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স্বর্গত। জননী 
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নিবিদন 


বাউলার উনবিংশ শতাব্দী বাঙলার ইতিহাসে একটা বড় যুগ। এই 
শতাবীর প্রধান বাণী, ভূমিচারী মানবাজ্মার মানস বিশ্ফোরণ। মুরোপ 
যেমন মধাযুগের কালরাত্রর অবসানে প্রাচান হেলেনীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে নৃতন 
মূল্যমানের সাহায্যে জীবন সমুখিত সাহিত্/-সংস্কৃতির পরিমাপ করতে অমর্থ 
হয়েছিল--তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপ যেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্য- 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পশর! নিয়ে বাঙালীর ছুগারে করাঘাত করেছিল-_ 
সেদিন ভারতবর্ষের নুচ্ছাতুর জড়দেহেটাতে গ্রাণসঙ্্ীবনী মন্ত্র সঞ্চারিত হয়নি সতা, 
কন্ত এই আঘাতের ফলে বাঙালী আপনা:কে আবিষ্ষার করে এবং বক্ষপঞ্জরে 
বহি সৎকার করে তারই শিখায় বিসপিত জীবমপথের জদ্ধান পাঁয়। উনবিংশ 
শতকের প্রারন্তে ইংরেজী শিক্ষার যে টেউ আয়ে তা নামাস্তরে ফরাসীচিস্তার 
টেউ। ফরাসীচিন্তার যে আঘাতে প্রাচীন সমাজ ও শাসনপদ্ধতি চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় 
তার বীভমন্ত্র 2০850701 এ দেশের প্রথম ইংরেজী শিক্ষার গুরুগণ হেয়ার, 
ডিরোজিও, রিচার্সন সকলেই চ২০8307) পন্থী। বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার 
সেই সতাযুগে ফরাজী নাস্তিকাবাদ, নিরীশ্বরবাদ ও যুক্তিপন্থার পরোক্ষ প্রভাব 
আমাদের জাতীয় জীবনে জিজ্ঞাসামুখর শব নব প্রতীতির বহুবৎ্সব কৃষ্টি 
করেছিল। পরে এই জাগরণ আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে সমগ্র জাতির 
প্রাণকে উদ্দীপ্ত ও জঞ্ীবিত ক'রে তোলে। জাতির মগ্ন চৈতন্ত হতে তার 
জন্ুজন্নান্তরের এঁতিহ, তার সুদীর্ঘ অতীত, একসঙ্গে একই প্রেরণায় তড়িৎ- 
শিখাবৎ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বস্ততঃ উনবিংশ শতকের বাঙলার ইতিহাস 
এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস। প্রকৃত প্রস্তাবে এুচ আ৪$ 09৪15 ৪ 
[011915591)00) 10017) 0661961 2110 10)01:5 10৬0110010081% 0080 0091 
0 ঘ:01:076 8061 00০ 911 01 00750806170010, 

যুগধর্মবশে সেদিন বাঙলার যে জাগরণ ঘটেছিল তা এক অর্থে সম্পূর্ণ 
নৃতন, কোন প্রাচীন হুগুসংক্গারের পুনরুদোধন নয়। বাউলার নবজাগরণের 
বড় আশীবাদ নব্যশিক্ষা। ইংরেজশাঁসনের সুচনা থেকে এই শিক্ষার পদসঞ্চারণ 
হুচিত হলেও মেকেলে'র বিখ্যাত “এডুকেশন মিনিট? (১৮৩৫ ) এবং আরও 
পরে চার্লস্‌ উডের শিক্ষা সংক্রান্ত সনদ ( ১৮৫9) পর্যন্ত, বল যেতে পারে, 


যুগের সমগ্র মধ্যকাল ব্যাপ্ত করে শিক্ষার আকাজ্ষাই আর সকল আকাজ্কাকে 
গৌণ করে তুলেছিল। বাউলায় সে যেন এক নূতন ধাতুর আবির্ভাব । 
ইংরেজী শিক্ষা সেই আবির্ভাবের পক্ষে বড়ই অন্ুকুল ও উপযোগী হয়েছিল। 
এই যুগের প্রধান ও মূল প্রবর্তনা ঘে ইংরেজী শিক্ষার ফলেই ঘটেছে সে 
বিষয়ে সন্দেহমান্রর নেই। তথাপি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষ! প্রবর্তনের স্থত্রপাঁতে 
মিশনারী সম্প্রদায়, ইংরেজ রাজপুরুষ, বিশেষ করে সেকেলে'র চক্রাত্তূলক 
মনোভাবের কথা আদৌ বিশ্মরণষোগ্য নয়। মেকেলে'র সেই উক্তি, “৬76 111 
1996 2. (51955 01 1790012 100 711] 106 17101905 0101% 705 0110) 00 
£1)০চ ৮511] 02. 170101998105 1]. 00611 0001010105, 0105 ো।নু 0620” 
ইংরেজ রাজপুরুষগণের এই বাসন! কাধ্যতঃ চরিতার্থ হয়ে ওঠেনি । পৌত্তলিক 
১ভারতবাসী দলে দলে যীশু ভজন! করবে তাঁদের এই আঁশ! দুরাশায় পরিণত 
হয়েছে । এই নৃতন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এতদ্েশীয় শিক্ষক সমাজের প্রতিও তাদের 
আস্থ। ছিল না। বিলাত থেকে শিক্ষক আনয়ন করে এই নৃতন শিক্ষা প্রবর্তন ও 
প্রসার তাদের পরিকল্পনার বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রারস্ত 
কাল থেকে গৌঁড়বঙ্গের প্রাণধর্মের যে বিশিষ্ট বিকাশের স্থচনা__-সেই ধারা- 
বাহিকতার মন্থর স্রোত চলোন্সিমুখর সমুদ্রের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। 
গত যুগের এঁ মানস জাগৃতি বাঙালীর মর্মমূলে যে দিবা-দা স্থ্ট করে তার 
বিদ্যুৎস্পর্শ শিক্ষাজগতে সঞ্চার করে কুলনাশী 'প্রাণোন্মাদনা | ফলতঃ অতাল্নকাল 
মধ্যে এদেশের নব্যশিক্ষিত জন্প্রদায় নবলন্ধ যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছার! উদ্ধ, 
হয়ে নবযুগের অভ্যুদয় স্থচনা করে। 

বাউলার এই নবজাগরণের অভিনব আত্মসাক্ষাৎকারেব গুঢতম নিদর্শন গুলি 
কেবলমাত্র সাহিত্য-সমাজ-ধর্মসংস্কার ও রাষ্ট্রচেতনার মধ্যেই অন্ুঙ্থ্যত নয়__ 
উনবিংশ শতকের নব্যশিক্ষা জম্প্রসারণের ইতিহাসের মধ্যে তার প্রচ্ছন্ন উপাদান 
বিক্ষিপ্ত আছে। বস্তুতঃ এই যুগের সাহিত্য অপেক্ষা সাময়িক পত্রের মধ্যেই 
বাঙালীর মানসজীবনের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষিত হবে। নবযুগের বাণীকে 
দেশব্যাপ্ত করে-সাময়িক পত্র ও বঙ্গের নব্যশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়। গত যুগেব 
&ঁ চিত্তজাগরণের উৎসবে শিক্ষকসমাজের অভিনব যুগ প্রবর্তণার কাহিনী এ 
ইতিহাসের এক অবিচ্ছেন্য অধ্যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষই এরূপ যুগের 
প্রবর্তক নন। ছোট-বড় কত পুরুষের প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে জাতির প্রবুদ্ধ 
'াঁকাজ্ষ! এই শিক্ষাকে প্রসারিত ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কোলকাতা 


./৩ 


বা শহর-নগরী গুলিতেই নয়_হুদুর গ্রামবঙ্গের শান্ত-নিরুদ্ি্নী আবনচ্ছায়া 
পরিবেষ্টত বিদ্যাপীঠে বসে সে যুগের কৃতবিছ্য শিক্ষকসমাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে 
মবযুগের ভাবচিন্তার বন্িকণ! ছড়িয়েছেন__নৃতন যুগের মানুষ গড়েছেন 
জাতির চিন্তে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বস্ততঃ উনবিংশ শতকের প্রথম 
হতে বাটালীর মানসঙ্গীবনে যে চাঞ্চল্যের স্বত্রপাত হয় এবং ফলতঃ যে নব- 
জাগুতি, তাব পাঁরাবাহিক ইতিহাস বোধকরি এখনও রচিত হয়ে ওঠেনি। 
সে বিষয়ে আংশিক ও প্রাসঙ্গিক যে সব আলোচনা ব' পুথি-পুস্তক রচিত 
হয়েছে_ সেখানে সমগ্র চিন্তার লক্ষণ স্থপরিষ্ফট নয়। গতযুগের শিক্ষকসমাজের 
অনেকে তাদের কীর্তির কোন পাথুরে প্রমাণ রেখে যাননি_-তথাপি তাদের 
সাধনা ও কর্মকীতির কাহিনী নবধুগের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃ:প্রোত। এই 
অনৃষ্টপৃৰ বাউলার নবজাগরণ প্রসঙ্গে আচার্য যছুনাথ সরকারের প্রসিদ্ধ বচন 
স্মরণযোগা,--]] 0015117769৬ 09107581 01151119690 ০৬০]: 5০০৭ ৪180 
£1696 00177601006 00006]]) ৮0110 210. 7025560 0] 00 010০ 00067 
[70৮27706563 117019.. [71010 7367169] 6170 00100 00671781191) 
30000286600 69201015210. 09 12010106-_1105191720 01900100052 
1)611960 0 1204:91017156 [1111 2170. (00115521317 079501917 2170 10202.) 
বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে বাঙালীর প্রাণ-মনের যে আকম্মিক উদ্দীপ্তি 
তার যথাযথ আলোচন! ইতিহাস সম্মত হওয়া উচিত এবং সে ইতিহাসে 
গতযুগের নব্যশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধনা ও কীতির হসম্বদ্ধ আলোচনা! 
প্রয়োজন। 

আমার এই আলোচনা সেইরূপ কোন বিধিবদ্ধ গবেষণা নয়। বিগত এক 
নশক কাল ধরে সেকালের বিদ্যালয় ও কলেজের স্মরণীয় শিক্ষকবৃন্দের উপর 
আমার অনেকগুলি নিবন্ধ সাময়িকপত্র্রে প্রকাশিত হয়েছে । “সেকালের 
শিক্ষাণ্ডর' এইরূপ কিছু নির্বাচিত নিবন্ধের সংকলন মাত্র। উনবিংশ শতক 
থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত প্রসারিত সময়ে বঙ্গীয় শিক্ষকসমাজের বিচিত্র সাধন। 
ও কর্মকীতির ইতিবৃত্ত আয়াসসাধ্য ও গুরুতর গবেষণার বিষয়। এইরূপ 
ইতিহাস অর্থে ঘটনার যে কালক্রমিক তরঙ্গ-পরম্পর! বুঝায়-_আমার এই গ্রন্থে 
' তার একান্তই অসন্তাব। তথাপি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন চবিন্রের উদার দৃশ্যপট 
সম্মুখে প্রসারিত রেখেছি__গতযুগের জাতির এ বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে তাদের 
হুগভীর সম্পর্কের সশ্রদ্ধ পরিচয় যতদূর জস্ভব উন্মোচন করার প্রয়াস প্রত্যক্ষ 
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করা যাৰে। শিক্ষক চরিত্রগুলির অধিকাংশই একালে প্রায়-বিশ্বৃত। গ্রস্থখানির 
পরিশিষ্ট রচন! 'গণিতজ্ঞ শুভস্কর | শুভঙ্কর & এতিহাসিক যুগের বন্পূর্ববর্তী । 
তথাপি বাঙলার শিক্ষাজগতে তার অগপ্রতিহত প্রভাবের কাহিনী বিল্মরণযোগ্য 
নয়। সেই গল্প-গাথা' ও কিংবদস্তীর 'শুভস্করকে নৃতন করে অনুসন্ধানের 
দিকটি স্থধীসমাজের দরবারে সবিনয়ে উপস্থিত করেছি। 

গ্রন্থে সঙ্কলিত নিবন্ধগুলির অধিকাংশই অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত 
হ্ল। রচনাগুলির মধ্যে যেসব মতামত স্থান পেয়েছে সেগুলি সকল ক্ষেত্রে 
বর্তমানে আমার অন্থমোদিত না হতেও পারে-ইতিমধ্যে কিছু কিছু নুতন 
তথ্যের সন্ধান মিলেছে? শ্বভাবতঃই রচনাগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জনের যথেষ্ট 
অবকাশ ছিল। লেখকের বর্তমান রুচি ও বিচারের মান দিয়ে রচনাগুলির 
সংস্কারসাধন করতে গেলে হয়ত এই গ্রন্থখা নর প্রকাশ ঘটে উঠত না-_সেক্ষেত্রে 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আবার নৃতন করে লেখার প্রয়োজন হত। ম্বতাবতঃ কিছু 
কিছু অসঙ্গতি লক্ষিত হ'তে পারে। উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে আমার 
লেখাগুলিতে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও নূতন উভয় বানান পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে 
গেছে। আমার আবাস কোলকাত। থেকে দূরবর্তীস্থানে হওয়ায় প্রুফ সংশোধনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ চেষ্টা সত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু 
মুদ্রাকর প্রমাদ রয়ে গেছে। আশা করি প্রশ্রয়ণীল পাঠক সমাজের দৃষ্টিতে এই 
সব অসঙ্গতিগুলি উপেক্ষণীয় বলেই গণ্য হবে । 

সেকালের শিক্ষকসমাজ সম্বন্ধে আমাকে অনুসন্ধান ও আলোচনার পন্থ! 
নির্দেশ করেছিলেন 'শিক্ষক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্বীয় অধ্যাপক 
মহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয় । এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচন| “শিক্ষক” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়।” এই প্রসঙ্গে তার কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার কথ! শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্রণ করছি। কয়েকটি রচন। “সমকালীন? সাহিত্যিক বর্ষপঞ্ী, এবং 
একটি রচনা! কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত 'ম্বর্ণলেখা” নামক ম্মারক 
গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই জমুগয় পত্র-পত্রিকা ও স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক ও 
কর্তৃস্থানীয়দের আমি এই স্থত্রে আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাই। শিক্ষক পত্রিকার 
বর্তমান সম্পাদক শ্রীসমীর রায়চৌধুরীর সৌজন্য ও সহায়তার জন্ত ধন্যবাদ 
জ্াাপন করি। 

আমার শিক্ষাুরু “উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের “বাউলা ভাষা ও সাহিতে),র 
প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত মহাশয় আমার এই শ্রেণীর লেখাগুলিকে 
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গ্রন্থব্ধ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন 
করি। 

যুক্ত সনংকুমার গুপ্ত অতিশয় তৎপরত| ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্ঘণ্ট প্রণয়ন 
করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে আমার পুত 
শ্রীমান অৎ্গ্রমান দত্ত ও 'তুলি-কলম"-এর শ্রীবীরেন' নাগের নাম উল্লেখ না করলে 
প্রত্যবায় হবে। 

পরিশেষে পুস্তক প্রকাশনার এই সংকট মুহূর্তে 'তুলি-কলম'-এর কর্ণধার 
শ্রীকলাণবরত দত্ত অতিশয় আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে আমার এই নীরস 
রচনাগুলকে গন্থরূপে প্রকাশের ব্যবস্থ। করে আমাকে বিশ্মিত ও মুগ্ধ করেছেন। 
এজন্য তাকে মামার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। 


ভাবাধঘ দান 


ঈশানচন্জ বান্সযাপাধ্যায় 


পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় । “[) 7016 175, 
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৮1101) 7 501:2156 06501175 1180 100 [3217621. এঁতিহাসিক ঘটন! হিসেবে 
তা সত্য হলেও, বাঙলাদেশে যথার্থ নব যুগের সুচনা হয় রামমোহনের কলকাতায় 
আগমনের পর। ১৮১৪ খুষ্টাব্ধে রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পর ১৮৩৩ 
খুষ্টাব পরস্ক, রামমোহন নব প্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপশিখা বহন করেছিলেন। 
উাঁনশ শতকের প্রথমার্ব তারই শাণিত যুক্তির আবুধে সজ্জিত হয়ে নব্য রেণেসার 
পথ প্রস্থত হয়। রামমোহন এই দারিজ্র্য-পীড়িত যুগজীর্ণ মধ্যযুগীয় বাউলাদেশে 
বিচিত্র ও বিরোধী জীবনধারার সমন্বয় সাধন করে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই 
বাঙালীব নবজীবন গ্রভাতের মাঙ্গলিকগানে দেশকে চকিত করেন । বাউলাদেশের 
এই রেনেমী বা নবজাগরণের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি বিষয়ে নানা পুস্তক, নিবন্ধ ও 
সমীক্ষাদি প্রকাশিত হয়েছে। অগণিত কৃতী বাঙালীর শোভাযাত্রায় এই 
পুনর্জাগরণ চরিতার্থ হয়ে ওঠে । বঙ্গদেশের সেই বিম্ময়কর উজ্জীবনের ইতিবৃত্ত 
আমাদের আলোচ্য নয়। এই আত্মঘোষণার বহুবিধ অভিনব লক্ষণের মধ্যে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও সম্প্রসারণ আধুনিকতার বার্তাবাহীরূপে চিহ্নিত। হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ( ১৮১৭ খুঃ ) বাঙালী যুরোপীয় জীবন্ধারাঁর পরিচয় পায় 
এবং সত্যকার নর্বজীবণ্রে স্বত্রপাত হয়। উনিশ শতকের এই প্রত্যুষলগ্নে 
রামমোহনের সমকালীন যুগে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার খুব সহজ ছিল না। এই 
পবের ক্ুতবিছ্ বঙ্গসন্তানগণের কৃতিত্ব ও কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞান হয়তে৷ হুর্লভ নয়। 
কিন্তু যুনায়কদের যুগবাণী বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছিল যশম্বী শিক্ষক-সমাজের 
একাস্থিক শিক্ষা ও সাধনা-বৈগুণ্যে। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ জিজ্ঞাস!__ 
জীবন-রহম্ত মন্থনের চেষ্টা । এই মন্ত্র আপামর জন-সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরু 
দায়িত্ব পালন করেন দেশী ও বিদেশী শিক্ষকগণ | এই স্যত্রে প্রথিতযশ! শিক্ষক 
' ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদ্দিত হয়। এদেশের 
শিক্ষক সমাঁজে ঈশানচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায় গ্রথম ভারতীয় হেডমাষ্টার এবং ইংরেজীর 
প্রথম অধ্যাপকরূপে এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বে মুকুটিত থাকবেন।' দুঃখের বিষয় 
ঈশানচন্ত্র বন্ট্যোপাধ্যায় এ ঘুগে একপ্রকার প্রায়-বিস্ৃত। 


২ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


রামমোহনের জীবতকাল মধ্যে (১৭৭২-১৮৩৩ খুঃ) আবিভূর্ত হয়ে ধারা 
ইংরেজী শিক্ষা ও যুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন, তাদের 
মধ্যে ঈশানচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙালী চিত্তে চিরকালের জন্য অগ্রান হয়ে 
থাকার মত। কিন্ত মান্ুষ-গড়ার এই অদ্বিতীয় শিক্ষাগ্তরু-_-নবজীবনবোধ ও 
জাগৃতির পুরোগামী পথিক ঈশানচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথাও একালে এক- 
প্রকার দুর্লভ এবং গবেষণার বিষয়। অসাধারণ পণ্ডিত, খ্যাতিমান লেখক ও 
প্রাতঃম্মরণীয় শিক্ষক ঈীশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাউলাদেশের এক 
স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ঈশানচন্দ্রের জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় এতাবৎ বিস্ততভাবে 
কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তার জন্মের প্রায় একশত 
যাট বৎসর পরে তার জীবনের উপাদান সংগ্রহে বাধা অনেক । পুরাতন পত্র 
পত্রিকার ফাইল, সরকারী বিবরণ ও পুস্তকাদি সর্বত্র সহজলভ্য নয়। এমতাবস্থায় 
সংগৃহীত স্বপ্পবস্ত্-নির্ভর উপার্দান অবলম্বন করে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি 
জীবনাবয়ব বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য । 

পলাশীর যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের একটা লাল 
তারিখ । প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পরবর্তাঁ কিছুকাঁলের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পদ-সঞ্চারণের স্থচনা। এই এঁতিহাসিক লগ্নের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজী 
শিক্ষ1 সংস্কৃতির উন্মেষপর্বের সমাপ্তি হ্চিত হয়। অতঃপর নব্য সংস্কৃতির কনকপপ্র 
কলকাতাকে কেন্দ্র করে নবজীবনের প্রচণ্ড বিক্ষোরণ ঘটে | বাঙালীর সেই নব 
জাগ্রত চিত্ত সেদিন সহস! সুদূর গ্্রামবঙ্গের তন্দ্রাতুর সমাজদেহেও আলোড়ন 
তুলেছিল। বাঙালীর এই চিত্ত-জাগরণ ও আত্মবিকাশের মুহূর্তে অর্থাৎ পলাশী 
যুদ্ধের প্রায় ৫৭ বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে (১০ সেপ্টেম্বর ) হুগলী জেলার গুপ্তি- 
পাড়ার গঙ্গা-বেহুলা সঙ্গম সন্নিহিত “আয়দা, পল্লীতে শ্রুতকীতি শিক্ষক ঈশানচন্দ্ 
বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের প্রায় ৪৩ বংসর পরে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা । “আয়দা” পল্লীতে অগ্ভাপি তার ভদ্রাসনের 
ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান । 

ঈশানচন্দ্রের পিতা বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । আয়দার এই বন্দ্যোপাধ্যায়ের! 
ছিলেন সন্ত্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ । পুত্র-কন্তার্দের লেখাপড়া সম্পর্কে বদনচন্ত্র খুব 
সচেতন ছিলেন৷ তৎকালে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তার আস্থ! ছিল না। 
রক্ষণশীল হিন্দু হয়েও, তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি আক্ষ্ট হন। তখন দেশের 
ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি এককথায় বঙ্গ-সংস্কৃতির পরম সম্কটকাল। 
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পুত্র-কন্যাদের নৈতিক অধঃপতনের আশঙ্কায় বদনচন্ত্র হ্বগৃহেই তাদের শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করেন। বদনচন্দ্রের পাচ পুত্র ও তিন কন্যা । তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র 
যথাক্রমে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । অপর তিন পুত্র 
অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কন্যাগণের মধ্যে জ্যোষ্ঠা ব্যতীত আর সকলেই 
বালিক! বয়সে মৃত্যুবরণ করে। উশানচন্ত্র ও মহেশচন্্র উত্তর যুগের নব্যবজের 
প্রথিতযশ! শিক্ষক, বরেণ্য পণ্ডিত ও স্থলেখকরূপে নবজীবনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড 
বিক্ষোরণ স্থ্ট করেন। বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে, উঈশানচন্দ 
বন্দ্যে'পাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ও অবদান এক বর্ণাঢ্য অধ্যায় । 
প্রাচীন প্রথান্ুুযায়ী হাতেখড়ির পর ঈশানচন্ত্র দেশীয় শিক্ষাপ্ুরুর কাছে স্বগৃহে 
বাঙলা অধ্যয়ন করেন। পারশী শিক্ষা ছিল তখন অপরিহারধ। ঈশানচন্ত্র মূনসী 
তোফেল্‌ আলির কাছে পারশী শিক্ষার পাঠ নেন। বদনচন্ত্র পুত্রকে গ্রামের কোন 
পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে ন| পাঠিয়ে ১২ বৎসর বয়সে তাকে কলকাতায় প্রেরণ 
করেন। বদনচন্দ্রের এক ভ্রাতা ইংরেজ সওদাঁগরী অফিসের কর্মস্যত্রে, সে সময়ে 
কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এই খুল্লতাতের সহায়ত 
ব্যতিরেকে ঈশানচন্দ্র পরবতীযুগে কৃতী পুকব হিসাবে অভিনন্দিত হতে পারতেন 
না। ঈশানচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন চিৎপুরে রেভারেগ্ড এম, 
পিয়ার্সের বিদ্যালয়ে ৷ ঈশানচন্রেব প্রবল বিগ্ান্ুরাগ "ই বিদ্যালয়েও প্রকটিত হয়ে 
পড়ে। ছাত্র হিসেবে ঈশানচন্দ্র খব মেধাবী ছিলেন। রেভারেগু পিয়াসের 
বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, তিনি যখন উচ্চতর শিক্ষা গহণের দ্বারদেশে পৌঁছান, 
সেই সময়ে তার পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয় । "টব পিতৃব্য এই সময় 
মেসার্স” জন পাঁমার এ কোম্পানীতে গকুরী ভারান। ঈশা*চন্দ্ের বিদ্যোৎসাহী 
অভিভাবক খুল্লতাতের পারিবারিক জীবনে আথিক সঙ্কট প্রকটিত হয়ে ওঠে। 
অত:পর এই পিতৃবোর প্রচেষ্টায় মেসার্স জন পামার এ কোম্পানীতে ঈশানচক্তের 
জন্য একটি চোঁকুরীর ব্যবস্থা ১ । বস্তুতঃ পবিব+ের সকলেই আশা করেছিলেন, 
এই চাকুরীর দ্বারা অন্ততঃ তার! দারিদ্র ও অনাহার-মুক্ত হতে পারবেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূতরূপে ঈশানচন্ত্র নব্যবঙ্গে যুগপথিকের 
গুরু দায়িত্বতার গ্রহণ করবেন, বোধহয় বিধাতার এমনই ইচ্ছ! ছিল। মেসার্স 
জন পামার গ্যাণ্ড কোম্পানীর চাকুরীতে যোগদানের প্রথম দিনেই তিনি অভ্র 
ধারায় অশ্রবিসর্জীন করেন। অতি অল্পবয়সে বিদ্যার্জনের সম্ভাবনা তিরোহিত 
হওয়ায় তিনি হতাশায় €ভঙে পড়েন। পামার কোম্পানীর ইংরেজ মালিকের শত 
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প্রবোধ বাক্যেও কোন ফল হল না! অবশেষে এই ইংরেজ সস্তাঁন উচ্চাভিলাষী 
ঈশানচক্জ্রের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, “হিন্দু কলেজে' তার জন্য একটি ফ্রী-সীটের 
ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন। ১৮২৯ খুষ্টাব্ধে ঈশানচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছান্ররূপে 
যোগদান করেন। এখানে তিনি তীন্ষধী ছাত্রের গৌরব অর্জন করে, বহু বৃতি ও 
পারিতোধিক দ্বার! জন্পানিত হন। একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকে তার হিন্দু কলেজের 
ছাঁত্রজীবন জম্পর্কে বলা হয়েছে--“60015291060 17 000 771000 0011960 »41)016 
10 0150150151)00. 1)1075011 0৮ 0119 17900501010 13112952170. 12010 
010010007) 130 ৬০1.” কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে হিন্দু কলেজের পাঠ 
অসমাপ্ত রেখে তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ডক্টর আলেকজাগ্ডার ভাফ. সাহেবের স্কুলে 
শিক্ষকতাকমে যোগদান করেন। ডাফ. স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৮৩০ খুষ্টাব্দে। ডাঁফ, 
স্কুল পরবর্তীকালে জেনারেল্‌ এসেম্ব্রিজ ইনাষ্টিউশন্‌ এবং আরও পরে বর্তমান 
স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ডাফ সাহেবের স্কুলে ঈশাঁনচন্দ্রের 
উচ্চশিক্ষার অভিলাষ চরিতাথ হয়ে ওঠে । ডক্টর আলেকজাগ্ডার ডাফের কাছে 
তিনি অধ্যাত্মতত্ব ও মনোবিজ্ঞান এবং স্থপণ্ডিত ডক্টর ম্যাকে সাহেবের কাছে 
ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক, গণিত, রসায়ন ও জ্যোতিবিজ্ঞানে অসাধারণ বুযুৎপত্তি 
অর্জন করেন । ভঃ ম্যাকে আরামপুব (মিশনারীর খ্যাতিমান পণ্ডিতরূপে স্থবিদিত। 
ডঃ ডাঁফ পাহেব তাঁর বি্ভালয়ের কৃতী ছাত্রবুনকে কেবলমাত্র শিক্ষাদদানেই 
পরিতৃপ্ত ছিলেন না, তাছেব ভবিষ্যৎ সফল জীবনের জন্য নানাভাবে গ্রচেষ্ট| 
করতেন । সেকালের ইংরেজ শিক্ষাবিদদের মত ডঃ ডাফ, ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারের বড় সম্থক। কিন্তু ইংরেভী শিক্ষা গুচারের মত উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাব ছিল। এই অভাব দুরীকরণের জন্য ডাফ. সাহেব তার বিদ্যালয়ের কৃতী 
ছাত্রবুন্দের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণের প্রবর্তন করেন । ইশানচন্দ্র হিন্দু কলেজ ছেড়ে 
আসার পর প্রকৃতপক্ষে ডাফ, স্কুলে শিক্গকতার বৃত্তি গহণ করেন এবং এই সঙ্গে 
এই ছুই বিদেশী পণ্ডিতের কাছে ভাধা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ 
শিক্ষার তীব্র অভিলাষ চরিতাথখ করেন । |শক্ষানবিশ শিক্ষকরূপে ১৮৩৩-৩৪ 
খুষ্টাব পর্যস্ত তিনি জেনারেল্‌ এসেম্ব্রিজ ইনাষ্টটিউশনে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বনুধাঁশাখায় বিচরণ করে ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাকাপাকিতাঁবে 
শিক্ষাজগতে প্রবেশের তোরণদ্বারে উপনীত হন। 

হিন্দু কলেজ ও জেনারেল্‌ এসেম্র্রিজ ইনষ্টিটিউশনে '্ঠার বিদ্াবতা ও 
শিক্ষাব্রতী জীবনের প্রতি অন্ুরাগের কথা শিক্ষাবিভাগের উর্দতন কর্তৃপক্ষের 
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কর্ণগোচরে আসে । এই সময় স্তার চালস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ান্‌ সাহেবের 
নির্দেশক্রমে ঈশানচন্দ্র চাইবাঁস। ও হাজারীবাগের কয়ল! অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হলেন। ট্রেভিলিয়ান নিজে মেকলের ভগিনীপতি, 
আই. সি. এস. ও ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী । তিনি ভারতবর্ষে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে মেকলের সহযাত্রী1ও সমর্থক ছিলেন৷ হাজারীবাগের 
কিষেনপুরে ১৮৩৪ খু নৃতন মিশনারী নিচ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ঈশানচন্ত্ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে শিযুক্ত হন। এই নিগ্ালয় “উইল্কিন্সন্স স্কুল: 
নামে পরিচিত। ১০৩৬ খুষ্টা্খ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কীত করেন। এই 
বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে তার শিক্ষক জীবনের সুচনা | এই বিছ্যালয়ের কর্মজীবনে 
তিনি তার জ্ঞানভাগারকে মারও সমৃদ্ধ করে শোলেন। চিস্তাশীল লেখকরূপেও 
তাঁর আত্মপ্রকাশ এই সময়ে। ভার জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে লৌকনাথ “দোষ 
লিখেছেন--]761:0০ 00০ 5191010010 11010 06 08100210 ভ৬111517507, 
[176 (30৮01. (061010015 £৯6170. 000959৬001% 0010৬1 0901 €9 
11100) 017910190 1017] €010710 01) 6103 09010116165 01 1715 50100109859 
৪170 00 192৬6 1015 ৬০৮ 60 101:0 31100955 17015 ঠ18091)10 09501110101) 
06:177017170915 210 001510205 06 01396 10911070905 70609119 1]. 00 
0965 01 00 00101156191) 0105017৮017, 700700650 60170191]1 700100 70 
56007: 101: 10170, 0 01911502160 0০0 22101170911 9015001 10017460 
[05 1৬. 1. 0. ১20৬61১0072 ৯০৭০: 00010 2170 01001020015 00 
১০ 00119০ 0% 7201 71011)0101030 1৬1017517৮৮ ডি. সি ম্মিথ সাহেব 


১৮৩৪ খুঃ এই নিগ্যালয় প্রতিষ্টা করেন । “ক্যালকাটা! খুশ্চিয়ান অবজারভার” 
মাসিক পত্রিকাখানি খুষ্টান মিশনারী সমাজের পক্ষে জক্ুর আেকজা গ্রার ডাফ, 
কর্তৃক ১৮৩২ খু-এ প্রকাশিত তয়। উশানচক্তর তার শিক্ষক ভীবন্নব স্চনাতত 
এই প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিকের লেখক আ্র্ণীতুক্ত হন। 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩৬ খুষ্টাব্ধে হুগলী জমিন্দারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক- 
রূপে যোগদান করেন। এই বৎসরের আগষ্ট মাসে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হলে ঈশানচন্ত্র কলেজে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৩ খুঃ নভেম্বর 
মাস পরধস্ত এই পদে বহাল থাকেন । হুগলী কলেজের কার্ধকালে ১৮৪৪ খষ্টাবের 
আগষ্ট__নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল বিভাগে প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। 
হীশানচন্দ্রের শিক্ষার্রতী জীবনের সুদীর্ঘকাল হুগলী কলেজের সেবাতে অতিবাহিত 
হয়। কেবলমাত্র বেতনভূক্‌ শিক্ষক হিসেবে নয়-_-এ কলেজের প্রতিষ্ঠা ও 
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ক্রমোন্নয়নের ইতিহাসের সঙ্গে তার নাম অবিচ্ছেছ্য স্থত্রে জড়িত। সংবাদপঞ্জে 
(706 [05115010797 ) প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথাতে এর জমর্থন 
পাওয়া যায়। 76 ৮85 01027) 21700506597, ৬1 006 00101001176 0: 009 
চ700951% (50112659) 1101)91701060 11017951175 [1750100001017) ড01)10]) 1093 
17900 101101) 101:0255 2.5 00 109) ৪.6 1010591)6) 96 00109 00175100190 
0116 01 0100 19111975 017 ড/1)101) 0100 78101100৫01) 0017101510 01 06115 
[১7291001705 100 16505... 776 50105895:1011% 50001919090 217. 0%9001178.- 
01011 10] (92010075171 ৮710) ঢ01070981) ০2070109695, 0710 0130211790. 
[71017700101 00 006 0109211 01 0]70. [7690109.5001) 2. [09510101) 18201 
1১০01691190 5 817% 01 0০] ০001005701.৮ হুগলী কলেজ প্রতিার 
পুণ্যলগ্নে তার শিক্ষকখ্যাতি নগণ্য ছিল না। সমাচার দর্পণে ( ১৬ই জুলাই, 
১৮৩৬ ) প্রকাশিত একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । এই 
সংবাদে তাঁর বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা ও ম্বধর্ম-পরায়ণতারও পরিচয় পাওয়া যায়। 
সমাচার দর্পণ লিখেছিল, “প্রায় তিনমাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রানাথ সোমাদ্দার স্থবিচক্ষণ, সঙ্জন স্বধশ্ম- 
পরায়ণ মহাশয়দয়ের অধ্যয়নাকুল্যাথে এ পাঠশালার শিক্ষক প্দাভিবিক্ত করিয়া 
এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তদবপি ইহাদের বিচক্ষণত। ও স্বধশ্ম- 
পরায়ণতা৷ ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে এতদেশীয় গণ্যমান্য মহাশয়ের! স্বয়ং 
বালকগত্ণর তত্তৎ সন্নিধানে সমপণ করাতে, অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও 
অধিক সমাগম হইয়াছে ।” 

১৮৫৩ খুঃ ঈশানচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হয়ে আসেন । সিনিয়র স্কুল 
বিভাগে ছিতীয় শিক্ষকের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম গ্যাসিস্টেপ্ট 
মাষ্টারের পদও অলঙ্কৃত করেন। উশানচন্ত্র ( নভেম্বর ১৮৫৩-_জানুয়ারী ১৮৫৬ ) 
পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষক হিসেবে 
তার খ্যাতি প্রতিপত্তি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উশানচন্ত্র পুনরায় হুগলী কলেজে দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন (জানুয়ারী ১৮৫৬-_ডিসেম্বর ১৮৫৮)। হুগলী 
কলেজে এই পর্বের কার্ধকালে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ( এপ্রিল-__জুন ) কিছুকালের জন্য 
ঈশানচন্ত্র কলেজিয়েট স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। 
নভেম্বর ১৮৫৮-৬৩ খুঃ পধস্ত ঈশানচন্ত্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে শিক্ষকতাত্থত্রে 
নিযুক্ত থাকেন। | 

ইংরেজ আধিপত্য যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমতম 
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প্রতিনিধি বলা চলে । নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষক জীবনে 
সাফল্য অর্জন করেন। পদোন্নতির ব্যাপারে তৎকালে যুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষক- 
গণের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য ছিল। যদিও পণ্ডিত হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম 
সারির ব্যক্ত । এবং শিক্ষক হিসেবে তার অনন্যসাধারণত। কিংবদন্তীর পধ্যায়ে 
উঠেছিল--তথাপি শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে তাঁকে বহু বাধা- 
বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তিনি তার সমগ্র শিক্ষক জীবনে শিক্ষা বিভাগের 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে বহুবার অবতীর্ণ হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ 
হয়েছিশেন। কিন্ত যুরোপীয়দের একচেটিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে বহু বিলম্ব 
হয়। তথাপি ঈশানচন্দ্রই গ্রথম ভারতীয়, যিনি শিক্ষাবি ভাগের উচ্চ ও শ্লাঘনীয় 
পদ অল্দ্'ত করতে সমথ হন। এজন তিনি শিক্ষানিভাগের অনেকের বিরাগ- 
ভাজন হন। বহরমপুরে বদলীর ব্যাপার ইংরেজ শিক্ষক সমাজের একটি যড়যন্ত্রের 
কথা অবগত হওয়া যায়! % 2901)21191]) ভার [0150015 01 [10951)]% 
0011050 (136) গ্রন্থে ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ শিক্ষক সমাজের মনোমালিন্তের 
ঘটনা বিবৃত করেছেন । পদোন্নতির ব্যাপারে দেশীয় ও ইংরেজ শিক্ষকগণের মধ্যে 
অহেতুক বৈষম্যকে ঈশানচন্জ্র ১ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র স্বীকার করে নেননি । 
তখন দেশায় শিক্ষক সমাজের ন্তেপদে ছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা 
বিভাগে যথাসময়ে আশানুরূপ পদোন্নতি না ঘটায় ঈশানচন্দ্র হতাশ হন। ১৮৫০ 
খৃষ্টাব্দ “[170 [117100 [17061119009 সংবাদপত্রে প্রধান শিক্ষক গ্রেভস্‌ এবং 
অধ্যাপক ব্রেন্তাও সাহেবের উপর আক্রমণনূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এইরূপ 
প্ররোচনাদুলক সংবাদ প্রকাশের পিছনে ঈশানচন্দ্রের উষ্ধানি ছিল ইংরেজ মহলে 
এই সন্দেহ বদ্দনূল হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই সন্দেহ ও মনোমালিন্য চুড়ান্ত পায়ে 
পৌছ্ায়। হুগলী কলেজের সেকেও ক্লাসের ছাত্ররা! ক্লাসে শিক্ষক 1. 07০-এর 
গ্রাত কিছু বিরূপ আচরণ প্রকাশ করলে ইংরেজ মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 
হুগলী কলেজের অধ)ম্ম কার সাহেব এইরীপ খটনার ভন্য ভারতীয় শিন্দক, বিশেষ 
করে ঈশানচন্জরের গ্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তাকে বহরমপুর কলেজে 
স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। বহরমপুর কলেজে ঈশানচন্ত্র প্রায় ৫ বংসরকাল 
ছিলেন। প্রধান শিক্ষক টি. ], 70910. বদলী হওয়ায় ঈশানচন্ত্র কিছুকাল 
প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অসাধারণ 
দক্ষতা ও পারদশিতা প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খুষ্টাবের জানুয়ারী মাসে উঈশানচন্র 
প্রধান শিক্ষকের পদে হুগল্লী কলেজে যোগদান করেন। বহরমপুর কলেজ ছেড়ে 
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আসার প্রাকালে কলেজের অধ্যক্ষ হাও সাহেব ঈশানচন্দ্রের জন্ত এক বিদায় 
জন্বর্ধনার আয়োজন করেন । স্বয়ং অধ্যক্ষ হাও্ড সাহেব ঈশানচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা 
করে ভাষণ প্রদান করেন । শিক্ষাবিভাগের জেনারেল রিপোর্টে (১৮৬ ১-৬২) বলা 


হয়--+-00101]5 22৮0 59215 00010061011 ৮101) 0015 0011956 ভআ0] 
50100] 01001010175 0010 21] 910) ৮9180] 61090 00107200107) 170:0051)0 
[9170 1100 ০01070200. 1২6৬01:90 2100 1090 175 1015 10000115) 116 5971000 
00০ ০0180001003 2170. 19590 ০0: 1015 0901915, 90119011013) 1৮ 1015 
001:000511% 001750101101005 2170. 10621116076 0150118106১ 70৮ 0 
87000102176 000165 001071016090 60 1010 7 210 09 1915 01110910105 ০0: 
01590510101) 079 £0090/11] 2170 2500017) 01 1015 5111001:01179665 2174 
0৫6 06106 190150 000010101116% 17 01701211715 070191 00100100 1০- 
17001071015 ০০101011990 0106 170600 9109৬106111 17000 7 10:01601 


17) 1০৮, বহরমপুর কলেজে [081 02100000 তার স্থলাভিসিক্ত হন। 

১৮৬৯ খুষ্টাব্দে ঈশানচন্্র হুগলী কলেজে অধ্যাপক পদে কার্যানিরাহের নিদেশ 
লাভ করেন। এই বৎসরে [7151)91 500০2610172] 9০:৮1০০ এর প্রবর্তন হয় 
এবং ঈশানচন্ত্র স্থায়ীভাবে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। শিক্ষা-বিভাগের এই পদে 
ঈশানচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় । ১৮৬৭ খুষ্টাবে [71610 09090 ০০:৬1০০-এ 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়_মাত্র 
এই তিনজন ভারতীয় ছিলেন। প্রায় ৭ বৎসরকাল ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্রুত- 
কীতি ভারতীঘ্ন অধ্যাপকরূ?প তিনি হুগলী কলেজের যুবচিত্তে নব চেতনার বহ্ছি- 
কণ' ছড়িয়ে দেন। দীর্ঘ ৩৮ বংসরকাল একাগ্র শিক্ষক জীবনের বত সম্পন্ন 
করে ১৮৭২ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঈশানচক্্র বন্দোপাধ্যায় 'অবসব গ্রহণ 
করেন এবং শ্রুতকীতি রেভারেড লালবিহাঁরী দে তার স্থলাভিধিক্ত হন । অবসর 
গ্র্ণের পর ঈশানচন্ত্র প্রায় ২১ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং স্বোপাজিত পেনসন 
ভোগ করে ১০৯৩ খুষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ার সন্নিহিত 
বা্ছারাম অক্রুর দন্ত লেনস্থ নিজন্ব বাসভবনে লোকান্তরিত হন। তার মৃত্যুতে 
মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নগেক্রনাগ ঘোষ তার নিজন্ব সম্পাদিত "106 
[1701917 86107 সাপ্তাঠিকের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন_-7০ জ'25 
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এদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে ঈশানচন্দ্র একটি পুণ্য নাম । বনু 
ভাবাবিদ উঈশানচন্দ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাবঞ ক্ষেত্রে বিচবণ কবেন। উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী যে নবজীবন প্রতীতি লাভ কবেছিল, তাকে আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে বাপ্ত করে দেওয়ার কাজে মুষ্টমেয় যে কয়জন দেশীয় শিক্ষক 
পথিকৃতের পদচিহ্ন অঙ্কন করেন, ঈশানচন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে 
স্বতোদীপ্চমান বাক্তিত্ব। তিনি তার সমগ্র শিক্ষক-জীবনে জেনারেল এসেমর্রিজ 
ইনষ্টিটিউশন, হাজারীবাগ উইলকিনসন্গ স্কুল, বহরমপুর ক্রষ্চনাথ কলেজ, ক্ুস:নগর 
কলেজ, হুগলী কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা গ্তিগানে ৩৮ বংসরকাল শিক্ষাদান ব্রত 
উদ্যাপন করলেও হুগলী কলেজে তার শিক্ষকতা জীবনের বুহৎ অংশ অতিবাহিত 
হয়। ভুগলী কলেজ নবজাগরণের পুণ্যলগ্নে আধুনিক শিক্ষার জয়বার্তা ঘোষণ। 
করে। এই কলেজের অন্থতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও স্থপতি হিসেব ঈশানচন্্র 
বাউলাদেশের অন্তরলোকে পূজিত থাকবেন। ইঈশান্চন্্র ও তার ভ্রাতা 
মহেশচক্রের পদতলে বসে উনিশ শতকের বনু কৃতবিদ্য সম্থান নবজীবম-চতনার 
সমিধ সংগ্রহ করেন । বাউলার শিক্ষক সমাজে মহেশচক্্র বন্দোপাধায়ও 'এক 
'অগ্রগণ্য নাম। হুগলী কলেজ, ম্মিথস্‌ জমিন্পারী স্কুল, হুগলী কলেজ ' এাংলো- 
পারণীয়ান বিভাগ » হিন্দু স্কল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিঈানের প্রধান শিক্ষক এবং 
প্রেসভেন্সী কলেজে ইংব্জৌ সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় অপাপ্ক ( ১৮৬৯-৭৪ ) 
মহেশচন্দ্রও বাঙলার শিক্ষাজগতে তার একটি অবিস্মরণীয় মাম। প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ইংরেজী বিভাগে তাঁর পরবর্তী অন্যান্য ভারতীয় অধ্যাপকরুন্দব মধ্যে 
সারদাচরণ মিত্র, প্যারীচরণ সবকার ও রাজৰৃষণ মুখোপাধায় প্রমুখ প্বস্থরীদের 
নাম হ্বভাবত:ই মনে আসে । নান! পত্র পত্রিকায়, বি*ুশষ করে, রেভারেগুড লাল 
বিহারী দে সম্পাদিত, “বেঙ্গল ম্যাগাজিন” ( জুলাই-১৮০২ ) পত্রিকায় মূহশচন্দরের 
জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হতে দেখা যায়। 

ঈশানচন্ত্র এদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্টা নসমূহে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য 


১৩ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রতৃতি বিষয়ে 
পারদশিতার পরিচয় দেন। এ জন্য আর্ক ডেকন প্রা সাহেব একবার 
ঈশানচন্দ্রের পাগ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টগুলিতে 
তার শিক্ষক জীবনের সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রশংসামূলক মন্তব্যে ভরপুর । অম্রাট 
এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসেবে কলকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি 
ঈশানচন্দ্রের অধ্যাপনা শুনে মুগ্ধ হন। কোন ভারতীয়ের পক্ষে এইরূপ বিশ্তুদ্ 
ইংরেজীতে অধ্যাপনা করার দক্ষতা দেখে বিশ্ময় প্রকাশ করেন । ইংরেজী ভাষা 
ও সাহিত্যে তার অসামান্য দক্ষতার কথা উল্লেখ করে 'রেইস ্যাগুরায়ত” পত্রিকা 
লিখেছিল--"[7০ ৮5 016 01 059 13077659100 170 102601:0 016 00171%01- 
510195 216 25691011590. 0150117517151)20 010177561৮9 1৮ 03011 101:02- 
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10 1000 77611910116 21. 200010191151)00 [:101151)11007. 

শিক্ষক জীবনের সাফল্য ও আনন্দের নুতিমান প্রকাশ তাদের কৃতী ছাত্রবুন্দ। 
এদিক থেকে বিচার করলে ঈশানচন্দ্রকে পরম সৌভাগ্যবান বলতে হয়। 
উনিশ শতকের বাঙলাদেশের সাহিত্য-শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাঁজনীতি-স্বাদেশিকতা 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধার! নবচেতনার বাগিনিষেক করেন, তাদের অনেকেই ঈশানচন্দ্রের 
পদতলে বসে পাঠগ্রহণ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাভৃযুগল দেখায় শিক্ষকগণের 
শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইশানচন্দ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট 
বহ্কিমচন্দ্রের নাম জবাগ্রে মনে পড়ে। বঙ্িমচন্দ্র হুগলী কলেজে বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভ্রাতৃযুগলের কাছে অধ্যয়ন করেন। তার অন্যান্য কৃতী ছাত্রবুন্দের মধ্যে বস্কিমচন্দ্রের 
কনিষ্ঠ ভাতা স্থলেখক পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী হরেন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচরণ 
সরকার, শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বিচারপতি ছ্বারকানাথ মিত্র, আইনশান্ত্রবিদ সৈয়দ 
আমীর আলি, প্রত্বতান্বিক নন্দলাল দে, আইন পরিষদের সন্ত ও চু চূড়া মিউনি- 
সিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাছুর মহেন্দরচন্্র মিত্র, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাত! 
অধাক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্থ্‌, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্ত্র সরকার, ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি বাউলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহ্কিমচন্দ্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন । অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার তার 'পিতাপুন্রঁ নিবন্ধে লিখেছেন “আমরা! ছুই পুরুষে প্রসিদ্ধ প্রফেসর 
ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খণী।” তার অন্যান্ত বহু ছাত্র কর্মজীবনের বিবিধ 
ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন। আধুনিক শিক্ষা 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ 


বিস্তারের জন্য তাঁর আস্তরিক প্রচেষ্টার ফলে স্বগ্রাম গুপ্চিপাড়ায় একটি ইংরেজী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঈশানচন্দ্রের ভাগ্য 
নিয়ামক মেসার্স জন পামার এ্যাণ্ড কোম্পানীর সেই সদাশয় ইংরেজ সাহেব যথেষ্ট 
সহায়তা করেন। এই সব নান। কারণে গত শতকের শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় নাম। “ইংলসম্যান” পত্রিকার অভিমত এই স্তরে 
স্মরণযোগ্য। 


“71550000255 17 11701900115 501410 10110/12050 60 01050 ৮৮170 
190 009 £0900. 10910601709 00 0010)9 17061 1715 60110101715 22019] 0950- 
990 00 05 1015 000715 01010059195. ৬৬1১০ 700১ 10 6109 00056 
0910) 210 1)0141115 ৮৮161) ০9910 019 171517950 2910011761771065 01 6109 
1170১ 2110. ৮৮1)0১ 110 000100, ৮511] 511001015 09101010 1015 10953) ৮৮1)101) 
55৮96195 0৮72. 6110 1850 ৮6১01£0 01 0100 010 1051700,” 


ঈশানচন্দ্র বন্দেটাপাধ্যায় স্থলেখক। ইংরেজী, বাংল ও ফরাসী ভাষাতেও 
জ্ঞান্গভ নিবন্ধ রচনা ভার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাভৃভাষা অপেক্ষা ইংরেজী 
রচনাতে তার পারদশিতা খশুবিদিতি। হুগলী কুলজের অধযক্ষ [০ সাহেবের 
7২০৮1০৬/ 01 6109 7019110 11500001011 11) 0100 1391199.] 12151021005 
2000 1335-1851, গ্রন্থথা(ন বাঙলাদেশে আধুঁনক শিক্ষা বিস্তার সম্পকীঁয় 
একখানি মুল্যবান গবেষণা এস । এই সময়ে 71500110281] [২0514067010] 
00110 প্রণয়নের দায়িত্ব অপিত হয় '[1)/2৮০৪৩ এবং ঈশানচন্দ্রের উপর | 
১৮৫০ খুষ্টাব্বের পূবেই এই ছুইজন লেখক কলেজের প্রথম যুগের ছাত্জবৃন্দের বিবরণ 
প্রণয়ন কক্ধেন। কিন্তু ছুভাগ্যবশতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি । ফলতঃ হুগলী 
কলেজের প্রথম যুগের প্রামাণিক ইতিহাস থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। হুগলী 
কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তান এই কলেজের সঙ্গে অচ্ছেদ)স্থত্রে জড়িত 
ছিলেন। এই কলেজের প্রথম 1শক্ষকবৃন্দের মধ্যে তিনি [ছলেন একজন । 
অনুমান করা যেতে পারে হুগলী কলেজের ইতিহাস তার নখদর্পণে ছিল। অথচ 
হুগলা কলে.জর ইাতহাস বিষয়ক তার স্বাক্ষারত কোন রচনার সন্ধান আমর! 
পাইনি । এই কলেজে তার সমসামায়ক সুহদদের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ 
ও সাময়িক পত্রসেবী রেভাঃ লালবিহারী দে*র শাম স্মরণ করা! যেতে পারে । তিনি 
তার “বেঙ্গল ম্যাগা।জন' নামক ইংরেজী মাসিকের বিজ্ঞাপনে এই পাত্রকার লেখক 
হিসেবে ঈশানচন্দ্রের নাম ঘোষণ! করেন। সমসাময়িক কোন কোন পত্র-পত্রিক! 
“বেঙ্গল ম্যাগাজিনে” ইঈশানচন্দ্রের সহায়তার কথ! উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে 


১২ সেকালের শিক্ষাপ্ডরু 


[70018]; 0010508 [নুগালান (879, 26, 1893) লিখেছিল-_5০ 
1২০৮. 12] 73017911 [025 2 ০0100006106 1015 16৮1০ 2110. 749282116 
10010 1] 117) 2. ডাচ 21১10 210. 19000171 ৮7171612100. 21525 
৮8111605200 ০০017060 1)15 ০০-০021:2007.৮ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
“বেঙ্গল ম্যাগাজিন-এ ঈশানচন্দ্রের কোন স্বাক্ষরযুক্ত রচনা পাওয়া যায়নি। 
১৮৮১ খৃষ্টানদের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বেল ম্যাগাঁজিনে হহিষ্ট্ি অফ 
হুগলী কলেজ" প্রকাশিত হয়। রচনাটির লেখক “0170 ০04 165 10100 
[)050615 | অনেকের ধাবণা, এই রচনার লেখক ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 
“বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ( জলাই ১৮৮২ ) প্রকাশিত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী 
থেকে অবগত হওয়া যায় +:95001911% 00111100190. 00 (015 109.28.2176 
17000 0106 4866 0£ 15 2017০221700, 1170990 617010 21০ টি 
10111010615) 11 0175) (100 0095 1100 00176211721 21010100000 1915 [০17.৮ 


লেখক হিসেবে মহেশচন্দ্র শুধু ব্বদেশেই নয় বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। “বেখুন 
সোসাইটি'র সঙ্গে মহেশচন্দের আত্মিক যৌগাঁযোগ ছিল । ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ( ২৮শে 
নভেম্বর ) মহেশচন্দ্র বন্দোপাধায় “বেখুন সোসাইটি'তে 'হিষ্টি অফ হুগলী কলেজ, 
নামক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ( ৯ই এপ্রিল ) মহেশচন্ত্র এ 
সোসাইটির অধিবেশনে “50090650100 [01618 00007010710) 3917691% 
বিষয়ক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন । “বেঙ্গল ম্াগাজিনে? প্রকাশিত হি্টি 
অফ হুগলী কলেজ' নামক নিবন্ধটি স্বলেখক মচেশচ্দ্র বন্দোপাপ্যায়ের হওয়াও 
স্বাভাবিক । মহেশচন্জও হুগলী কলেজের ন্চন! পর্বের খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন । 
সে যাহোক, উশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকা সমুহের 
নিয়মিত লেখকরূপে অশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন। [০ 09590০01715 17019 
01000 00 1100181579150105 800. 25 171601% 00111720094 ৮৮10) 
0116 19155 19176 2 16£0191 00900010697 60 50100 01 006 
[0811195 0£ 1015 01776 010067 072 91000007111]06) 06 2 োাঞায) 
(4. 3. 020008) 1 শ্মিথের সম্পাদনকালে ঈশানচন্দ্র ০307691 [0018 
পত্রিকার [179 51311601৪৮1 [07০59 নামক মনোজ্ঞ নিবন্ধমাঁল। প্রকাশ 
করেন। অন্যান্য যে সব পত্র-পত্রিকায় তার বচন্ণদি প্রকাশিত তত সেগুলির মধ্যে 
ইণ্ডিয়ান মিরর, ইপ্ডিযান খুশ্চান ভেরাল্ড, রেইস এগ রাঁয়ত, ইপ্ডিয়ান নেশন, হিন্দু 
পেত্রিয়ট, স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইএনিয়ার, বেঙ্গলী, বেল হরকরা, সংবাদ 
প্রভাকর, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত 'লা-পাতি? প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 


ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ 


সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তার রচনাসমূহের সঠিক বৃত্বাস্ত প্রদান করা একালে এক 
প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। তার রচনারাজির ভূয়িষ্ঠ অংশ স্বাক্ষরবিহীন অথবা 
কোন ছন্সনামে প্রচারিত হয়েছিল । সেকালের এ সব পত্র-পত্রিকার ফাইল এখন 
আর সহজলভ্য নয়। এ সব নানা কারণে লেখক হিসেবেও তার অবদানের কথা 
একালে প্রায় অশ্বীকৃত। বাউলাদেশ ও বাঙালীর অস্তরলোকে ঈশানচন্তর 
বন্দোপাধ্যায়ের স্থগভীর প্রভাব এবং তার চিন্তা ও মননের বৈচিত্র্য ও এশ্বর্ 
সম্বন্ধে এদেশে এখনও সম্যক অগুসদ্ধান হয়নি । 

মাঁজীবন শিক্ষাব্রতী ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ সংস্কৃতির যে যুগসন্থিঙ্ষণে 
আবিভূতি হন, জে সময় যোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের অভাব ছিল। ইংরেজী 
শিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহাধতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী । 
ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রবর্তনৈ মেকলের নাম চিরম্মরণায়। ১৮৩৫ ( ৭ই মার্চ) 
খষ্ঠান্দে শিক্ষাপণিকাুরব সাধারণ সমিতি কতৃকি ইংবেজী শিক্ষাবিষয়ক মেকলের 
প্রস্তাব অনুমোদিত হলে ঈশানচন্দ্র তাকে আলোর অগ্রদূত বলে অভিহিত 
করেন। বস্তুত: এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উষালগ্নে ঈশানচন্্র নব্যবঙ্গের 
মনোজগতে সুগভীর অনুঞ্জেরণা সঞ্চার করেন । শিক্ষক হিসেবে তার দক্ষতার 
কথা “সমাচার দপণে'ও লক্ষ্য করা যায়। সমাচার দর্পণ” (১০ই সেপ্টেম্বর, 
১৮৩৬ ) হুগলী কলেজ সংবাদে লিখেছিল-_“স্থবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধর্মপরায়ণ শ্রীযুত 
ঈশানচত্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিশি পূবে নিখিলগুণঘুক্ত শ্রীযুক্ত ম্মিত সাহেবের 
নৃতন কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহার বিচক্ষণতা৷ ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা 
ৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তীয় ভূতীয় শ্রেণীস্থ সমন্ত অক্ান ও অবিগ্ারূপ নিদ্রায় 
শিড্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলম্তম্বরূপ শয্যা হইতে উঠিয়! জ্ঞানরূপ চৈতন্ত প্রাপ্ত 
হইতে পারিবেক 7” শিক্ষক হিসেবে তার এই সুখ্যাতির জন্য তিনি প্রগতিবাদী 
ভ্রাঙ্গগণের বিশেষ অনুর্ত ছিলেন। তনত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষাগ্রচারে 
উশানচন্দ্র আহত হতেন। বাঁশবেড়িয়ায় তত্ববোধনী পাঠশালার দ্বিতীয় 
সাশ্বৎসরিক পরীক্ষায় বাউলাদেশের বহু কৃতী ব্যক্তির সঙ্গে ঈশানচন্দ্রকেও আহ্বান 
করা হয়। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( ১লা মাঘ ১৭৬৬ শক )। যুগের আহ্বানে 
ইংরেজী শিক্ষাকে বরণ করলেও স্বদেশের চিরায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতি ও এতিহ্ 
সম্পর্কে তান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মান্বতা, অজ্ঞতা! ও জঙ্কীর্ণতার এই সর্বব্যাপী 
অবঙ্গয়ের যুগে ঈশানচন্ত্রের বিবেক-বুদ্ধি ও উদার মানসিকতা তরুণ শিক্ষাথী 
মহলে নবমন্ত্রের বীস্ত রোপন করে। ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারের সর্বপ্রকার 
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কুসংস্কার ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে তিনি জীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বদেশ শিক্ষা ও 
সমাজ সংস্কারের অভিনব জয়যাত্রায় তার নিঃম্বার্থ সেবা ও সাধন! বাঙলার 
নবজাগরণের চরিত্র লক্ষণকে গাবর্ণে রঞ্জিত করেছিল । তার সমকালীন অথবা 
কিছু পরবর্তীকালে রামতন্ লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, বোয়ালিয়ার হরগোবিন্দ 
সেন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যবঙ্গের পথিকের! তার আশ! ও 
আকাজ্ফাকে চরিতার্থ করে তোলেন । এদের হাতে গড়া তরুণ সমাজ বাঙলার 
নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তোলেন । বাঙলার রেণেসাকে নিয়ে এদেশে চিস্তা- 
চার্চ কম হয়নি; কিন্তু এই জাগরণের তাৎপধ বিশ্লেষণ কালে ইঈশানচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত যুগপথিক শিক্ষকবুন্দের চিন্তা-মনন 
ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন ন| হলে রেণেসীর মর্মবাণীর সমাক আম্বাদ হয় না। 
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প্যারীচরণ সরকার 


নবযুগের বাউলাদেশে প্যারীচরণ সরকার একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শুধু শিক্ষক 
হিসেবেই নয়__সেকালীন বাউলাঁদেশের জাগৃতি-জাতীয়তা এবং উমিমুখর 
ভাবান্দোলনের অতল গভীরে তিনি নিজেকে বিলীন করে দেন। এদেশের নৃতন 
শিক্ষা প্রসার ও স্বাধীনতা বিস্তারের পদসঞ্চারণের ইতিহাসে প্যারীচরণের নাম 
অগ্লান মহিমায় বিরাজ করবে। প্যারীচরণ ছিলেন নুতন বাউলাদেশ নির্মাতাদের 
অন্যতম । একাধারে মহান্ুভব কর্মবীর ও জ্ঞানযোগী এই ভারত সন্তানের 
সবাঙ্গীন পরিচয় বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অভিগ্রেত নয়- বোধ করি সম্ভবও 
নয়। সেকালের শিক্ষক সমাজে প্যারীচরণের কীতি ও অবদানের দ্িকটাই 
আলোচনার লক্ষ্য । এই স্যত্রেই তার সুমহান জীবনের চিত্রের গৌরবের আরও 
দু-একটা রশ্মি হয়ত আতািত হয়ে উঠবে। 

প্যারীচরণের পূবপুক্ষের আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণনগরে | সপ্তদশ শতকের 
প্রত্যুলগ্নে এ বংশের বীরেশ্বরদা্ হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া আটপুর গ্রামে 
শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। বীরেশ্বর নবাব সরকারে কাজ করে “সরকার, 
উপাধি পান! বীরেশ্বরের পৌন্র শিবরাম জীবন সায়াহে কলকাতায় এসে বসতি 
স্থাপন করেন। সে ১৭৯১ সালের কথা। শিবরামের ছুই পুত্র তারিশ্ঈঈরণ ও 
ভৈরবচরণ। উভয় ভ্রাতাই খ্যাকার কোম্পাণীর অফিসে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত 
ছিলেন। অল্নকাল মধ্যেই তারিণীচরণ এই অফিসের বেনিয়ান নিযুক্ত হ্ন। 
ভৈরবচন্দ্র এই অফিসের কাজ ছাড়াও জাহাঁজের রসদ সরবরাহ করতেন। চোঁর 
বাগানের গোকুলচন্দ্র বসুর পুত্র £ভরবচন্ত বস্থুর একমাত্র দুহিতা৷ “দ্রবময়ীর, সঙ্গে 
ভৈরবচন্দ্রের বিবাহ হয়। ভৈরবচন্দ্রের সহধমিণীর রূপ-গুণের অবধি ছিল না। 
ভৈরবচন্ত্র ১৮৩৮ সালে মাত্র ৪৯ বংসর বয়সে পরলোকগমন করেন । ব্রেক 
কাল মধ্যে তারিণাচরণও ইহধাম ত্যাগ করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্ভধারিণী 
ধনমণি' আরও দশ বৎসর পরে ১১৫ বৎসর বয়সে কাশী লাভ করেন। 

পুণ্যঙ্লোক প্যারীচরণ সরকার ছিলেন ভৈরবচন্ত্র সরকারের তৃতীয় পুত্র। তিনি 
বঙ্গীয় ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ, ইংরেজী ১৮২৩ অবের ২৩শে জানুয়ারী 
কলকাতায় মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেম। মাতামহের এই বাটী পরবর্তাকালে 
গ্যারীচরণ সরকার এবং আরও পরে ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের বাটারূপে 
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পরিচিত হয়। প্যারীচরণের পৈতৃক বাঁসস্থান এর সন্নিকটে । প্যারীচরণের শৈশব 
ও বাল্যকাল গাঁ অন্ধকারে জমাচ্ছন্ন। তার অপর ভ্রাতাদের মধ্যে জো্ঠ 
পাবতীচরণ, মধাম গ্রসন্নকুমার, কনিষ্ঠ রামচন্দ্র । প্যারীচরণ তীর প্রথম শিক্ষার 
পাঠ নিলেন জননী “দ্রবময়ী” এবং প্রথমাগ্রজ পার্বতীচরণের কাছে । পার্বতী- 
চরণ হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং স্থুশিক্ষক হিসেবে তৎকালীন বাংলাদেশে 
প্রসিচ্ধি লাভ করেন। 

পারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষা সর হোল হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় । এই 
পাঠশালায় প্যারীচরণর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। একাদশ বযুঃক্রমকালে 
প্যারীচরণ ঢাকায় জোয্ঠাগ্রজ পাবতীচরণের কাছে গমন করেন। পার্বতীচরণ 
সে সময় ঢাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্যারীচরণ ঢাকাতে বৎসর- 
খানেক পড়াশুনা করেন। পরে কলকাতায় ফিরে আসেন। পুনরায় ভর্তি হন 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে'। প্রতিষ্ঠা লগ্মে “হেয়ার স্কুলের নাম ছিল, "স্কুল বুক 
সোসাইটির দ্ষুল” | 'প্রিগাগেটরী স্কুল” 'পটলভাঙ্গ! স্কুল” এ সব নামগুলোও 
প্রচলিত ছিল। কিশোরীচা? মিত্র, এই বিদ্যালয়কে ঠাপাতলা স্কুল” বলে উল্লেখ 
করেছেন। হন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল” বা নিছক 'ব্রাঞ্চ স্কুল” নামেও এর পরিচিতি 
ছিল। ১৮৪৯ সালের শেষ দিকে 'হেয়ার স্কুল” “কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল নামে 
পরিচিত হয়। পরে ১৮৬৭ সালে সুখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টায় এই 
বিদ্যালয় “হেয়ার স্কুল” নামে অভিহিত হয়। ঢাকা থেকে ফিরে এসে প্যারীচরণ 
এই বিদ্যালয়ে তিন বসব অধ্যয়ন করে বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ছাত্রের 
গৌরব লাভ করেন। সে যুগে ডেভিড হেয়ার ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাত 
তপন। এই বিদ্যালয়েই প্যারীচরণ হেয়ার সাহেবের ঘনিঠঠ সংস্পর্শে আসেন । 
তার নিত্য সাহচর্যে প্যারীচরণের কোমল হদয়ে হেয়ার সাহেবের চরিত্র ও 
মহত্বের ছায়াপাত ঘটে । প্যারীচরণ মহাত্মা হেয়ারের ত্যাগ ও আত্মোৎ্সর্গের 
জীবন্ত আদর্শগুলি প্রত্যক্ষ করে সেই দেবদুর্লভ গুরুর গরিয়সী শিক্ষা আপনার 
মধ্যে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত করে নেন। 

১৮৩৮ সাল, প্যারীচরণ “হেয়ার স্কুল থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ" পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হলেন এবং ৮২ টাক! বুত্তিলাভ করলেন। এর পরেই 
হিন্দু কলেজের ছাত্রব্রত। হিন্দু কলেজের প্রথম থেকেই প্যারীচরণ উৎকৃষ্ট ছাত্র। 
সে সময়ে হিন্দু কলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন ফরাসী দেশীয় ৬. [. [২০951 
তাঁর মত গণিতাধ্যাপক তখন এদেশে কেউ ছিলেন না। (0806910 00. 1 
শিক্ষাণ্তরু-_ ২ 


১৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


[২1018810507 ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক । তার সহপাঠী গোপালকৃ্ণ 
ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র । কিন্ত কৈশোরেই তিনি লোকান্তরিত 
হন। হিন্দু কলেজে তার অন্তান্ত সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন_ জ্ঞানেন্্রমোহন 
ঠাকুর, গোবিন্দচন্ত্র দত্ত, দুর্গীচরণ লাহা, ঠনঠনিয়ার ধনাঢ্য বণিক মাধবচন্দ্র দত্ত, 
ও 'যোগেশচন্দ্র ঘোষ। তীর অন্তন্তি সহপাঠীদের মধ্যে বহুভাষাবিৎ স্থপপ্তিত 
আনন্দরুষ্ণ বনু, রাঁজনারায়ণ বন্ত্, মাইকেল মধুন্দন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
গুরুচরণ চক্রবর্তী, ভোলানাথ দত্ত, বিমলচরণ দে প্রভৃতি । ১৮৩৯ সালের মধ্যভাগে, 
প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন এবং বাধিক পবীক্ষায় 
গণিতে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। এডুকেশন কাউন্সিলের বাধিক রিপোর্টে 
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প্যারীচরণের পূর্বব্রকালে “সিনিয়র স্কলারশিপ" পরীক্ষা প্রবতিত হয়নি। 
সে সময়ে হিন্দু কলেজে পিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে “সার্টিফিকেট অব 
মেরিট্‌” প্রদান কর! হোত। ১৮৭০ সালে শিক্ষাসভ! পিনিয়র বুন্তি পরীক্ষার 
প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তি পরীক্ষ প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৮৪১ সালের বর্ধশেষে 
সর্বপ্রথম সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম বৎসরের এই পরীক্ষায় 
প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের, মধ্যে শীর্বস্থান অধিকার করে ৪০২ টাকা 
বৃত্তিলাভ করেন। এই বৎসরে হিন্দু কলেজের আরও চৌদ্দ জন ছাত্র পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে গভর্ণমেন্ট ও দেশীয় বিছ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বৃন্তি প্রাপ্ূ হন। 
এই বৃত্তি দু-ব্সর যাবৎ উপভোগ্য বা! কাধ্যকরী ছিল। ১৮৪২ সালের সর্বশেষে 
প্যারীচরণ পুনরায় সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে 
৪০২ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এঁ বৎসর নৃতন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন 
মহাকবি মাইকেল মধুস্থণন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পর বৎসর অর্থাৎ ইংরেজী 
১৮৪৩ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্যারীচরণ পুনরায় পরীক্ষোত্বীর্ণ 
ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন । শিক্ষা-সভার ক্রমান্বয় তিন বৎসরের 
রিপোর্টে, কোনবার তার প্রশ্নপত্রের উত্তর বা কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়, তার 
সম্মান আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোল । এইব্বপ তিন বৎসর যাবৎ প্যারীচরণ মেধাবী ও 
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অধ্যয়নপটু সহাধ্যায়ী ও নব নব প্রতিভাবান্‌ প্রতিদবন্বীগণের মধ্যে আপনার উচ্চ 
সম্মান রেখে চললেন । 

এই সময় প্যারীচরণ আরও ক'টি পরীক্ষায় 'অবতীর্ণ হয়ে তৎকালীন হিন্দু 
কলেজের সরোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েছিলেন । যে বৎসর সিনিয়র স্বলারশিপ 
বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন হয়, সেই ১৮৪০ খুষ্টাব্দেই শিক্ষাসভা৷ দেশীয় 'প্রতিভাবান্‌ 
ছাত্রগণের উচ্চবিছ্যাশিক্ষার আকাঙ্খা অধিকতর পরিবদ্ধিত করবার জন্য লাইব্রেরী- 
পদক পরীক্ষার (1111215 1৬1০0591] [য971098 0017 ) প্রতিষ্ঠা করেন । কলেজ 
পুন্তাকাগারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে, যে ছাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক বিছা! বা জ্ঞানের 
পরিচয় দিতে সক্ষম হতো, তিনিই এই পারিতোধিকলাভের অধিকারী হতেন | এই 
পরীক্ষায় কোন নির্দিষ্ট পুস্তক বা বিষয় ধার্য ছিল না । সেজন্য পরীক্ষার্থীদ্িগকে বাশি 
রাশি পুস্তক পাঠ করতে হোত । এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্যারীচরণ 
তিন বৎসর কাল অভিনিবেশ সহৃকারে পাঠে লিপ্ত থাকেন এবং অসাধারণ স্তৃতি 
ও ধীশক্তির গুণে হিশি এই পবীক্ষায় চরম সাফল্য প্রদর্শন করেন। প্যারীচরণের 
এই জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় লাভ করে তংকালীন শিক্ষাসমিতির সভাপতি ও 
বড়লাটের কাউন্সিলের অন্যতম জদল্য কাাঁমেরন সাহেব তার বিশেষ গুণগ্রাহ্ী 
হয়ে পড়েন। 

জুনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষার পর থেকে পাঁবীচরণ ঢোরবাগানে মাতুলালয় গগোকুল 
চন্দ্র বন্থুর বাড়ীতে বাস করতেন । সে সময় এই বাঙী ছিল সরম্বতীর পীঠস্থান। 
এখান থেকেই প্যারীচরণের জ্য্ঠাগ্রজ পার্বতীচরণ সরকার ও ঝামাপুকরের 
তাবকনাথ ঘোষ প্রাচীন হিন্দু কলেজের 'রত্ব' বিশেষ বলে সুখ্যাতি লাভ কবেন। 
সম্পর্কে মাতুলপুত্র কৈলাসচন্দ্র বন্ও স্থুপপ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে স্থবীসমাজের সমাদব 
লাভ করেন। প্যাবীচবণ ও কৈলাসচন্দর বস্থ একত্র শিছানুনালন কবতেন | 
১৮৪৩ সাল। এই বৎসর প্যাবীচরণ হিন্দু কলেজ হ)াগ করেন। কলেজ 
পরিত্যাগ কালে প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ও জ্ঞানবান্‌ ছাত্র 
হিসেবে সমসাময়িকদের অভিনন্দন লাভ করলেন। ছাত্রজীবন থেকে প্যারীচরণ 
ইংরেজী নিবন্ধ রচনায় সিদ্বহস্ত । এ সময়ে তিশি অনেক মূল্যবান ও অচিন্থিতপৃৰ 
ইংরেজী নিবন্ধ লিখে পারিতোধিক লাভ করেন। ১৮৪১-৪২ ও ১৮৪৩-৪৪ 
সালের এডুকেশন রিপোর্টে প্যারীচরণের একাধিক ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হতে 
দেখা যায়। 

হিন্দু কলেজ থেকে বিদায়লগ্নে এ কলেজের কতৃপক্ষ, অধ্যাপকবুন্দ এবং 


২০ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


শিক্পাসভার সদম্তগণ প্যারীচরণকে অভিজ্ঞানপঞ্জ প্রদ্দান করে সম্মানিত করলেন । 
১৮৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত প্রশংসাপত্রে অধ্যক্ষ ]. চা 
1৬1. 4৯. প্রধান শিক্ষক তে. 1,6ড515 এবং আরও অন্যান্য সদশ্তগণ হ্বাক্ষর প্রদান 
করেন। ইংরেজী অধ্যাপক (0৪16917 [). ].. [২119.1050] গণিতাধ্যাপক 
৬ ],. 7২০95 অধ্যক্ষ ]. 7৫০ প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্ুধীবৃন্দ প্যারীচরণ অম্পর্কে গভীর 
প্রশংসাজ্ঞাপক পৃথক পৃথক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এই সমস্ত পত্রের 
প্রতিলিপি তার জীবনীগ্রন্থে উতৎ্কলিত আছে ।২ গণিতাধ্যাপক ৮. [.. 2০০9 
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আপাতদৃষ্টিতে প্যারীচরণের গৌরবময় ছাত্রজীবনের পারসমাপ্ডি ঘটল। কিন্ত 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে জীবন-ব্যাগীই তিনি অক্রাস্ত 
অধ্যবসায়ী ছাত্র হয়ে রইলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তাশি গভারতর বিপধয়ের 
সম্মুখীন হয়ে পড়লেন । বিষাদের কালো মেঘ তার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন 
করে ফেললো । ১৮৪২ সালে কলেজ ত্যাগের আগেই উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
প্যারীচরণ বিবাহ করলেন। পাত্রী ধাটখোলার রাজ! (শবনারায়ণ বস্থর চতুর্থ 
কন্তা । শিবনারায়ণ রাজ! মানিক বঙ্গর বংশধর । কিন্ত তার যৌবনের এই 
আশন্দগান দুঃখের প্লাবনী পারায় বিখৌত হয়ে গেল। ১৮৪৩ এর ১১ই নভেম্বর 
তার প্রথমাগ্রজ [চরপ্রিয় সহোদর পারতীচরণ মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে বিস্চিকা 
রোগে পরলোকগমন করেন । পার্বতীচরণ হিন্দু কলেজেপস কৃতবিগ্য ছাত্রগণের 
মধ্যে শার্স্থানীয় ছিলেন। সেকালীন শিক্ষা বিভাগে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। 
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ও ঢাক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অতি অল্প 
বয়সেই যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পাবতীচরণের মৃত্যুতে শিক্ষাসভা 
শোক প্রকাশ করে যে প্রশস্তি লিপি লিখে।ছল তার ছু একটি লাইন এখানে 
উদ্ধৃত কর! গেল । 
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প্যারীচরণ সরকার ২১ 


সংসার ও পরিবার পরিজন প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব এসে গেল প্যারীচবণেব 
উপর । কিন্তু অন্য কোন অর্থকরী চাকুরী তাকে আকৃষ্ট করতে বিফল হ'ল। 
বিছ্যাবিতরণের মহৎ ব্রত তার জীবন ও জীবিকায় উন্মাদনা এনে দিল । পার্বতী- 
চরণের মৃত্যুতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শন্য হয়েছিল। তিনি এ 
পদের জন্য আবেদন করলেন। কিন্ত এই আবেদন পত্র তাকে প্রত্যাহাব করে 
নিতে হল । কারণ পার্বতীচবণের ক্সেগাম্পদ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সে সময় 
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। হিন্দু কলেজের অদ্বিতীয় ছাত্র পাারীচরণ 
আবেদন প্রত্যাহার ন' করলে, "ক্ত্রমোহন প্রধান শিক্ষকের পরে উন্নীত হতে 
পারবেন না। প্যারীচরণ বন্ধুর উন্নন্তির পরে অন্থরায় স্ুষ্টির লোক ছিলেন না। 
সেজন্য তিনি ক্ষেত্রমোহনের অন্ুকুলে ছু-শত টাকার প্রধান শিক্ষকের পদ বিন! 
দ্বিধায় ছেড়ে দিলেন এবং পরিবর্তে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্য আঁবদন 
করলেন_-এ পদের বেতন ৮* টাকা । ১৮৪৩ সালের ১*ই ডিসেম্বর পাযাবীচবণ 
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে ফোগ দিলেন । শিক্ষা বিভাগেব সেবকরূপে 
তার কর্মজীবনের সুচনা । তার মধ্যমাগ্রজ প্রসন্নকুমার সবকার দে সময 
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ৫ম শিক্ষক । প্রতীঢ। বিদ্যায় নিষ্াত প্যারীচরণ অল্ললিনের 
মধ্যেই শিক্ষক হিসেবে তার কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন । হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ 
জেমস্‌ সাঁদারলা গু প্রশংসান্থচক পত্রে প্যারীচরণকে উৎসাহিত করলেন হুগলী 
্রাঞ্চ স্কুলে ছু” সঙ্ছর দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে কাজ করার পব তার পদোন্নতি ঘটল । 
১৮৪৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর দেড়শত টাঁক! বেতনে তিনি বারাসত গভণমেন্ট গলে 
প্রধান শিক্ষকের পদাভিঘিন্ত হয় হুগলী ত্যাগ করলেন। 

বারাসত ক্কুঃলর প্রতিালগ্ন ১লা জানুয়ারী, ১০৪৬ | প্যাবীচরণ কাত এ 
দিনেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। প্যারীচরণ বাবনত 
স্বলের প্রথম প্রধান শিক্ষক । প্রধান শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধাশ তিনি 
কৃতসংকল্প হলেন। তার এঁকান্থিক চেষ্টার ফংল বিগ্যালয় নৃত্তন বাণডীতি 
স্থানান্তরিত হয়। প্রথম তিন বত্সরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অশেষনিধ কলাণ 
সাধিত হ'ল। বারাসতে কার্ধকালে সি, ভি, ট্রেভর ও এলফিনষ্টোন জ্ঞাক্সন্‌ 
পর পর ম্যাজিষ্টেট হয়ে এলেন । এই দু'জনেই বি্ভালয় কল্যাণবিধায়ক কাজে 
পোষকতা করতে থাকেন। প্যারীচরণের অক্লাস্ত পরিশ্রমে বি্যালয়ের আশাতীত 
উন্নতি ঘটল । কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চতুর্থ বৎসরে 
[. [.0৭86 বিদ্যালয় পরিদর্শক বি্যালয় পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রদর্শন করেন। 


২২ সেকালের শিক্ষাপ্ডরু 


এ বছরেই জয়েপ্ট ম্যাঁজিষ্রেটে এলফিনষ্টোন্‌ জ্যাক্সন্‌ শিক্ষা সভার রিপোর্টে 
বারাসত স্কুলের বাৎসরিক উন্নতি প্রসঙ্গে লিখলেন-__ 

“]100050 1)0৬০৮21 101175 €0 60০ 70210100121 1700156 ০0 0০ 
0001701]) 91012107010620 2%০10101) 01 006 10980170950 13200 70০21% 
(0179191) 91102.) 00 0101)0100 01) জ21020 01 0006 501)001. 1715 
৬1010 28069061011 15 0011760 00 105 10010101061). 1715 0100851175 
017029৮0015 00 10501] 1070৬165452 11700 010০ 0055 17 50100! 
15 01115 ০421160 05৮ 1015 51986 10117011955 6০ 01061 ০6 ০01 
50170901]. [112 7010115 10901590007. 10170 012. 11010] 95 /01] 2.5 01) 
11500705001 

প্যারীচরণের কায়িক ও মানসিক যত্বু ও পরিশ্রমে অচিরকাল মধ্যে বারাসত 
স্কুল বঙ্গদেশীয় স্কুলসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বিদ্যালয়ের দর্শনশ্রী ও 
পারপাশ্থিক সৌনধেরও সীমা ছিল না। এ জস্বন্ধে যোগেন্দ্র বিছ্যাভূষণ নব্য 
ভারতে প্রশস্তি লিখেছিলেন ।৫ 

কেবলমাত্র বারাসত স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেই তার কর্মধারা সীমাবদ্ধ ছিল ন!। 
নবজাগরণের বাঙলাদেশে নতুন শিক্ষা, প্রবর্তনের পুরোবর্তা নায়ক ছিলেন 
প্যারীচরণ। বারাসতেই আধুনিক শিক্ষার প্রজ্ঞলিত দীপশিখা হাতে নিয়ে 
বাউলাদেশকে সচকিত করে তুললেন। বাঙলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
ইতিহাজে প্যারীচরণ নিঃসন্দেহে অন্যতম যুগনায়ক। তিনি পুণ্যমোক 
বিদ্যাসাগরের সতীর্থ সহযাত্রী । 

বারাসতে প্যারীচরণ বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয় ও 
ছাত্রাবাস স্থাপন করলেন । বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা! প্রবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচরণ 
এক অবিস্মরণীয় নাম। তার শিক্ষা! সম্প্রসারণের উদ্যোগ ও আগ্রহে উদ্বোধিত 
হয়ে, বারাসতে বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য বা(লক! বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত 
মহৎ কর্ম প্রবর্তনের সময় তিনি বারাসতে ছু'জন পরম বন্ধুর সহায়তা লাভ 
করেন। একজন বারাসতের চিরগোৌরব স্থপপ্ডিত কালীক্ুষ্ণ মিত্র এবং অপর জন 
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৫ নব্যভারত | চৈজ্ঞ--১৩০৬ 


প্যারীচরণ সরকার ২৩ 


কালীর অগ্রজ প্রথিতনাম ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। এছাড়া, একদ! ম্যাজিষ্টেট 
ও বিচারপতি সি-ভি ট্রেভর শিক্ষ! প্রসারে প্যারীচরণের বন্ধু ছিলেন। 

আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে প্যারীচরণ বারাঁসতকে কেন্দ্র করে নবযুগের 
অত্যুদ্নয়কে ভাস্বর করে তুললেন । নূতন শিক্ষা ববস্থার নান! বীজ বপন করলেন 
তিনি। বঙ্গের প্রথম কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে দুরদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন 
_-তা এ যুগ অন্ধাবনযোগ্য। বাঙলাদেশে শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাৰাস 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনিই সবপ্রথম উপলব্ধি করেন। 

১৮২ সালে বারাসতে বঙ্গের প্রথম ছাত্রাবাস প্রাতষ্ঠা করে তিনি অগ্রপথিকের 
দায়িত্ব পালন করেন। 

সত্রীশিক্ষ| বিস্তারের জন্য প্যারীচরণ জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টা করে গেছেন । ১৮৪৭ 
খৃষ্টাব্দে স্খ্যাত পাারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ মিত্রের এঁকান্তিক প্রচেষ্টায় 
বারাসন্ভে বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হ'ল। এর পূর্বে ১৮২০ 
সালে শ্বুলবুক ফোজাইটির উদ্যমে কলিকাতায় বালিক1 বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তখন বীটন্‌ সাহেবের ক্বীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। -৮৪৯ সালে বীটন্‌ বালিক! 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাপাঁসতে বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্যারীচরণ 
সমাজচাত হন পারীচরণ বারাসত স্কুল কমিটির সম্পাদক হিসেবে বিদ্যালয়ের 
প্রভূত কল্যাণ সাপন করেন । তিনি বারাসত বালিক1 বিদ্যালয় কমিটিতেও সমস্ত 
নিরাচিত হন । বারাসতে [006107067702] 01835-এর প্রবর্তন করে ছাত্রপ্রীতির 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন) 65091011910 ০1 
€])6 1:810101170610121 (01855 15 2. 10006-590100% 2৬10 1] 01) 17150015 
0006 90৮91)06100610 06 চ,06115) ০0002010]. 17) 016 ০000105.৬ 
সাহিত্য-চা, জ্ঞান-চ্া, বক্তৃতা প্রভৃতির উন্নতি কল্পে প্যারীচরণ বারাসতে 
“বীটন্‌ শাখা সমিতি? প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ সালে বালিকা! বিদ্যালয় কমিটির 
প্রচেষ্টায় বারাসতে শশ্রমজীবিঙ্নিগের বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যতঃ প্যারীচরণের 
প্রকান্তিক সাধনা ও কর্মনিষ্ঠার কলে ৰারাসত নবশিক্ষার বোধন কেন্দ্রে পরিণত 

হয়ে উঠল।৭ 

.. প্াারীচরণ স্কুলে ৯ বৎসর প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৫৪ সালে 
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২৪ সেকালের শিক্ষা্ডর 


প্যারীচরণ কলিকাতা 'কলুটোল! ব্রাঞ্চ স্কুলে বদলি হয়ে এলেন। ১৮৮৩ সালে 
'বারাসত স্কলের বিস্তৃত বাধিক বিবয়ণী'তে কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় যা লিখেছিলেন 
তার দু'একটি কথা এখানে উদ্ধৃতিযোগা-_ 
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প্যারীচরণ ১৮৫৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে 

( হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন । তার দক্ষ নায়কত্বে বিদ্যালয়ে 
যুগান্তর এল। এই প্রতিষ্টান বঙ্গদেশের শ্রেঠ বিদ্যালয়ের গৌরব 'লাত করল। 
প্যারীচরণের শিক্ষা-নৈপুণ্য ও কার্ধদক্ষতাঁর জন্য গভর্ণর স্তার জন পিটার এ শিক্ষা 
অধিকর্তা এটকিন্সনের প্রস্তাব মত প্যারীচরণকে ৫ *০্টাকায় পুরস্কৃত কর হোল । 
কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে প্যারীচরণ আধুনিক শিক্ষা বিস্তাব আন্দোলনের সঙ্গে 
নিজেক গভীরভাবে যুক্ত করে ফেললেন। বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠা পুস্তকেব 
একান্ত অভাব। বারাসতে অবস্থান কালে প্যারীচরণ সালক ও শিশ্বপাঠ্য 
ইংরেজী পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কণ্তা চিস্তা করেন । ১৮৫০ সালে তিনি ঢা 
030০৮ 0 1২627175 পুস্তকখানি প্রণয়ন কবেন। 'এক্ষেতে তিনি ঈশ্রবচন্দ 
বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের “বর্ণ পরিচয়” প্রকাশিত ভয় 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে । কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে যোগদান করার আগেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে 
তার 71750 73০01. 0: [৫2176 এই বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসা”ন "নির্বাচিত 
হয়। প্যারীচরণের সহদ্ ও গুণগ্রাহী কলুটোল! ব্রাঞ্চ স্কলেব শিক্ষক প্রসন্নকূমার 
গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন। ১৮৫৬ জাঁলে পাঠ্য 
পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্যারীচরণের পুস্তকেব 
আদর্শান্ুযায়ী অন্যান্য পুস্তক প্রণয়নে উত্সাহ প্রদ্গান করেন। প্যারীচরণের 1 
9০০1. কেবল বাউলা দেশে নয়__-ভারতের অন্যান্য প্রদ্শেও প্রবর্তিত হয় । 
১৮৭৩ স্লালে বড়লাট নর্থক্রক বালক .ও শিশু পাঠ্য পুস্তকাবলীর উপযোগিতা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এ কমিটির সদশ্তাবৃন্দ শিক্ষা অধিকর্তা এটকিন্‌- 
সন সাহেবের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট (১৮৭৪, ২র1 মার্চ) প্যারীচরণের 
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পুস্তকাবলীকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করে লেখেন_-007 036 10012) 5৩099 
০120 992] [01 01)0 10০10125565. তদবপি 9117 [২07০1 1,901) 
01466 ₹.0].ঢ মহোদয়ের হ্যায় বিচক্ষণ ও স্তপপ্ডিত ইংরেজ উক্ত পুস্তকধানিকে 
সম্পাদন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। 

প্াারীচরণের আমলে কলুটোলা ব্রাঞ্চ কলের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। 
তার প্রচেষ্টাতে শিক্ষকগণের বেতন বুদ্ধি ঘটে-_ছাত্রদের সুখ স্থবিধার জন্য টান! 
পাখার প্রবর্তন হয়--মাতৃভাষায় ছাত্র সমাজকে উদ্দ্ধ করার ব্যাপাৰ তার 
প্রচেষ্ট,র অন্ত ছিল না। প্যারীচরণের একান্তিক চেষ্টার ফলে কলুটোল৷ ব্রাঞ্চ 
ক্ষুলের নাম “হেয়ার স্কুলে" রূপাস্থরিত হয়। ১৮৬৭ সালে গভর্ণর স্যার উইলিয়ম্‌ 
গ্রে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসেন এবং প্যারীচরণ সে সময়ে এক ম্মাবক 
লিপিতে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ততার কথা উল্লেখ করেন। 
তদনুসাঁরে নিদ্যালস্যব নাম হয়, হেয়ার স্কুল” ৮ কলকাতায় ইছেন হিন্দু 
হোষ্টেল” প্রতিষ্ট। তার অনন্থকীতি । বাবাসতে বঙ্গের প্রথম ছাত্রাবাস গ্রন্তিগায় 
তার অবদানের কথ! উল্লেখ করেছি । কলকাতাতেও তিনি একটি ছাত্রাবাস 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অন্থভ করলেন। প্যারীচরণ গভর্ণমেন্ট বিদ্যালয- সংশ্লিষ্ট 
একটি গ্রাত্রাবাস স্থাপনের জন্য সরকারের কাহে আবেদন করুলন। বাজকীয় 
সচানুভৃতি লাভ করে লালবাজারে ৪৫ জন ছাত্রের বাসোপযোগী "একটি ছাক্র- 
নিবাস স্থাপিত “হাল । প্যারীচরণের ভ্রাতৃষ্পত্র ভাক্তাব তুবনমোহন সরকাব ও 
তদীয় বন্ধ দীননাঁথ ধর ছাত্রাবাসের অবৈতনিক চিকিৎসক ও পরিদর্শক নিযুক্ত 
হলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্তা ছাত্রাবাস তক্কাবপায়কের দায়িত্ব 
পেলেন। পৰে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এটকিন্সন্‌ সাহেবের নন বোনে ১৮৬২ 
সালের জুন মাসে গভণমেণ্ট ছাত্রাবাসেব সাহাষ্ার্থে এগিয়ে 'লেন। প্যারীচরণ 
প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস কালক্রমে গনভতর্ণমেপ্ট ও ধনাঢ্য বাক্তিগণের অর্থে 
পাবপুষ্ট হয়ে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে” পরিণত হয়। একালের তকণ সমাজ 
প্যারীচরণের এই স্মরণীয় কীতির কথা সম্ভবতঃ বিশ্বৃত হয়েছেন। 

হেয়ার স্কুণপের শিক্ষাধিনায়করূপে প্যারীচরণ কলকাতায় আধুশিক শক্ষী- 
প্রসা.রর আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিমি 
“চোববাগান প্রিপারেটরী স্কুল” “চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়” এবং “ইডেন হিন্দু, 
ভোষ্ট্রেল” স্থাপন করেন। ১৮৬৪ সালে বিদ্বাসাগর মেট্রোপলিটান স্কুল প্রতিষ্ঠা 

৮ 10810 725 (1968) [২9017912107 11107. 0-13, 


২৬ সেকালেব শিক্ষাঞ্ডর 


করলে প্রিপারেটরী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা! নিঃশেধিত হয়। বিদ্যালয় সমূহের 
উন্নতি বিধানের উপায় নিদ্ধারণার্থে তৎকালীন প্রেসিভেদ্দী বিভাগের স্কুল পরিদর্শক 
উডো সাহেবের পরামর্শে ১৮৫৪ সালে গতর্ণমেন্ট একটি কমিটি স্থাপন করেন। 
এই কমিটিতে সাতঙ্জন সদস্তের মধ্যে একমাত্র প্যারীচরণ ব্যতীত সকলেই 
ছিলেন ইংরেজ । 

১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারীচরণ প্রেমিডেন্সী কলেজের [7156015 
2100 101161081 5০0007% বিভাগে 48556 0018550:-এর পদে নিযুক্ত 
হলেন। কিন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক অক্ষু্ন রইল । পরবর্তী বংসরে তিনি 
এ পঙ্দে 201617060 হলেন। এসময়ে তার মাসিক বেতন ৫০« টাকা । ১৮৭৬ 
সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের স্থায়ী অধ্যাপকের সম্মান লাভ করে (78460 
5০:৮1০৫-এর পর্যায়তুক্ত হলেন। প্যারীচরণের পূর্বে এই পদদে একজন মাত্র 
ভারতীয় উন্নীত হয়েছিলেন। এ সময়ে প্যারীচ্ণের বেতন ৭৫০ টাকা। 
প্রেসিতেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও তিনি অশেষ খ্যাক্তি ও 
স্থনাম অর্জন করেন। অধ্যাপনাহ্থত্রে মাঝে মাঝে গণিত শান্ধেও তিনি তার 
প্রগাঢ় পাগ্ডডিত্যের পরিচয় দিতেন । তাঁর অধ্যাপনার কথা বলতে গিয়ে সেকালের 
একখানি পঞ্জিকা লিখেছিল-_ 


“0৮252. 51516 00 520 10110 65010197077 00600050 916610010 1855- 
8665 1], [1056 2170 17090:5, 2110908060 1705 0185510 91101510115 2170. 
81)0200625. ৬৬112051106 62015170102 01001090181] 11001255904 017 
(10010701705 01015 500109105. 71106 59016 01175 5100955 25 ৪ €০901)61 
5725 01)6 08101119115 10 11017 176 06210601015 10101115”.৯ 


ছান্স ও অধ্যাপক সমাজে তিন ভালবাস! ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । 
প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার ভবনে আজও প্যারীচরণের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র 
শোভিত আছে। সেকালের ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্মৃতি বহন করে 
চলেছে এই তৈলচিন্র খানি । 

কলকাতার কর্মজীবনে ১৮৬৫ সালে প্যারীচরণ একটি “বালক সম্মিলন” 
(00৮17116 4550০180107 ) প্রতিষ্ঠা! করেন । উদ্দেশ্ট স্থনীতি সম্যবহার শিক্ষা 
এবং পরস্পরের মধ্যে আনন্দ প্রদান । পরে প্রেসিডেক্সী কলেজেও অন্ধ্রূপাৰে 
4500061)0  £855001801017” স্থাপন করেন। ১৪৯ খৃষ্টাব্দে মহামন্তি 


৯. শু)6 11৮ [80106 40 006০৮, 1873. 
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বীটন সাহেব “960001)০ 01115 5০001” প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচরণ এই 
বিদ্যালয়ের একজন অক্লান্ত সেবক ছিলেন । স্ত্রীশিক্ষ বিস্তারে তিনি বীটন সাহেবের, 
সহকর্মী ছিলেন। বেখুন বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বুপূর্বে বারাসতে তিনি 
সর্ব প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পথিকত হিসাবে পথ নির্দেশ করেন । 
১৮৭৩ সালে প্যারীচরণ সরকার “বেখুন বালিক! বিছ্যালয়ের” কার্ধনিরবাহক 
সমিতির সদস্ত নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় চোরবাগান 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় অধুনা, “প্যারীচরণ বালিকা! 
বিছ্ালয়” নামে প্রসিদ্ধ। 

আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্যারীচরণ সরকার 
নিঃসন্দেহে নব্য বঙ্গের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি । সমাজ সংস্কার, পত্রিকা সম্পাদন, 
মাতৃভাষ! চর্চা ও মানবিকতার প্রসারে তিনি ছিলেন নিরলস সাধক । স্থরাপাঁন 
সেকালে সমাজ স্বাছ্যের মস্তুবড় প্রতিবন্ধক ছিল। প্যারীচবণ যে কালের বাঙলা- 
দেশের আলে! বাতাসে মাফ, সেকালে মছ্যপান ব্যতীত কেউই সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
পেত না। প্যারীচরণ বাল্যকালেই স্থুরাপানের বিপক্ষ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 
এ বিষয়ে মহাত্মা হেয়ার ছিলেন তার মন্ত্ররীতা গুরু । “সমাজকে মাদকদ্রব্য 
বর্জনে দীক্ষিত করতে হবে'_এই কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৮৬৩ সালের ১৫ই 
নভেম্বর তিনি “বঙ্গীয় মাদক নিবারণা সমাজ” বা [15 13277881] 11610019181709 
১০০1০ প্রতিষ্ঠা করলেন । প্যাগীচরণ ছিলেন এই সভার সম্পাদক । রাধাকাস্ত 
দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আাজমৃদ্দিন খা, বিচারপতি শল্তুনাথ পণ্ডিত, বেঙ্গলী 
সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্টদাস পাল প্রভৃতি মাননীয় 
ব্যক্তিগণ এই সভার সাম্ত, হিতৈষী ও শুভাকাজ্ষী ছিলেন। প্যারীচরণের 
অক্াস্ত গ্রচেষ্টার ফলে বাউলা! তথা৷ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সভার শাখা-সমিতি 
প্রতষ্িত হয়। 17২০৮. 0. নু. 10911 এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার 
উন্নতিকল্পে প্যারীচরণ “৬/০1] 191১0” ও “হিতকরী” নামক দুখানি মাসিক 
পত্রিকা সম্পাদন করেন। পত্রিক। দুখানি ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সাল পধস্ত 
প্রচারিত ছিল। ১৮৭৩ সালে সভার দশম বাধষিক অধিবেশন পালিত হয়। 
ইহাই প্যারীচরণ কতক আহৃত শেষ অধিবেশন । ১৮৭৪ সালে তিনি “79 
776০ 0£170909001:81,০6” নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। তার অকাল 
মৃত্যুর জন্ এই গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে পারেনি । প্যারীচরণ প্রবার্তিত 
এই সামাজিক আন্দোলন দেশ ও জাতিমানসে সুদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার 


২৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


করেছিল। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছিলেন “[ঢ 5০ 
076 092 0 7000110 00110101 9£910950 17010961911০6,৮ দীনবন্ধ মিত্র 
হ্ুরধনী কাব্যে ।লখলেন-_ 


চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ 
যাহার ইংরেজী বই পড়ে শিষ্ুগণ। 
করিতেছে স্থযতনে ভাল শিবারণ 
হীনমতি কুরাপান বিষম শাসন। 


রাষ্্রগুরু স্বরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচরণের কৃতিত্বের দ্িকগ্তলি উল্লেখ 
করতে গিয়ে লিখলেন-- 


0 1009711) ড251096021: 001911990. 00 1090 00০ 00052070100 0121) ও 
06201) 01 ৮০9০0) 50 001৮0158115 195190090. 25 [221 শো] 
91102,১.... .. 8100 00০ £91)019 1)09.0177975001 01 00 00010906019. -311101) 
50100011790 100৬7 01060 195 020016 16) ৮1086 819 09119200009 
171001009001191৩ 008110165, ৪. 010110-11100 51001110165 8170. 8. 00501170010 
210)191011105, ০0100011760 ৮101) 070 11100711955 2110 5097360 01 2 
192021 01 170011. ১০ 


স্রেন্সরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন-_]70 ৮৮০5 0176 01 0১৩ 
£€5৪0655016201)215 01 ০061) 01020 1301791 17857010003” বিপবা- 
বিবাহ প্রচারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্বর্তী। সেকালে দন কটি 
বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন বিগ্ভাসাগরের পাশে । সমাজ সংক্কারে 
তিনি ইউরোপীয় অন্ুকরণের প্রশ্রয় দেনান। ১২৮২ সালের “বঙ্গ মহিলার” ভাদ্র 
ও আশ্বিন সংখ্যায় রমণীকুলের হিতার্থে তিনি যে নিবদ্ধ প্রকাশ করেন তা তার 
সমাজ সচেতনতার কথা ন্মরণ করিয়ে দেয়। স্বদেশী যুগের উমালগ্নে ভিন্দমেলার' 
আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্ক্রিয় অভিযাত্রী | 

৬/]] 19707 ও হিতকরী” সম্পাদণায় প্যারীচরণের সাময়িক পত্র 
সম্পাদনার কথঞ%চিৎ আভাস দিয়েছি। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তার ভ্রাতুণ্পুত্র 
ভাক্তার ভুবনমোহন সরকারের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা মাসিক পত্রিকাখানি 
প্রচারিত হয়। এই পত্রিকাখানির পিছনে. প্যারীচরণ ছিলেন গুরুর ভমিকায়। 


১০ 4৯ 20017 17 10900706. (200. 7001. 1993) 91 5. বি. 
17381101126. 


প্যারীচরণ সরকার ২৯ 


“এডুকেশন গেজেট” সম্পাদন! তার সাময়িক পত্রিকাঁসেবী জীবনের অন্ত কীতি। 
১৮৫৬ সালের ৪ঠ1 জুলাই পত্রিকাখানির আবির্ভাব । [799£6507. 71৪0 
সাহেবের প্রস্তাব মত পাত্রকাখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ সালে গেজেট 
পরিবদ্ধিত আকারে ও নতুন নিয়মে পরিচালিত হতে থাকে । ১৮৬৬ সালে 
[২০৮ উ৬/ 07111. 91010) পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। এ বৎসরের 
৩র! মাচ ( ১২৭২ চৈত্র ) এট্কিন্সনের পরামর্শমত প্যারীচরণকে সম্পাদক পদে 
নিযুক্ত কর! হয়। ১৮৬৮ জালে শ্তামনগর রেলওরে ষ্টেশনে রেলদুর্ঘটনা আম্পর্কে 
নিবন্ধ প্রকাশ করলে ছোটলাট 91. ৬৩11112]0) 0265 'অসন্যোষ প্রকাশ করেন। 
এ বাপারে পাারীচরণ স্বাধীন মনোবুন্তির পরিচয় দেন। প্যাণীচরণ আত্ম- 
মর্ধাদ্দাকে বাজান্ু*হ এবং আত্ম জুখ-ছুঃখ অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু বলে বিবেচনা 


৯ 


করতেন । এই স্থত্রেই তিনি “গেজেট” সম্পাদনার চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। 
পৰে ন্ঙ্গেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজীবন এ পত্রের সম্পাদনা করেন। পত্রিকা 
সম্পানায় পারণচরণ 1নভাঁক ও ্বাবীনচেতা ছিলেন উনিশ শতকে বাউলাদেশে 
সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্যারীচরণ একটি ম্মরণীয় নাম । 

প্যারীচরণ ছিলেন সুলেখক- ইংরেজী ও বাউলা উভয় ভাষাতেই তার 
অনায়াস আধকার ছিল। কিন্ত তিনি ছিলেন কর্মবীর। সে জন্য ভিনি যথেষ্ট 
সাহিত্য কীতি রেখে যেতে পারেননি । পাশ্চাত্য সাহিত্যে তীর জ্ঞান ছিল 
সুদূরপ্রসারী ও গভীর । তান স্বদেশের সামাজিক-নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
সাধন কামনায় লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তীর স্কুল ও কলেজপাঠ্য 
পুস্তক ও ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিতে তার প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাপ্ডিত্যর দিকটা আভাসিত 
আছে । ছাত্র কল্যাণ ও নব্য শিক্ষার প্রসারে প্যারীচরণ ছিলেন অক্লান্ত। স্কুল 
ও কলেজের আদর্শ পাঠ্য পুস্তকের অভাব তিনি মর্মে মর্মে অন্গভব করেছিলেন-_ 
সেজন্য সাহিত্য, ইত্তিহাঁস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্বতত্ব গ্রভৃতি বিষয়ে তিনি অগাধ 
পাগ্ডতোর অধিকারী হয়েও এই সমস্ত বিষয়ে কোন সাহিতা-কম রেখে যেতে 
পারেনান। কলেজ পাঠ শেষ করার চার বংসর পরে বীটন সোসাইটিতে তিনি 
ঢ.05০801011 শীর্ষক একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ তৎকালীন 
সুধী সমাজ কতৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। শিক্ষাসমিতির সভাপতি 101. 70796 
এই প্রবন্ধের জন্য প্যারীচরণকে অভিনন্দিত করেন। প্যারীচরণ মাতৃভাষার 
চচাতেও চিন্তাবিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে দেখা দেন। রচনার অজশ্রতার দিক 
দিয়ে নয়, বাঙালীর চিত্জাগরণের উৎসবে প্যারীচরণের বাউলা রচনাগুলি নতুন 


নর সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


সুগের মশাল ধরেছিল। এ বিষয়ে নবরষ্ণ ঘোষ মহাশয় তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা 
করেছেন ।১১ 
প্যারীচরণ সরকারের গ্রন্থপঞ্জী 


(১) ঢ1150 9090] 0£ [২9৪0176, (২) 580017030০1. 04 [২০৪016, 
(৩) 11710 8001৮ 0£ [80176, (৪) [0010 001 01 26৪1776, 
(৫) চাহ) 300] ০0 [২92176) (৬) 910) 8০016 016 2680116, 
(৭) 00105 150 0:8000087, (৮) 39098180150: 85610621101 
73681011015, (৯) টারাতঞাড 360812191)5) (১০) 360£1201)5 ০06 17019, 
(১১) 990070 090£801)%, 70216] 270. [] (১২ 390£8011081 
05770 ০06 0০ ভ৬/০]]ন, (১৩) 00101910107. 0 0179 £১0193 
(১৪) 790৮০ 0015110,5 £1100706015919010 (১৫) 17150011091 07001 
01 12761200১ (১৬) 10176271000 01 [17001210102706. 


এই সমস্ত পুস্তক ব্যতীত তার ইংরেজী ও বাঙলা নিবন্ধের সংখ্যা নগণা ছিল 
না । এদেশে যতদিন ইংরেজী শিক্ষার আদর থাকবে ততদিন প্যারীচরণ বিদ্যালয় 
পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পূজা! পাবেন। স্বরচিত পুস্তক 
এবং পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি চোরবাগানে "স্কুলবুক প্রেস” নামে একটি 
মু্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। ১৮৬৬-৬৭ সালে এ মুদ্রণযন্ত্র শ্রীবৃদ্ধির চরম সীমায় 
উপনীত হয়। 

১৮৭৫ খুষ্টান্ধে ৩০শৈ সেপ্টেম্বর ( বাঃ ১২৮২, ১৬ই আশ্বিন) মাত্র ৫২ বৎসর 
বয়সে প্যারীচরণ সরকার ইহধাম ত্যাগ করেন। নবযুগের বাঙলা দেশে শিক্ষা 
সম্প্রণারণের ইতিহাসে প্যারীচরণ ছিলেন আঁবম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । জ্ঞান বিজ্ঞানের 
সব শাখায় তিনি নিষ্াত ছিলেন-_এমন কি শারীর বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, উত্ভিদবিছ্যা, থিয়জফি, জ্যোতিবিছ্য! প্রভৃতি বিষয়েও প্যারীচরণ ছিলেন 
অনন্যসাধারণ। স্বভাব সুষমায়, চরিত্র গৌরবে, ধর্মবিশ্বাসে নব্যবাউলায় পদ 
সঞ্চারণের যুগে প্যারীচরণের জীবনাদর্শ জাতিকে নৃতন যুগের অভিমুখী করেছিল । 
রামতনু লাহিড়ী সে জন্যই বলেছিলেন--88৮০ [6৪15 (01812]) 91০01 160 
210 28109121511) 010 1101709156 50900. 0 1015 ০0017052110 0190 
৮৫18218094 0 ৪11 কৃষ্টদাস পাল তার বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন-_-'৪ 
17187 0 10019001700 12109ড0161709.* বাস্তবিকই প্যারীচরণের মুত্যুতে 


১১ প্যারীচরণ সরকার ( ১৩০৯) “মাতৃভাষার সেবায়” অংশ ।-_-নবকৃষ্ণ 
ঘোষ, পৃঃ ২২৭-২৩৪। 


প্যারীচরণ সরকার ৩১ 


সমগ্র বাঙলার্দেশ শোকে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল । প্রেসিভেল্সী কলেজের ০. না. 
"[৪5/025 তার মৃত্যুতে কলেজ, হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুল বন্ধ করে দিলেন। 
প্রেসিন্েন্সী কলেজ হলে এক শোঁকসভার অনুষ্ঠান ত'ল। বঙ্গীয় 'মাদকনিবারণী 
সভার” কর্তৃপক্ষ ১৮৭৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে “মডিক্যাল কলেজ 
থিয়েটার হলে এক শোকসভ! আহ্বান করেন-_-বাঙলাদেশের অগণিত নরনারা 
এই পভায় যোগদান করেন । মভাঁরাজ কমলরুষ্জ বাভাছুর অস্তস্থত! নিবন্ধন 
সভাঁয় যোগরান করতে ন1 পারায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্্র সেন পৌরহিত্য করলেন। 
সভায় রেভাঃ কে, এম, ম্যাকডোনান্ড, শিক্ষা অধিকতা 'এইচ, উডরো॥ স্থরেন্রনাথ 
বন্দেঠাপাপ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিচারপতি বৈকুগ্নাথ সেন, কেশবচন্্র সেন 
প্রভৃতি বাঙলাদেশের গণণীয় ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রদ্দান করেন। এ সভায় 
প্যারীচরণের ন্মরণচিত্র স্থাপনার্থ একটি সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির 
সভাপতি ছিলেন, রাজ কমলকুষ্জ বাহাছুব-- সম্পাদক ও কোষাপ্যক্ষ ঢাক্তাব 
ভুবনমোহন সরকার । এ ছাঁড়া তদানীন্থন বাউলাদেশের দিকপাল বঙ্গমণীষীগণ 
এই সমিতির সন্ত শ্রেণীতুক্ত ছিলেন।১২ কলকাতার একটি রাস্তা “প্যারীচবণ 
সবকার দ্র” আজও তীর স্থৃতি বহন করে চলেছে। 

নতুন যুগের ঝড়ের দাপটে সেদ্দিন খাঁচার পাধীরাও পাখার মধ নীল 
আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করেছিল, সেই জাগরণ যজ্ঞে শতাব্দীর বছি-কু গু থেকে 
অনেকেই অগ্নিচয়ন করে এনে বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা 'গুজ্জলিত 
করেছিলেন। জাতির আত্মঘোষণার এই ত্রাহ্গ মুহূর্তে বঙ্গ সংস্কতির অন্যতম 
শিক্গাগুর ছিলেন প্যারীচরণ সরকাঁর। জাতীয় জীবুনর প্রলয় কললোলের সেই 
ইতিহাসকে আমরা বিস্বৃত হয়েছি, ভুলে গেছি সেকালের শিক্ষক, যূগপথিক 
প্যারীচরণ সরকারকে । 

তাব মৃত্াোতে শোকের অঞ্জলি নিবেদিত হল দেশের সাময়িকপত্র পত্রিকা- 


গুলিতে | চ10511510103201) 90209510917) 1100191 10211 ওত, £ 00110 
1382011070101109) 109 13011091090, 9010)791 10190111079 [71100 172 00106 


ভারত সংশ্কারক, এডুকেশন গেজেট, সহচর, সোম-প্রকাশ, সাপ্তাহিক সমাচার, বঙ্গ 
, মহলা, প্রভৃতি পাত্রকায় প্যারীচরণের বহুমুখী গুতিভা ও জীবন-গোৌরবের দিকগুলি 
আলোচিত হু'ল। রেভাঃ লালবিহারী দে তার একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন 
করতে লাগলেন । কিন্তু দীর্ঘ ২৭ বৎসরের মধ্যেও তার জীবনচরিত রচিত হল 


১২ প্যারীচরণ সরকার ( ১৩০৯ ) 'উপসংহার অংশ। নবরুষ্ণ ঘোষ 


৩২ সেকালের শিক্ষাপ্তরু 


না। অবশেষে বঙ্গীয় ১৩০৯ সালে নবরুষ্ণ ঘোষ প্যারীচরণ 'সরকারের জীবনবৃত্ত 
রচনা করলেন । বাউলাদেশের শিক্ষা! সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্যারীচরণের নাম 
স্বাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। কিন্তু প্যারীচরণকে আমরা মনে রাখিনি । 
তার বহুল প্রচারিত "719 3০০1” আজ আর ঘরে ঘরে পঠিত হয় নাঁ। নব্য 
বাউলার নির্মাত! ও যুগপুরুষ প্যারীচরণ আজ বিস্বৃতির অতল গহবরে। এই 
যুগসংকটে তার চরিতাখান পাঠ নিঃসন্দেহে অন্ুপ্রেরণাদায়ক । সমসাঁময়িকেরা 
তাঁকে £&7019 0: 006 77850171069 17011170001 1110191) 1162017215 আখ্যায় 
ভূষিত করেছিল। তার স্মৃতিতে “[1)0 73275916০ পত্রিকা যা লিখেছিল তার 
কিয়দংশ উদ্ধত করে প্যারীচরণ প্রসঙ্গের উপসংহার কর! গেল-_ 

4৯ 01501050151)90 50000170501 17177010 0011960১110 217001000১৫ 
[70100901071 10210201000171) ৬/1)910 1015 11100505 200 50101951717 
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[21091655501 11 0100 09100602, 11251091705 0০0119£ 10৮90 012 5০01)0- 
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উল্লেখ পপ্তি ঃ 


১) প্যারীচরণ সরকার (১৩০৯) নবকৃষ্ণ ঘোঁষ বি, এ 
২) প্যারীচরণ সরকার ( কল্পতর গ্রস্থাবলী সিরিজ ২৫--১৯১৯ নবরুষ্ণ 


ঘোষ বি, এ 

৩) [6 016 79215 010211 911021 (1914)--1৬. বি. 911081 
1৬] £১. 8. ].. 

৪) /১ 90107 17 10910175 (1925, 270 7:417-1963) 8গ 
০1 ১. 'ব. 738176116০9. 

৫) জীবন কোষ ( এঁতিহাসিক--১৩৪৭) প্রথম খণ্ডে শশিভূষণ 


বিদ্ালঙ্কার 

৬) ঢ1690010 1%1০০]0170 17173017581 (1968) চ:01690 05 11107791 
91112 1৬. 4১. 

৭) 0) 1৬100011) 17150015 01 0106 [10191 (101615 1২0185 
57211)110815 7:00. (18811015279) 0317091). 


উাআমশচন্দ্র দতগুপ্ত 


শিক্ষকের কাঙ্জ মানুষ গড়া । প্রজ্ঞাবান, চরিক্রবান এবং উৎকর্ষচিত্ত মানুষের 
কীতি ও অবদান যে কোনে দেশ ও জাতির শ্রেচঠত্ব নিরূপণে সমতা করে। 
যথাথ শিক্ষার্ডরু ব্যতিরেকে এরপ প্রত্যাশ! পরিপৃরিত হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ 
শিক্ষক কথনও কখনও সমগ্র জাতিকে নব নব তাবন! ও প্রত্যাশ,£ সঞ্জীবিত 
করে তোলন ' প্রাচীন গীসের গ্যারিন্টটল তার দৃষ্টান্থ। প্রত স্তাবে যুগে 
যুগে কালে কালে দেশ ও জাতির জয়যাত্রার ইতিহাসে শিক্ষক সমাজের 
অবিস্মরণীয় অবদানের কথা শদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে তয়। শিক্ষক জীবনের পুত 
চরি'তকীর্ভন ভাবযাৎ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ দূল্যবহ ৷ আজ্িকার শিক্ষাসংস্কৃতির 
এই নৈরাশ্তের কালে পুণাঙ্লোক ও কীতিমান শিক্ষক সমাজের চরিতকাহিনী 
আমাদের অধ:”তন মোচন সহায়ক হতে পারে। বিগত শতকে ইউরোপের 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্র্শনের সঙ্গে বাঙালীর যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার 
ফলে বাঙালী এক মুহুর্তেই ছায়াধূপর মধাযুগীয় জীবনবোধ পরিত্যাগ করে রণরঙ্গ- 
মুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্গন করে। ফলতঃ জীবনের সীমাস্কিত 
বলয় রেখা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়। আধুনক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত 
হয়ে বাঙালী জাতিহভীবনের নৃত্তন তত্ব উপলব্ধি করে । ভৌগোলিক চতুঃসীমায় 
বন্দা বাঙালীর এই দিবা মুহূর্তে বৃহদ্‌ ভারতবর্ষের প্রাণম্পন্দন উপলব্ধি করতে 
সঙ্গম হয়। বাঙালীব জীবনের এই অত্যাশ্্য উজ্জীবন নিবজাগরণ” রূপে প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে । বম্ত: এই পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষিত কৃতবিছ্য শিক্ষক সমাজের 
অবদান নগণ্য ছিল না। নবোদুত উনবিংশ শতকের এই আত্মজাগরণের বাণী 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে সবাত্মক রেণেমার রূপ পরিগ্রহ করে। 
পরিপার্খ্বচেতনা ও নৃতন যুগজিজ্ঞাস| কথ! বিষয়ক জনমানসের কৌতৃহল চরিতার্থ 
হয় মূলতঃ কৃতবিদ্য শিক্ষাব্রতীগণের দ্বারা । উনবিংশ শতকের স্মরণীয় বরণীয় 
যুগপুরুষদের কর্ম-কীতির কাহিনী নানাভাবে লিপিবদ্ধ হলেও যার! তাদের মত, পথ 
ও বাণীকে ভবিষ্যুৎ বংশীয়গ্র চিত্তে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন-_সেই সব কীতিমান 
শিক্ষকবৃন্দের কথা আমরা প্রায় বিস্ৃত হয়েছি। অথচ বিগত বাউলার অদৃ্পূর্ 
উজ্জীবন পর্বে তাদের অনন্য অবদানের কা বিম্মরণযোগা নয় । পাশ্চাত্য শিক্ষার 
উন্মেষ ও পদ সঞ্চারণের পর্বে উমেশচন্ত্র দত্বগুপ্র এমনই এক ম্মরণীয় নাম। 
শিক্ষাপ্তর-_-৩ 


৩৪ সেকালের শিক্ষার 


সেকালের শিক্ষা! জগতের দিকপাল শিক্ষক উমেশ5ন্দব দত্তপ্ুপ্ত একালে প্রায় 
বিশ্বত। এধুগের সন্তান সন্ভ'তরা বোধ কর তার নামও শোনেশি। বড়জোর 
বুদ্ধিজীবি মহলের কোনো কোনে। স্থলে উ়েশদন্দ্র এই নাম দুরশ্রুত কিংবদম্টীব 
মত। অথচ ইংরেজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও প্রতিঠা। লগ্নে উমেশচন্দ্র দত্তগুপু নবা- 
শিক্ষার মন্্রণাতা গুকরূপে যুবক বাঙলার চিত্তে বহুণাংসব ঘটিয়েছিলেন। উ্বেশচন্দ্রের 
সংগ্রামক্ষুধ নাটকীয় জীবন উত্তরকালে সাফল্যের বিজয়মাল্যে অভিনন্দিত হয়। 
নবজাগৃতির বিছুংস্পর্শ উমেশচন্দ্রের চিন্তলোকে এক গভীরতর ভাবদ্ন্দ 2ষ্ট 
করেছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নানা জীবন দর্শনর সংঘাতে উচ্চকিত, 
নানা অশান্তিতে বিচঞ্চল ছিল সামাঙ্জিক অসন্বোষ, অপৃবণীয় আকাঙ্খা 
আর্তনাদ । এজম্বন্বধে মিলের সেই প্রসিদ্ধ নচন, ঘট 15 10000191175 
909০1:804 11557015990 01001126901 5301১5৩4.১ স্মরণীয় । 

উমেশচন্দ্রের জীবনেও এই শতাব্দীর কট সংকট প্রভাব বিস্তার করেহিল। 
একদিকে পুরাততনের সন্মোহ, অপর দিকে নবযু:গর দেযো তনা__এই খিমুধী ভাবদন্ছে 
আলোড়িত হয়ে উমেশচন্ত্র কিভাবে নবযুগের আশারাদে বরণ করে নেন_-নার 
জীবন ও কীতিকথা বিশ্লেষণ করলে তা অন্তভৃত হবে । নিবন্ধের পরবর্তী অংশে 
শিক্ষক-গৌরব উমেশচন্দ্র দন্তগুপ্তেব জীবনের কথঞ্চিত পরিচয় প্রদ্নানের প্রয়াস 
লক্ষ্য করা যাবে । 

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের পৃৰপুকমগণেব আদি নিবাস কৃষ্ণনগর সমীপবর্তী পান্ালা 
গ্রাম। পান্নালার গ্তপ্তরা বৈছ্সমাঙ্জে প্রপিঞ্গ ছিলেন । প্রাচীন রুষ্ণনগরের একটি 
অঞ্চল হিটনগর' | ভটনগবের দরন্তবা সমাজে ভটুদত্ত' নামে পারচিত ভিলেন । এর! 
কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারে কাজ করুতন | ভারা কৃষ্ণনগর রাজাদের কাছ থেকে 
বর্তমান নেদেরপাড়া বন্দোবস্ত নেন। প্রেমে এদের নংশলোপের উপক্রম হলে 
পান্নালার গুপ্তবংশের একজনকে পৌয্তরূপে গ্রঃণ করা হয়। তদবণি পান্নালার 
এই গুপ্ত পরিবার “দত্তপ্রপ্ত' উপাধিতে পরিচিত হন। কৃষ্ণনগর নেদেরশাড়ায় 
উাদের নৃতন বসবাস আরম্ভ ভয়। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়ার এই পু 
পরিবারে ১৮২৯ খুষ্টাব্ের ১৮ই জুন তারিখে জন্মগুহণ করেন। তার [পত 
ভর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্ণ । হছুর্গাপ্রলাদ ২৪ পরগণা জেলার জজ আদালতে প্রন্থান 
মুন্দী ছিলেন। আধিক স্বচ্ছলত! সত্বেও ছুর্গাগ্রসাদ দান-ধ্যান পুণাকর্মে 
অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি তার সন্তান সম্ভতদের জন্য কোনে। সঞ্চয় রেখে যেতে 
পারেননি। ফলে ১৩১ খৃষ্টাব্দে তার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে তার এই পরিবার 
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সমূহ আথিক সংকটের মণ পতিত হয়। সবকনিষ্ট উমেশচন্দরের লয়ল তখন 
২ বত্সর। আতি শৈশবেই উমেশচন্দেব শৈশন জীবন হয়ে উঠল অন্ধকারাচ্ছ্ 
ইংরেজদের নতুন শগর কলিকা তাক কেন্দর করে তখন যুগপ রনির তালন 
উঠেছে! নবধুগ ঢাঞ্চলে। সঙ।কহ হয়ে উঠছে দার্ঘকাল টি 1া$1511৮91 
এই জাগরণের বাঁগবণা ছড়িয়ে গড়েছে পেশের প্রসিদ্ধ জনপদ গুলিতে | ইসকাগবে 
তার বার্তা পৌছে গিয়েছিল। পোধতর 'এই মন্তব্যও ঠিক নয়। প্লিকাত। 
নগরী পর্ভনের বহু গে থেকে রুদ্নগর নববা€লার প্রসিদ্ধতম সংন্টতিকেলের 
গৌরব সদন করে, এমন কি অষ্টাদশ শতকের বাঙলাদেশে কৃষ্ণনগর বাজদ্ববাণে 
বোধ করি আধুশিকতার শুভ উন্মেধ লক্ষণ পরিশ্ফট হয়ে গস, এই ঘুগ 
পরিবেশে ছমেশচন্দ্েব ভনিগ্ঠৎ অতপ্ত অনিশ্চিত হয়ে দাড়ালো | বাঙলার গ্রামে 
গ্রামে তখনও প্রাচীন ধারার শিক্ষাপ্রবাহ অব্যাহত । পিতার মৃতার পব 
উমেশ্চন্দ্রের জে/)তা'৫ কয়েক বংসর এই বিপন্ন পরিবারের ভরণপোনণের দায় 
নেন। তিনি পে সময় শ" 'এলুঠার চালা ছেড়ে মোক্তারী বাবসাহ়ে এলপু 
ছিলেন। এসব খবেও দাবিত্যের সঙ্গে গাম আনবাধ হয়ে ওঠে সংসাবের 
অশবদ্দেব যোগান মেটাতে গিয়ে মেশ১-পি আয়ের খাখান্য কয়েকধানি অলঙ্গাব 


চে, ০০ সস 44 ২7৮24 শু এ] ৮ পি ৭ দিন ব্য ০৫০ সস 
বিত্রীত হয়ে খায়। তবু উনিশ দণশা হাব পুজা শিক্ষা প্রতি এতর্ক নট 


বাখন। অভাব অশ্টনেব সংসা:র৪ তার আশা ছিল বড় হেশে হবে 
কবিরান্র, মেজ ছেলে করবে সবকাণা চালনা "বহু উদ্েশচন্দ জামার এঠ্এটে 
কোন একটি ৮চাঞ্ুরা খুজে নেলে। নত হক অর, মপূপ আন 
জায়! পুত্রত্রয়কে প্রয়োজনীয় শিক্ষারানে সচেঞ্ ছিলেন । ৫: পিপাতার ইচ্ছা 
ছিল অন্ত রকমের 

পিতৃহীন উমেশচন্দ্রের বয়ঃঞম পাচ চরাঠত প্রথায় 2৩০ একটি পাসশালায় 
প্রবিষ্ট হলেন। পাঠশাল। বসত! দুগানন্দ রায়ের বাড়িতে । গ্রপমতাশয়েব মাম 
রখুনাথ রায়। খড়ি দিয়ে দেখা শুরু করে কাগজ লেখ। পঞন্থ প্রা চার পাচ 
বৎসর উম্লেশচন্দ্রের ছাত্রজীবনণ অতিবাহিত হয় পাঠশালায়, -তালপাঁতা 
কলাপাতায় লিখন অভ্যাস সম্পূণ করে উমেশচন্দ্র কাগজে লেখেন! কফনগতব 
সে সময় আরও পাঠশালা ছিল। উমশচন্ত্র অপেক্ষা ১৬ বংসরেব বন্ড 
যুগপ্রবর্তক রামতন্ু লাহিড়ীও কুষ্ণনগরের লোক। তিনি কুষ্ণনগবে দেবী 
চৌধুরীর পাঠশালায় অধায়ন করেন। উমেশচন্ত্র পরবর্তাঁকালে বরেণা শিক্ষক 
রাঁমতন্থ লাহিড়ীর পদতলে বসে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান। কর্মজীব:নও 


৩৬ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


উম্বেশচন্্র লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত থাকেন। 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তার 'রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 
(১৯০৩) এন্ছে কুষ্জতগরের তৎকালীন শিক্ষা! ব্যবস্থার মনোজ্ঞ পরিচয় 
দিয়েছেন। এড্যাম সাহেব তার শিক্ষা! বিষয়ক রিপোর্টে ( ১৮৩৫-১৮৩৮) 
বাউলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেছেন । 
উমেশচন্ত্র অচিরকাল মধ্যে বিছ্ভালফ্চের “সর্দার পড়ুয়া, আখ্য। পাঁন। সর্দার 
পড়ুয়া" বা উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কাজে সহায়তা করতেন। 
উমেশচন্ত্র পাঠশালার নিয়শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন । পাঠশালাতে উমেশচন্্র 
অনুষটপূর্ব স্বৃতিশক্তি ও মেধার পরিচয় দিয়ে গ্রথম শিক্ষাপ্তরু রখঘুনাথ রায়কে বিস্মিত 
করেন। দরিদ্র বিধবার এই পঞ্চব্ধীয় বালকটি বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে 
গুরুমহাশয় অধ্যাপনায় যথোচিত মন দিতে পারতেন না! এজন্য বর্ষাকালে 
যখন পথঘাট জলমগ্র হয়ে যেতো, সে সময় এই ছাত্রবৎসল গুরুম হাশয় উমেশচন্্রকে 
স্বন্ধে বতন করে বিদ্যালয়ে আনতেন এবং অপরাহেে পাঠশালা হতে বাসভবনে 
পৌছে দিতেন। বাঙালী গণিতজ্ঞ শুভহ্করের মৌলিক গণিতবিা তখনকার 
বিছ্যালয়গুলিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাঠশালার পাঠশেষে ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার, তর্কশান্ধ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। রাজকার্ষের জন্য 
অনেকে ফারশী পড়তেন । জমিদারী কাত ও বাবসা বাণিজ্যের জন্য পাঠশালার 
পাঠ যথই্ই বিবেচিত হত । এই পাঠশালার ছাত্রজীবনে উমেশচন্র আমড়াতলায় 
ছাপা দাতা কর্ণ, প্রহলাদচবিত্র, চাঁণক্যগ্্লোক গ্রভৃতি গ্রন্থ সুচার্ধরূপে অধ্যয়ন করেন। 
খাতাপত্র লেখা, জরিপ, জমা খরচ, জমা ওয়া শিল প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষাও তার 
আয়ত্বে আসে । পাঠশালার গুরুমহাঁশয় রঘুনাথ রায় উমেশচন্ত্রের সম্ভাবনাময় 
উজ্জল ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে আন্তবাণা উচ্চারণ করেছিলেন_ তা বার্থ হয়নি । 
পরিণত বয়সে উমেশচন্ত্র তার প্রথম শিক্ষাপ্ডরুর কথ স্মরণ করে প্রায়শঃ ভক্তিরসে 
আপ্র,ত হত্েন। 

কিন্তু সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য উমেশচন্দ্রের শিক্ষার পথে বড় বাধা । বিধব! 
ভগিনী পরিবারের এই সংকট মুহূর্তে সংসার নির্বাহের জন্য নিজের গহন! কিক্রন্ন 
করে দেন। বাড়ীর কিছু কিছু দ্রব্য সাম£ার বিক্রয়লন্ধ অর্থে সংসার নির্বাহ 
হতে লাগলো! । উমেশচন্দ্র এই সময়ে “শিবপ্রসাদ বিদ্যালয়ে" প্রবিষ্ট হলেন। 
অর্থ নেই, বই নেই, স্মৃতিশক্তিকে আশ্রয় করে উমেশচন্দ্র কোনো রকমে পড়াশুন! 
অব্যাহত রাখেন। বিধবা! ভগিনীর সুতাকাটা বৃত্তির সামান্য অর্থ সংসারের 
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একমাত্র ভরসা। এমতাবস্থায় উমেশচন্দ্র দিনের পর দিন পাঠ্যবিষয়গুলি কপি 
করেন। কখনও বা শিক্ষক মহাশয় ও সহপাঠি বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে পাঠ বুঝে 
নেন-দ্বারে দ্বারে সাহাযা ভিক্ষা করেন। সা করেন তিরঙ্গার ও লাঞ্চন! | 
দিবাভাগে পাঠ অনুশীলনের অবসর মেলে না। তেলের অভাবে রাত্রিতেও পড়ার 
স্থযোগ হয় ল।। 'তখাপি প্রথব স্মৃতিশক্তি ও মেপাব বলে বিদ্যালয়ের প্রতি 
পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন উম্েশান্দু। 

১০৩৯ খুষ্টার্ধে কুষ্ণচনগরে মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়) উমেশ্চন্দ্র এই 
বত্সরেই মিশনারী বিদ্যালয় ভর্তি হশ। কিন্ত তার ছাত্রাবস্থাতই এই 
বিদ্যালয়কে কেন্দ্র কবে «কটা বড় আন্দোলন হয়। মিশনারীর! চিন্থামণি 
সরকারকে খষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করলে স্কুলেব শিক্ষক বরজনাথ মুখোপাবঠায় প্দতাযাগ 
করেন। এই সময়ে রজনাথ দুখোপাপ্যা প্রমুখ কয়েকজন নাক্তির প্রচ্্ায় 
কৃষ্ণনগর 'এ, ভি, স্থল প্রাতিগিত হয়, এক সময় এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল 
ব্রজমোহন স্কুল। এই বিদ্যালয় প্রতিচাব বাপারে উমেশ্চন্দের ও ভূমিক' ছিল। 
মিশনারী বিদ্যালয় উমেশচন্দের পতাাশ! পর» করতে পাবেনি। ফলতঃ তিনি এই 
বিদ্যালয় ত্যাগ করে পুণাঙ্সোক রামতন্ট লাহিড়ীর অনুজ প্রসাদ লাহিড়ীর কাছে 
ইংরেজী অধায়ন সুর করেন। প্রসাদ লাহিন্ড়ীর ইংরেজী শিক্ষা উমেশচন্ছের 
পরবর্তাঁ শিক্ষাজীবনে বিশেষ কার্ধকুরী বিবেচিত হয়। 

নব্য বঙ্গের নতুন শিক্ষার আনীবাদ উমেশগন্জেব জীবনে অবারিত দাক্ষিণা 


৮১ 


নিয়ে দেখা দেয়নি । ছুঃখ দারিদ্রাময় তবঙ্গসন্দল ভীননেব শতধা। বাঁধা অতিক্রম 
করে তাকে পথ পরিক্রমণ কবতে হায়ছিল। দারিদোর কথাঘাতত মাকে মাঝে 
তার অধায়নে ছেদ পড়েছে । 'এমন দিন গেছে যখন অথাভাতব অনাহাবে দিন 
কাটাতে হয়েছে_কোন কিছু বিক্রয় করে দিন গুজরাম করার মত বিষয় সম্ছল 
ছিল না। বিপব ভগিনী ভিন্ন গে পাঁপুনীব কাজ করেন এবং লব্ধ-অন্ন দকনুল 
মিলে ভাগ করে খান। জীবনের এই খোরতব সংকট মুহুর্তে কিশোর উমেশচন্দু 
অধ্যয়ন ছেড়ে পথে পথে চাকুরীব সন্ধান করেছেন। তবু চাকুরী মেঃলনি। 
অতঃপর স্থানীয় রেজিষ্টেশম অফিসে নকলনবিশির কাজ যোগাড় করে উদ্মেশচন্দ্ 
বিপন্ন পরিবারের সাহায্যে সচেষ্ট হলেন । নার এক খুলপতাত এই সময়ে তাদের 
কিছু কিছু সাভাষা করেন। উমেশচন্দ্রের এক দূর আত্মীয় মহোদয় সে সময় 
রেজেস্্রী অফিসের প্রধান মুন্সী ছিলেন। তিনিও উমেশচজ্রর জন্য অনুলিখনের 
কাঞ্জ যোগাড় করে দিয়ে বিপন্ন পরিবারের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এইরূপে 


৩৮ সেকালের শিক্ষাপ্ডর 


কিছুদিনের মধোই তাদের কষ্টের কিছুটা উপশম হয়। উমেশচন্্র এই দৈন্য- 
দঁরিদ্র+;ল নীবরে সহা করেছেন কিন্ত তার শস্তরের অন্তস্থলে অনন্ত অধ্যয়ন 
শিপাঁস'ব ফল্শাত ছিল চির-প্রনহ মান! এইরূপ অসীম জ্ঞান পিপাসাকে 
ভাগতিক কোন বাধা দিয়ে নিরন্ত কবা যায় শা। উমেশচন্দেব জীবন তার 
ৃটটা স্থল | 
শত'কব প্রথমার্ধেই যুরে!গীয় ভীপুনধারার উন্নত তরঙ্গ ছায়ান্ুনিবিড় দূর পল্লী 
বাঁডলীহ প্ণ্কটির পধন্ত বিস্তাব লাভ করেছিল । তার ঢেউ এসে পৌছালো 
নঈীহাক কফনগতরে 1 উমেশচন্ত্র দন্তগ্প্ন শতাব্দীর এই বহ্ছিকু্ড থেকে অগ্রিচয়ন 
ভ্রলিত করে দেনেন-_ এমন এক গভীবতর 
ব" তার হিন্দু কলেশ” টু চুড়ার মহসীন 
নতুন যুগের নিশান উড়ছে শভুন জীবন মন্ত্রের কলকাঁকলি শোনা খাচ্ছে। 
উমশচন্দ ব্ঞঃংদগর্কে কেন্দ্র কে মবজীননেব বিশ্বেশরণ খ্টাতি চাইলেন । 
কো.নঃকিপ বাপ বিদ্ব তার আঅদমশায আকাঙ্ষাকে গ্রতিতত করতে পারেনি। 
এইরীপ এক দঢ £তীতি নিয় তিনি উচ্চতব শিক! গ্রভাতণব জন্য সষ্ট হল্নে। 


কনে সাঁচালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশল।কা গু 


সপ 
অত উতছুল ভয়ে উঠুলন। কল 
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০ 
৪৩ কি 


এই মুত ক্ুষ্ণনগবেহ সহকারী জেলা শাসক, চাল র পগারী ভবহাউস, উমেশ- 
চূন্দর ভন বিপাতারূপে দেখ! দিংলন। উমশ্চন্দ একদিন হবহাউসের সঙ্গে 


সাক্ষাৎ সবে উচ্চশিক্ষার ভন্য আথিক সাহাব। প্রাথনা করলেন। উচ্চবিগ্যার জন্য 
যুবক উ:মশচন্ধেব অপীর আগ্রত নি কগ্া নিরীক্ষণ করে তরণ ইংখাক রাজপুরুষ 
ভবহাউস শ্রপুমাত্র মুগ্ধ হলেন নাউমেশচন্দ্রের কলেজীয় শিক্ষার যাবতীয় 


নাযভাব বহন করতে জন্মত হলেন । সৌভাগাবশতঃ এই সময়ে উমেশচন্দের 
গ্রথম1গকভ কবিরাঁজী ব্যবসা ছারা পরিবারে আঁখিক অনটন মোচনে সহায়তা 
করেন। ক্ুঞ্চনগর এই সময়ে ভয়ে টপ নবা শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র । 

১৮5৫ খুষ্টাব্দ। এই বংসরের অক্টোবর মাসে কুষ্চনগব কলেজ প্রতিসা- 
বিবয়ক পিজ্ঞপ্রি প্রচারিত হয়। ১৮৪৬ খুষ্টাব্দের ভানুয়ারীর প্রথম দিবসে কুষ্ছনগর 
কলেজের শ্রভারস্ত । কৃষ্ণনগর কলেজ 'প্রতিগার সঙ্গে সঙ্গে মফংহ্বল বাঙলার 
শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্রবিক রূপাস্তর দেখা দেয়। উমেশচান্দ্ের আবাল্যপোধিত আশা! 
ফলে ফুল গ্রম্থ্টিত হওয়ার সম্তাবনা উজ্জল হয়ে উঠলো । ১৮৬৬ খুষ্টাবের ১লা 
জান্তয়াবং উমেশচন্ত্র জুনিয়ার স্কলারশিপ বভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট ভলেন। 
কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচাডসন ( ১৮০১-১৮৬৫ খু) 
১৮৪৫ খুষ্টান্দের ২৪শে নভেম্বর রিচাঁডগন কলেজের অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ 


উমেশচন্দ্র দত্রগুপ্র ৩৯ 


করেন। নব্য বাঙলার অন্যতম অ্ঠা রিচাঙজন 'এ দেশের আধুনিক শিক্ষা ও 
সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অনিশ্মরণান মাম। বঙ্গদেশে শেল্সপীয়র চচ্চাব অন্যতম 
প্রবন্ত| রিচাভসন কবি ও সাঠিত্য-সবীরূপে মুন বাঙলার চিনে দীপশ্লাকা 
গুজ্জলিত করেছিলেন । কৃষ্মগরবের পূৰে হিন্দ কালেভ (১৮৩৬-১৮৪৫ খু) অনণপক 
ও অপ্যক্ষরূপে ছান্রপমাজেব মপো নবলীবনের যে প্রচণ্ড নিতক্ষারণ স্য্ট করেছিলেন 
--৩া নবা বাঙলার ইতিহাসে 'এক জ্রণীয় অধ্যায়) বিচাডলন সব্বদ্ধে রথ বিঃ 
মেকেলেব সেহ এঞসিদ্ধ আভিমতি 40011001175 (001010175201017 07 0010 117 
09109000৮০5 91:00 [২1010271050 1680 911216516216৮ বর্তমান 
সঙ্গে স্মরণায় । উমেশচন্জর বৃষনগর কলেজে এই অদ্বিতীয় সাচিতা শিক্ষকের 
পদত.শ বছ্ে সাঁহত) বিশেষ করে শেকাপটযুর চচ্চণব পাস গহণ করেন এবং 
উত্তরকালে বঙ্গের বিবলতম শেক্সপীয়র পাঁগুতরূপে গণা হন। 
তখন করের হেডমাছ 7 এফ-ডবলু ইউ-ব্রাডনোব। ভাগ অন্যান্য পৃজনীয় 
শিক্ষকগণের মণ্যে ছলেন আননদটন্ছ শিরোমণি, এদ*তমাহন তকালঙ্কাব ও রামতন্ 
লাহিডা, এতত্বাতী' অন্থান্ত ইংরেজ শির্ক 1১৮৪৬ এইটা কংলজেব অপ্যক্ষ 
হয়ে এলেন বচফোট আর হাসন হলেন হেডমা্টার। গণিতের শিক্ষক 
ব্যাঙবেরি, শেঝসপীয়ব পড়াতেন বাটল্যাণ্ড ব! বীশলাাণ্। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
উমেশচন্র কলেজের সের! ছাত্ররূপে শিক্গক সমাজের হদয় জয় কংবন। হংরেজী 
সাহিত্যে তার স্থগভীর বুৎপাত্তর কথা আবাদ্ত বরহইল ন!! মার্চেন্ট-অফ- 
ভিনিমে'র একটি নিবাচিত ত”শ আবৃত কারে তিনি অধাক্ষ বিচাডগপনের কাছে 
৬০ এখ ধর্দে। ৬৯ নম্বর লাভ করে রেকড স্থাপন করলেন । কলেজের প্রথম 
জশ্য়িব ছাত্্বৃত্তি পরীক্ষায় উম্বেশচন্ত্র অর্জন করুলন ঈপ্নিত সাফলা। 
সুচন। তে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থানীয় পরিচালন সমিতির অধীন ছিল। ১৮৪৮ 
হুষ্টান্দে কৃষ্ণনগর কলেজ অন্যান্য মফস্বল কলেজ সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা সমিতির 
ততাবধানে আসে । ১৮৪৮ খু অনুষ্টিত সমস্ত কলেজের সিনিয়ব স্কলাবশিপ 
পরীক্ষায় উমেশচন্ত্র পঞ্চম স্থান অপিকাঁর করে রচফোট রৌপ্াপদক লাভ -.রন। 
মফস্বল কলেজসমূহকে হিন্দু কলেজের অমখ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্াপারে 
অধিকাংশ ইংরেজ রাজপুর্াষর খোরতর আপত্তি ছিল । সরকারের সচিব ।-সিল 
বিডনের ( পরে লেঃ গভনর ) আগ্রহাতিশয্য মফঃহ্গল কলেজ্সমূহ “হন ব..'জের 
সমপধায়তৃক্ত হয়। সেজন্য কৃষ্ণনগর কলেজে উমেশচন্দ্রের এই সাফলে। তিনি 
অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। এই সংবাদে শিক্ষা সমিতির সভাপতি জন 


৪০ সেকালের শিক্ষাপ্ডর 


ডিস্কওয়াটার বেথুন সমিতির সভ্য বীডন ও মৌয়াটকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে 
পারিতোষিক বিতরণের জন্য উপস্থিত হন। পারিতোধিকাঁবলি যথাসময়ে কলেজে 
না পৌছানোর জন্য কলেজ কমিটির অন্যতম সমস্ত মহারাজ শ্রীশচন্ত্র রায়বাহাছুর 
নিজ বাবহারের জন্য সগ্য ক্রয় কর! বহু মূল্যবান শালখানি উমেশচন্জ্রকে উপহার 
দিয়ে সংবদ্ধিত করেন। সভাপতি বেখুন তার ভাষণে উম্লেশচন্দ্রের এই কৃতিত্বের 
জন্য ভূয়ষী প্রশংসা করেন। উম্েশচন্দ্র কুষ্ণনগর কলেজকে গৌরবান্বিত করেছেন 
একথা তার ভাষণে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়। 

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সমিতি পরিচালিত সিনিয়র প্কলারশিপ পরীক্ষায় উমেশ 
চন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে কৃষ্ণনগর কলেজের গৌরব বুদ্ধি করেন। এই 
পরীক্ষায় ইংরেজী “কমপজিসনে” উমেশচন্দ্র ৬০ এর মধ্যে ৪৭ নম্বর লাভ করেন। 
তার এই সাফল্যের জন্য ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে কষনগর কলেজের “উমেশ দত্ত ইয়ার” 
নামে 'প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৫০ খুষ্টাব্বের ৬ই জান্রুয়ারী তারিখে জন ডিঙ্ক- 
ওয়াটার, বেখুন, স্তার মিসিল বীডন ও মৌয়াট সাহেব পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে 
পারিতোষিক বিতরণ করতে উপস্থিত হন। নবাশিক্ষা প্রসারে কৃষ্ণনগর কলেজের 
এই শ্াঘনীয় প্রতিষ্ঠা ও গৌরবকে স্বাগত জানিয়ে তিনি স্টার সভাপতির 
অভিভাষণে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেন-_ 


“] 01702 29015 (00178800170 0019651) (00109170198 1069 01901) 
076 19017000080 196 1785 5817160 101 1)1075615 0020 150 10725 621750 
(01 0106 10095061505 ৬/1)056 2016 81010] 100 1095 06]; 0:9.160. 00 
00০95 0015 10109001950 190910101) 7) 11070 1060 1085 19060090 01 009 
(01166 00 ৮51)101) 10602101555 9100 চ10101) 1 61050) 10100, 0770 0170 
০0 16 00 010০ 001)615, 551000980101775 ৮৮10 10100 171 1015 50150595.7 
এই পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে নীলকমল ভাছুড়ী উৎকৃষ্ট বাউলা নিবদ্ধ রচনার 


জন্য “শ্যার এইচ স্তাডক সুবর্ণ পদক” লাভ করেন। 

তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সর্বোচ্চ পরীক্ষা ছিল লাইব্রেরী । ১৮৫০ খষ্ঠাবে 
উমেশচন্দ্র দ্শনশান্ধে লাইব্রেরী পরীক্ষায় শতকরা একশত নম্বর অর্জন করে প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। এবারে তাঁকে লাইব্রেরী স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করা 
হষ্মী। উমেশচন্দ্রের ছান্রজীবনের পরিসমান্তি এখানেই । তার ঝটিকাক্ষুন্ধ জীবন- 
প্রবাহ থেকে লক্ষ্য করেছি-শতধা৷ বাধ! বিদ্ব অতিক্রম করে তিনি নব্যবঙ্গের 
আধুনিক শিক্ষার প্রপাদ প্রাপ্ত হন। অদম্য উৎসাহ, অপরিসীম অধ্যবসায় এবং 
স্থকঠিন তপস্তা ব্যতিরেকে এই সিদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়! যায় না। এই ছুর্জন্থ তপস্তার 


উমেশচন্দ্র দতগুগ্ ৪১ 


অধ্যেই তার কালরান্ত্রির অবসান হ*ল। অতঃপর সৌতাগ্য সর্যের উদয় হল 
তার জীবনে । কৃষ্ণনগর কলেজে কীত্তিভাস্কর তার কিছু কিছু পরিচয় শিক্ষা 
বিভাগের বাধিক রিপোর্টগুলিতে আজও প্রচ্ছন্ন অঠছে। অধ্যক্ষ 76 সাহেব 
তার “২6010 0: 006 1000110 117560561017, 73010£91 1831-50” গ্রন্থে 
উম্লেশচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উত্তরপত্র সমূহের কিছু কিছু মুদ্রণ করে তার গৌরবময় ছাত্র- 
জীবনের শ্মৃতিরক্ষা করে গিয়েছেন । রুষ্ণনগর কলেজের কুচনাপর্ব বঙ্ধ:দশে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রতিার যুগ । বস্তুতঃ রূনগর কলেজ প্রাইষ্ঠার ফলে কলিকা তার 
বাইরে বৃহত্তর পল্লীবাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা! প্রসাবেব পথ সুগম হয়। কলেজের 
এই স্থচনাপবে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত সমগ্র বাউল! দেশে প্রতিভাবান পাশ্চাত্য 
শিশিত বাক্তরূপে পরিচিত হন। আধুনিক শিক্ষ! জগতে সে যুগে উমেশচন্দ্ 
এক কিংবদন্তী । সে যুগের বিভিন্ন ছড়া ও কবিতায় উমেশচন্দরের নাম গরথথিত 
হয়েছিল । ছাযকানাগ অপিকারী ক্ুষ্ণনগর কলেজেব ছাত্র । ভার “সুদ্ংবক্ষণ? 
( ১৮৫৫ খুঃ) কাবেো “কুঞ্কনগর কলেজের বোদল এ হিন্দু কলেজের সহিত 
কথোপকথন” কবিতায় এছিকীচিরণ “ঘাষ ও উমেশ দুর নাম উজ্জল বন্ণ চিত 
আছে। দীনবন্ধু মিত্র চার সৃরধনী কাব। ১৮৭ এখম ভাগে কুষ্ঃনগব 
কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছেন__ 

রুধনগরেতে আছে কলেজ সুন্দব, 

বিদ্ভাবিশারদ তার শিক্ষক পিক । 

এ কলেজ একবার উমেশ প্রভায় 

উঠেছিল সর্বোপরি বিছ্যা পরীক্ষায় । 

কলেজের পাঠ সমাপন করে উমেশচন্দ্র কমজীবনে প্রবেশ করেন। কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তনের ( ১৫৭ খু; ) পূবেই এদেশের সবোচ্চ বিছা তিনি অঙ্জন 
করেছিলেন। অনায়াসে তিনি উচ্চ বাজকর্মচারী হতে পাবতেন। কিন্তু 
উমেশচন্দ্র বেছে নিলেন শিক্ষাব্রতীর পথ। নবীন যুগচতনায় তিনি উদ্দেল্ত। 
নবধযুগের মন্ত্র প্রচার করে দীর্ঘকাল প্রযুক্ত তমসাচ্ছন্ন ভাঁতিকে জাগ্রত কর:বন__ 
উত্তরীয় উড়বে নতুন যুগেরর-এমন একটা আদর্শ স্টার মনে দৃনিবদ্ধ ছিল। 
কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের পথে তার এ আশা চরিতার্থ হতে পারে। সেজন্য 
সরল অনাড়ম্বর শিক্ষক জীবন তার আদ্ধা আকর্ষণ করে। উমেশচন্দ্র আজীবন 
শিক্ষাব্রতী; এই নতুন যুগে নতুন মান্থুষ গড়বেন-_দেশ জাগ্রত হয়ে উঠবে 
এমন এক আশায় তার চিতলোক আন্দোলিত । কারণ গ্রণবান, চরিত্রবান মানুষ 


৪২ সেকালের শিক্ষার 


ছ্রিয়ই তো একট! দেশের শ্রেদত্ব প্রতিপন্ন তয়।  উমেশচন্দ্রের দারিদ্রাদুষ্ট সংসার- 
জীবনের কথা৷ এই মৃহ্তে স্মরণ কর! যেতে পাবে । তখনো পধন্ত তাদের আথিক 
সংকট দূরীভূত হয়ুন। জ্নিয়ক ও সি'ময়ব বৃত্তির টাকাতে কোনোরূপে তাক্র 
সংসাবযাত্রা শিবা হচ্ছিল: এমতাবস্থায় উমেশচন্দ্র 'বপন্র পরিবাবকে 
অবূহলা করতে পারেননি । শিক্ষাসামাত মফহস্বল বাঙলার এই প্রতিভাবান 
ছাত্রটিকে শিক্ষা বিভাগের সেবায় [নিয়োগ করার চন্য উতৎ্কন্তিত ছিলেন । লাইরেরী 
পরান্দায় উত্তীণ হওয়ার সঙ্গ সঙ্গে শিক্ষাবতাগের সম্পাগক ক্যাপ্টেন হেস্‌ 
উমশ্চন্দ্রক চট্রগ্রাম স্কুলে শিক্ষকর পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ ভাপালেন 
(১৮৫৭ খুহ )। ও 

টমেশচক্তর শিক্ষা বিভাগকে তান্তরিক বধন্তবা” জানিয়ে ১০০ শত টাক! বেত 
চট্রগ্রাম ক্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহ« করলেন ( ১৮৫১ খৃঃ)1 এই বংসরেই 
হুগলীর সাবজজ কেশবচক্ত্র রায়ের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ভয়। চট্টগাম 
বিদ্যালয়ের পদচাত শিক্ষক 7 0. 087:0]7৮-ব স্থলাভিষিক্ত হলেন তান । চট্রগ্রামে 
কয়েকমাস শিক্ষকত! করাব পব ডমেশচন্দ্র বদল হয়ে এলেন কুষনগর কলেছে 
(১৮৫১ খুঃ । কলেজের জানয়ব স্বল বিভাগে তাকে প্রথম শিক্ষক পদে 


গু 


র করখ হল" অতক্পকাল মধো তা বেতশ দেড়শত টাকা হয়। ৮টগামে 
ক মাসের মনে সাশক্ষকরপে হাব খ্যাতি প্রতষ্ঠিত হয়। জগ মে কখন 
নিচ্যামন্দিরে «৭ উমেশচন্ছরের ধশ ওখ্যাতি ছাঁড়ঃয় পড়ল। ১০৫৩ খুষ্ঠান্দে 
উমেশ্চন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে সিনিয়র ক্কল বিভাগে সহ্কাবী তীয় শিক্মকের 
পরে উন্নীত হুঃলন। এর পৃবে ভঁদ্ব মুখোপাধ্যায়ের নর্মাল স্কুল পরীক্ষা'ব ভার 
তার উপর ন্যস্ত হয়। ইঈশানচন্ছু বন্দ্যোপাধায়, [,01766 ৩ 77৪৮০ সাঠেবও 
পরাক্ষক ছিলেন! উমেশচন্্র যোগা'তার সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
সময়ে ক্লার্মপ্ট সাঁহবের স্থলা'ভমিক্ত হন বীনল্যাণ্ড এব* বীণলাগ্ের পদে উন্নীত 
হন উমেশচন্্র । তার নেতন ২০০ টাকা! ১৮৫৭ খুষ্টান্দে তাকে 7101) ঠা 
£705 66901১১1510 দ্বার! সম্মানিত করা ভয় । ১৮৫৮ খুষ্টাধে তার বেতন 
ছিল ১৯০০ টাকা: কলেজের প্রথিতযশা শিক্ষক বাটল্যাঞ্ড বা বীনল্যা্ড দশর্ঘ ১৭ 
বৎসর কষ্চনগর কলেজে শিক্ষককমে নিযুক্ত থেকে ১৮৬৩ (৩১, ডিসেম্র ) 
পরলোকগমন করেন । অচিরে ১৮৬৪ খুষ্ঠান্দ উচমেশচন্দ তার স্থলাভিষক্ত হন 
এবং বেতন ৬০০ টাকায় উন্নীত হয় । ১৮৫১-১৮৫ সনের কয় বংসরকাল এক- 
টান! কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষার্দানকর্মে ব্যাপূত থাকার পর ১৮৬৬ খুষ্টাব্দে উমেশচন্দ্' 


উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্প ৪৩ 


ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিসুক্ত হন ।  বভ-শাস্মবিদ। ভাতদন্দী 
ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকর।:প না$লার শিক্ষাগত উমেশচন্দ্র সেকালের এক বছু- 
কাথত নাঁম। সুর পুণশা ডলার পাণদ কন 914 ক! শানুর চাত- নভিভ"ন নন্ছ 


সমাজেও তিনি নত ভাপ জশািখ 


০ 


কত গম হলেন। জনমাঁলসে ছেয়ে 
দিলেন বিগ্রনী ভাবধারা ও লিশ্ব্ জ্ঞানাড ঘা! বাস্তবিকই সমগ মুগচেতনা একটি 


স্পা 


উতৎকণ্ঠিত বাক্তির বিশাল চিন্ততলে আত হয়ে সেদিনের শিক্ষাজ্গতে নবাপ্রাণ 


প্রীতির দিল: দীপশিখ! প্ুজ্জলিত হয়েছিল" কিন্কু টাক। বিদ্যায় ভার কার্যকাল 
দার্ঘ'য়ত ছিল ন!। বংসব্কাল ঢাকা শহরে নতিন শেক্ষািম্তার ছারা! জনমীনজে 


আপু।নকতাব বারনিষেক করলেন । 


৮ পা 


কাঁলপক "তা বিশ্ববিদ্যালয় প্াতঠিত ঠ ওয়ার পবঝ বহরে হাহ ১৮৮৫ গ্রান্ছে 


"৮২৭ 


'এস্দান্ন ৮ শা প্রবতিত হয কিন্ক র্ধনণব কলেজে প্রথম এফএ ত বিএ 
পরাণ প৩-৯ ₹ 2৮ হাসি 2১, ০৮১ ০5 ১৮১৭ 2217 একা হি লি-এ ক্লাস 
চা; ঠওয়াপ সঙ্গে সঙ্গে উমশচন্দ কুলে তত উচ্চতর আুহীতে আবগাগনা কবি 
থাঃকন।' ১০৬৭ খগ্তান্দে ১:১শএন্দ আবার কনর কলোজে গ্রতানতন কানন, 
অভ;শব ১০ ৪৭-৮৩ খৃষ্টাব্দে অনঙ্বগহণের দন পধন্থ উিমেশচন্ছ সফনগর কলে জল 
সচ্গ আবিচ্ছিন্নভাবে সশশ্রিষ্ঠ চিংলন 1 ১৬৩-১৮৭৫। মৃত ৩০ তসপ্টেখব 0 পযস্থ 
প।াবীঁচরণ সবকার ছিলেন প্রেক্িডন্পী কলেজের সশকাবী অধ্যাপক | তীব মৃত্যুর 
অবাবহিত পদে ১৮৭৫ 2&া্দের ভেম্গর মাস উমশচন্র সহকারী অধ্যাপক পে 
উন্নীত তশ' রোগার লেখব্রীড ও উড্রে: মাহেনেব প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে 
উদ্েশচন্দ্র টপবোক্ত টনি (71940 13৩1162] 1:4002010221 90৮100, 
পরবে 7) ঢু, ২, পল অলঙ্কত করত সঙ্গম »ন | সঞ্ঠাক্রফ সাহেবের প্রচেষ্টা সত্ও 
শ্রএতকীতি বেভাঃ.লাঁলাবহাব* পে বা মহেশচন্দ্র গ্ায়রত্ব কাধতঃ এই প্রতিদ্ন্িতায় 
পবাডত ১৭1 বহরমপু কলেজ খেতি আগ 


ভি 


গত পাবশ্বর মি সে সময় এখানকার 
প্রধান শিগক | ১৮৭৪-০৮-৭৭ সঙন্থ রোগার লেখবীজ কৃষফ্+নগব কলেজের অবাক্ষ 
ছিলন। ভাব কাধকাচলে ১৮৭১-১৮৭৫ সুষ্টান্দে উমেশচন্্র ছুবার কুষ্ণনগর 
কলেজে অগ্ধায়ী অধাক্ষে ”দ অলঙ্গত করুন উর কষঃণগর কলেঃজর 
প্রথম ভারতীয় অধাক্ষ ' সেকালের শ্গন্ত কোনো শিশিত বাঙালী এই উস্পদে 
অধিষ্ঠিত হন শি। উ.মশচন্ত এব কয়েক বংসর পঃর এ 'রাভেন শ' কলক্তে 
স্ায়ী অধক্ের পদ লাভ কদম ১৮৮১ খুঃ 11 ভগ্ন্বাঙ্থ। উম্শচন্্র দুই বখসরর 
ছুটি নেন। অতঃপর তিনি আর 'রাভেন শ' কলেজে যোগদান করেন নি। 


৪8 সেকালের শিক্ষার্তর 


উমেশচন্ত্র শিক্ষ। বিভাগের চাকুরী থেকে অবসর এহণ করেন ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে | 
তার অবসর £ হণের ফলে বাঙলার শিক্ষাগত এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের 
'সেব। থেকে বঞ্চিত হয়। 

উমেশচন্ত্র দত্তগুপ্ত অবসর গ্রহণের পরেও স্ুুদীর্থকাল জীবিত ছিলেন। ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দে ( ২২, জুন ) ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি কুষ্ণনগরস্থ নিজন্ব বাসভবনে পরলো ক- 
গমন করেন। ১৯১৬ খুষ্টাব্দের ৩০, জুন তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় শিষ্বোন্ত 
সংবাদটি প্রকাশত হতে দেখ! যায়। 
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0011562 (1950, গ্রন্থে উমেশচন্দ্রের মৃত্তু তারিখ ৮ই জুলাই উল্লিখিত হয়েছে। 
এই সংবাদ প্রম'দপুণ। অবসরান্তে উমেশচন্দ্র বাধিক চাবি সহম্প টাকা 
বুত্তি পেতেন। তার মৃত্যুতে উনবিংশ শতকের যুগন্ধর শিক্ষক সমাজের “শেন 
স্মতিচিহটুকু লপ্ত ₹য়। তার তিন পুত্র & সাত কন্যা । অধ্যাপক হেমচন্ত্র দত্তগপ্ি 
ও অধ্যাপক শুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত তার দুই কৃতি পুত্র বন্ুপবে পরলোকগমন 
করেছেন । মধামপুত্র পূর্ত বিভাগের ভুতপুব উচ্চপদস্থ অফিসার ফেগেশচন্র 
দত্বগুপধ এখনও জীবিত আছেন । 

উমেশচন্দ্র দপ্রপু বাঙলার শিক্ষা সমাজে এক অবিস্মরণীয় নাম। বাঙালীর 
পুনর্জাগরণ লগ্নে তিনি নবাশিক্ষার মন্ধদাতা গুরুরূপে পুজিত থাকবেন . বিষ্যা- 
লয়ের নিয়তম শিঙ্গক থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজের অধাক্ষ পদে 
অধিষ্ঠিত হন। কেবলমাত্র এই পদগৌরবের জন্য নয়__আদর্শ শিক্ষকের দুর্লভ 
গুণাবলীর জন্য ন্তিনি সমগ্র বাউল! দেশে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন৷ তার 
শিক্ষাদর্শ শুধু পাঠাপুস্তকের মধ্যে সীমিত ছিল ন'__মানবিকতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, 
ঈীশ্বরান্থুরাগ ও দেশভক্তি প্রতি সেকালের "আত্মজাগরণে বনুধা চিন্তা ছাত্রগণের 
মনে মুদ্রিত করে দিতেন । পাণ্ডিত্য 'ও চরিত্র মত্বের জন্য শিক্ষক সমাজে তাঁর 
'আসন ছিল অনেক উচ্চে। কৃষ্ণনগর কলেজের শ্রা ও সৌকর্ষ বিধানে তার 


উমেশচন্ত্র দত্তগুপ্ত ৪৫ 


নিরলস প্রচেষ্টার কাহিনী স্থবিদিত। ইংরেজী ও ইতিহাসের এই ম্মরণায় অধ্যাপক 
উমেশচন্ত্র দত্তগুপ্তকে বহুবার কলিকাতা! প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থানাস্তরিত করার 
প্রচেষ্টা হয় কিন্ত কষ্চনগর কলেজে তিনি ছিলেন অপরিহার্য । অধ্যক্ষ লর ও 
রোপার 'লেখব্রীজ শিক্ষা বিভাগকে জানান, কৃষ্ণনগর কলেজ উমেশচন্দ্রের সেবা 
থেকে বঞ্চিত হলে তার স্থলে অন্ততঃ দুইজন অক্পফোর্ড বা! কেমরীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিগ্যাপ্রাপ্পু অধাপক প্রয়োজন; অন্রমান করা েতে পারে ইংরাজ শিশ্গালিদদের 
কাছে উ্লেশচন্দ্রের মাসন কত উচ্চে ছিল। প্রয়োজন হলে উমেশচন্দ্র বিদ্ালয় ও 
কপ্দে্” উভয় বিভাঁগেই অধ্যাপনা করতেন। কলেজের আমোদ্-প্রমো”-খেলাধুলা 
ক্ষেত্রেও তন ছাত্র সমাজের বন্ধু ছিলেন । ১৮৫৬ খুষ্টান্দে তার নেভ:ত্ব কষ্ণনগর 
কলহ ক্রিকেট দল হুগলীতে স্বাশীয় কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মূলক খেলায় 
ুয়লাঁভ করে। শিক্ষাবিভাগের সচিন উড়ে। সাহেব 'লালবিহারী দে অপেক্ষা 
উম্মেশচন্দ্রকে বেক পচ করতেন । লালবিহারী সম্বন্ধে মন্থব্যকালে তিনি এক- 
লাব বালছিলে”-_170 105 ভা) 010 10000 চটে ০৮110 116 
[০7 70০]কে 

বা€লায় পাশ্চাত্য শির স্থচনাপব থেকে এদেশে ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ 
কুক শোকাপীয়র সাহিত্য-চচ: বলল প্রসিছিলাভ করে। শেক্সপীয়র টায় বাঙালীর 
মনষার কগা ইংরেজদের ও বিশ্বয় উদ্রেক করে। উমেশচন্দ ছিলেন একজন 
শেকুগীয়ব বিদ্যানিশারদ পণ্ডিত | শেক্সগীয়র সাহিত/বিষয়ক তিনি কোনে! মৌলিক 
গস উপহার দেশনি বটে_-তথাপি সেকালের বাউলাদেশের উচ্চশিক্ষত মহলে 
শেনুণ্গীয়র সাহিতে।র প্রসিদ্ধতম প্রবন্তাৰূপে উমেশচন্রের নাম দেশব্যাপ্প হয়েছিল। 
বাউল শিক্গাজগতের খণতিমান ইংরজী সাহিত্যের অধাপক জর্জ বেলেট 
ললোছিলেন “শেক্পীয়র বাঙালীর মন্যে উমেশচক্র জানে, আর কেহ জানে না|” 
বস্তুত: গন ছাত্রমহলে, ছাত্রমহল কেন, দেশের শিক্ষিত দলে উমেশ দত্তগুপ্তেব 
ঈ“রেজী ভাষাভিজ্ঞরূপে মহাখাতি ছিল! একবার রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের 
একটি ই:বেভী ব্যাথায় জনৈক ছাত্র সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি উমেশচন্দরের 
সাহযা নেন এবং ছাত্রটিকে বলেন, “আমি ঠিক বাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে ওর 
মত "আমার ইংরাজীতে বিদ্য! নেই, তাই অমন হন্দরভাবে বুঝাতে পারি নাই__ওুর 
মতে কয়টা মানুষ বাউলাদেশে ইংরেজী জানে ?” বাস্তবিকই ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ে 
তাৰ বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্ধক্য ইংরাজী ভাষায় 
কোনে! বিসয় নিয়ে তব্ধ হলে উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়কে নভী রব মত উল্লেখ করে 


8৬ সেকালের শিক্ষাণ্ডক 


বলতেন “উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরেজী জান কিনা ।” বঙ্গের প্রথম লেঃ গভণর 
স্তার ফ্রেডরিক হ্যালিডের কৃষ্ণনগর পরিদর্শন উপলন্দে (১৮৫৫ খু ) তাঁকে শাগরিক 
সংনদ্দীনা ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রের বচনার ভাষায় মুগ্ধ হয়ে হালিন্ডে 
সাহেব মানপত্রর রচয়িতার অনুসন্ধান করেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 
ইংলশ্রীয় 7িশ্ববিগালঞের থম .শ্ণীর াহুয়েট ছাড় এমন ইংরেজী লেখা সম্ভব 
নয়। উমেশচন্দ্র এই ৪৭৩৩5 রচনা করেন । এজন্য স্তার হালিডে ভূয়মী 
প্রশংসা করে তার জবাঙ্গীন ভ্রীরছি কামন। ক:বন। ইংরেজী ভাষাভি্ক 
উমেশচন্জ সন্থদ্ধে এমন অ.নক গল্প আজও লোকমুঘে শোনা যায়। 

আধুশিক শিক্ষার সফল আপামর ৪নসাধারণে মনো পরিবাপ্ু না হালে 
দেশের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব নয় ৯রেজী নিছার শম্তাববা এই যে, এ ভাষা 
দেশের অপিকাংশ “লা কের হৃদয় স্পর্শ করে না, ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হয়। 
শিক্পার মাধ্যম কি হনে - এ নিয়ে একালের বুদ্ধিতপি মহলে ও আলোচনার শেষ 
নেই। মাভৃভাষাই |শঙ্গার খোগ্য মাধ্যম, এ বিষয়ে পশ-বিদেশ্ব বিছজ্জনেরা 
সকলেই একমত । হংরেজ আবধিপতযুগে শিক্ষার মাধাম ছিল ইংকেছী। 
উমেশচন্দ্র ইংবেছী শাকিত এবং ইংরেজ জঅরকারের শিক্ষাবিভাগর উচ্চ রাজ- 
কমচারী হয়েও মাতভাষাকে শিল্পার মাধামরূপে গহ৭ করাব জন্য শিক্ষাবিভাগের 
কাছে এক প্রতিবেদন উপাস্থত করেছিলেন ! এ তাঁব শিক্ষা সঙ্গন্ধীয় গভীব 
দুরদষ্টি ও দেশগ্রমের পরিচয় দেয়! গণেত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিদয় 
অচি:ঝ বাউলা ভাষার মাধা:ম পসন-পাঁগনের জন্য তিনি ১৮৭৩ খুষ্টাব্ধেই হাব 
অভিমত ব্যান্ত করবেন। উমেশচন্র 'এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন_ তিিটাওএচ ডি 
170008511012 0011৩45 00০ 001০৮00201৩ 01091705115 1)0-১৩70 
2000010 01 11751501175 0119001)101111৭1) 25 0120 180010110 01 105 2175৮ ৩9 
6৮ঠো। 20 000 8:7091700 02101120101) ” 

বালা, নৈশোঁর ও যৌবন নান! ঢুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধো তার জীবন 
অতিবাচিত হয়। দারিদ্রোর এই অসহনীয় জালা তিনি মরে মর্মে অনুভব 
করেন। উত্তর কালে ভাগ্যলক্ষার আশাবাদে তার জীবন চরিতাথ হয়ে উঠলেও 
দবিদ্র ও দুঃখী মানুষের ভন্য তার অপরিমেয় সভানুভূতি ছিল। দয়া, মাঁনব- 
হিতৈষণা, উদার মানবিকতা ও উদার মহাভভব'তা তার মহৎ চরিত্র লক্ষণ | 
দরিদ্র ও ছুংখীজন তার অবাঞ্চিত দাক্ষিণ্য পন্য ভণ্তী। অসহায়কে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। চট্রগ্রাম থেকে কষ্জনগরে 


উমেশচন্ত্র দতগু& ৪৭ 


ফেরার পথে তার পান্কীবাহক পীড়িত শুয়ে পড়লে_তিনি রোগাক্রান্ত ভত্যক 
নিজ ক্ষদ্ধে পাক্ষীতে বহন করেন এবং চারদিন পরে রুষ্ণনগরে পৌছান। তাৰ এই 
ত্যাগ ও সহানুভূতির আদর্শ শেষ জীবনেও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল; শা 
সতীর্থ বন্ধু ও প্রতিদ্ন্ধী স্বিকাচরণ ঘোষ বপন্ত রোগে অকালে মৃত্য বরণ কব.ল 
তিনি যে বন্ধগ্রীতির শ্িদিশণ স্থাপন টা তা সকালে চুর্গভ। আস্সাম 
পরিজন ও গুরুজনদের শিথের উপেঙ্গা কাব তিশি রোগ করাত নন্ধুব শষাাপাশে 
আমৃত্্য উপাশ্থত ছিলেন! কিন্ত ভাদক নাত পাঁবেননি | সুখ্যাতি লাৰ 
উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতে গপজ ভবনের প্রাচীর গাছে তাব স্মৃতির উন্দেশে একটি 


প্রস্তর ফলক উংসগাঁত তয়। এই ম্বৃতি সাভায় মভাপশতির ভামণে শিক্ষা সমিততিব 


শপ 
সভাপতি বেখুন সাহেব উমেশচন্দেব 'এই ক ব অব% প্রশণদং ল্যাব 
বলেছিলেশ__ 145 ১001) ০১01)1-3 1301101)1৮ 10011 0১৮ মনন্দিতাব 
গর্দে হয় খাধুযের এমন অম্মলন ছল ভ | 

উমেশঢনন দত্তগ্ুপ্ত কেবপমাতর ববেণা শিক্গাকতীবিপেই নিলি ভিলেন 
স্থাপীনচেতা দেশ প্রাণ বক্তি। শিজ জমি ইম্নগবের সব্াঙ্গীন ভবুদ্ষি জনে 
তাৰ প্রচেষ্টাব বিবাম ছিল না। এদিক থেকে তিনি 'একজন সমাজ বিন 
তথাপি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাগক হয়ে তিনি ভারতীয় দর্শনাববোনী 
ছিলেন নাঁ। শিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ নয়, মাইষের প্রতি তার ধে অকুূপণ প্রেম চিল, 


সেই প্রেমই সমানে তাকে অনন্য মহিমা দান করেছে । অবসর গ্রঠণেব পর বনু 


নংসব যাবৎ [নি বফঃনগব শহরে অনাবাবী হেলা শাসকের পদ অলঙ্ত কবেন। 
এখানকা৭ পেশ কলেজ, হিট £াসপাতাপল, অবপ্রকার দির 
*তিঠানের সঙ্গে তার শিবিড় সংযোগ ছিল । কুষ্টনগর পৌরসভায় অন্থতঃ তুই 


বার ( ১৫, মা, ১৮৭৯ ও ১৯শেমে, ১৯০০ 22) তিনি সহ সভাপতি ছে 
নিবাচিত হন। তার নিরলস প্রয়াসে কৃষ্ণনগণ পৌবমভার প্রভৃতি উন্নত হয়। 
সেই উতকট শব্যঠাব যুগে যখন অন্ুকরণের বগ্তাবেগে সব কিছুই প্লাবিত 
ইংরেজী বিদ্যার মুগ্ধ উপাসক উমেশচন্দ্র বিলেতি শিক্ষার খাগ্-পানীয় আকগ গ্রণ 
করেও ভারতীয় এঠিহাকে অগ্নিহোআর অগ্রিরঙ্গার মতো সযত্তে রক্ষা করেছিলেন। 
' চিন্তশুদ্ধিজনিত অচপল প্রজ্ঞার দিব্যলোকে তার অন্তপাজ্মা উদ্ভাসিত হয়েছিল । 
শিক্ষাজগতে ও সমাজে তার এই অনন্য মাহমার জগ্য "তদানীস্তন ভারত সম্া্ঞী 
ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে সম্মানন্থচক 'এক অভিজ্ঞানপত্ধে তাকে অভিনন্দিত 
করেন। 


৪৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


ভষেশচন্ত্র দততগুপ্তের সমগ্র জীবন মূলতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্মে 
নিয়োজিত ছিল। তার বিদ্যাগৌরব এত বেশী ছিল যে সাহিত্যসআাট বস্কিমচন্তর 
দীনবন্ধু মিত্র, দেওয়ান কাতিকেয় চন্দ্র রায় প্রমুখ বরণীয় বাঙালীরা তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ অভিঙ্লাষী হয়ে মিলিত হতেন । জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির মধ্যে ডুবে 
থাকাতেই ছিল তাঁর আনন্দ । জীবনের বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গ্রন্থ পাঠের 
মধো তিনি পথের নির্দেশ পেতেন । সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত-বিজ্ঞান ও জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বহুধ! শাখায় তার কৌতৃহল ছিল অদম্য । মৃল্যবান গ্রন্থপাঠকে তিনি 
ক্বাধায় মনে করতন। জীবনের অস্ভিম লগ্নে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে 
তথাপি নব নব গ্রন্থ সম্বন্ধে তার জিজ্ঞাসা চির জাগরূক ছিল। তার মৃত্যুর 


কিছুদিন পূবে তার জোঈপুত্র ( পরলোকগত অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ট মহাশয় ) 
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তার বিছ্যান্ুরাগ ও জ্ঞানপিপাসা কত তীব্র ছিল উদ্ধৃত উক্তি হতে তা 
অভমান করা যায়। 

কৃতি ছাত্রেরাই শিক্ষকের গৌরব । তিরিশ বৎসরের অধিককাল তিনি 
নব্যবঙ্গের শিক্ষ প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রাতভাবে জড়িত ছিলেন৷ এ বিষয়ে তার 
মনন চিন্তার কথঞ্চিং পরিচয় এই নিবন্ধে উপস্থিত করেছি । তার অগণ্য কৃতী 
ছাত্র নন জাগুতির বাউলাদেশে জ্ঞানে কর্মে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সঞ্চার করেছিলেন । 
বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, বিচারপতি লালমোহন দাস, অমৃত বাজার 
পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, বৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বন্থ, ব্যারিষ্টার 
মনোমোঁহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ, ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ রায় উমেশচন্দ্রের 
কৃতি ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। নব ভারত নির্মাণে এদের কর্ম- 
কীর্তির কাহিনী চিরকালের জন্য অগ্লান হয়ে থাকবে । 

প্রায় ষাট বতসর পূর্বে উমেশচন্ত্র লোকান্তরিত হয়েছেন। বাঙলার 
শিক্ষাজ্গত্ে এসেছে কত রূপাস্তর । কিন্তু আমাদের জড়ত্বমোচনের শুভ সুচনা 
উনবিংশ শতকের বাউলাদেশে । শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিনের সেই প্রচণ্ড আঘাত 
জাতিকে বিপর্যস্ত বা! বিমুঢ় করেনি-_বরং এই আঘাত আত্মরক্ষার সহজাত 


উমেশচন্্র দততগুপ্ত ৪৯ 


বৃত্তিকে সতেজ করেছিল। সেদিনের সেই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ সমাজের 
মধ কতকগুলি পর্বততুল্য সুদৃঢ় ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব । উমেশচন্দ্র সে 
যুগের শিক্ষাজগতে এমনই এক ব্যক্তিত্ব। এঁতিহাশাসিত বন্দীদশা থেকে মুক্ত 
ছয়ে তিনি আপন স্বরাজো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । কর্মে, চেষ্ঠায়, উগ্ঘমে, বীধষে, 
তপস্তায় এবং বিচিত্র সার্থকতায়। জীবন গঙ্গোত্রীর শিলীভূত অতীতের 
গুহাবরোধ চূর্ণ করে তিনি নিজেকে শতধা1 ধারায় প্রবাহিত করে দেন। উমেশ- 
চন্দেব সংগ্লাম বিক্ষুব্ব__সাঁফলা_-অসাঁফল্যের সেই রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী 
আমরা মনে রাখিনি। আজিকার শিক্ষাগতের শতধা নৈরাজ্যের যুগে উমেশ- 
চন্দ্রের দীবনকাহিনী পথভ্রষ্ট জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেবে_-এই প্রত্যাশ। 
নিয়ে বর্তমান শিবন্ধের অবতারণা | 
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শিক্ষাগুর-_-৪ 


ভরিচরণ দাস 


নতুন যুগের হযৌদয় হয়েছিল কোলকাতা! শহরে। তার রশিচ্ছটা সার! 
বাউলাকে আলো যুগিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা এই নতুনের আগুন। আমাদের 
নবজাগৃতির সর্ব অংশে তার প্রভাব। নবযুগের এই সৃর্যোদয়কে অতিনন্দন 
জানিয়েছিল গত শতকের কৃতবিদ্য যে বাঙালী সন্তানেরা, তাদের কীন্তির কথা 
ইতিহাসের জীবন্ত অধ্যায়। এ যুগের নতুন মান্য তৈরীর সাধনায় সেকালের 
শিক্ষকপমাজের অবদান নগণ্য নয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, স্থপণ্ডিত সেকালের 
বাঙালী শিক্ষক সমাজের পূর্ণ ইতিকথা! বোঁধকরি এখনও রচিত হয়নি। হয়ত বা 
বিচ্ছিন্ন কোন কোন ব্যক্তির প্রাগ্রসর প্রচেষ্টার কথ! কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। 
হবিচরণ দাস সেকালের একজন ম্মরণীয় শিক্ষক | অনেকের মত তিনিও বিস্বৃতির 
অতলে । হরিচরণ একজন সাধারণ শিক্ষক। কিন্তু তার জীবনে এমন কতক- 
গুলি চরিত্র লক্ষণ যুক্ত হয়েছিল যা একান্তভাবেই প্রাগ্রসর উনিশ শতকীয়। নানা 
বাখা-বিপতভিকে অগ্রাহ করে নতুন যুগের শিক্ষাকে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন__ 
কেবল তাই নয়, নিজ জীবন এই কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন । এদেশে 
ইংরেজী শিক্ষার উষালগ্নেই তিনি ইংরেজী বিদ্যায় নিপুণ। নানা প্রলোভনের রত্তি 
থাকা সত্বেও তিনি সাধারণ শিক্ষকবুর্তিকে বরণ করেছিলেন; এঁকাস্তিক নিষ্ঠা ও 
সাধনায় তার শিক্ষাব্রতী জীবনকে শ্রাঘনীয় করেছিলেন । হরিচরণের সাধারণ 
শিক্ষক জীবনে লিপিবদ্ধ করার মত হয়ত কিছু ঘটেণি। তথাপি আজিকার 
বাঙালীর সর্বপ্রকার অস্থৈর্ধ্য ও চিত্তদংকটের কালে হরিচরণের সাধারণ জীবন- 
কথাও লিপিবদ্ধ করার যোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। গতশতকে ইংরেজী শিক্ষা- 
বিপ্লবের সেই প্রথমযুগে, বু উংপাতকে অস্বীকার করে হরিচরণকে নবশিক্ষার 
পাঠ গ্রহণ করতে হয়; কর্মজীবনে অনেক প্রলোভনের বৃত্তিকে পরিত্যাগ করে-__ 
নতুন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তিনি এক অনন্তত্রতী সৈনিকের ভূমিকা নেন। 
গতযুগের কতবিছ্া শিক্ষকসমাজে হরিচরণ নিঃসন্দেহে ন্মরণযোগ্য । অধুন! 
বিশ্বত আজীবন শিক্ষাব্রতী হরিচরণ দাসের সংক্ষিপ্ত পারচয় উপস্থিত করা এ 
রচনার উদ্দেশ্য । | 

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণীয় । 
বাউলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার গ্রার, এগুলি নিয়ে ই তার 


হরিচরণ দাস ৫১ 


জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। কিন্ত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিচরণের 
তুলনা চলেনা । তথাপি হরিচরণেরও আদর্শ ছিল এইগুলি। বিদ্যাসাগবের 
জীবনাদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ! বিদ্যাসাগর মশাই ও তার পরিবারের 
অন্তান্ত ভাইদের সঙ্গে ভার অন্তরঙ্গতা ছিল। হরিচরণ বয়সের দিক থেকে 
বিদ্যাসাগর অপেক্ষ। নবছরের ছোট । বিদ্যাসাগর যেখানে অসাধারণ, হরিচরণ 
অতিসাধারণ। তথাপি সেকালের শিক্ষা প্রসারে হরিচরণ বিদ্যাসাগর পন্তার 
অনুরাগী ও সহযোগী ছিলেন। সেষুগের শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে হরিচরণ 'ুকত্পূর্ণ 
ভূমিকা! নিয়েছিলেন । এক্ষেত্রে একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে তিনি যে কৃতিত্ 
প্রদর্শন করেছিলেন-_-তা একালের শিক্ষক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করতে পারে। 
হরিচরণ সমগ্র বাকুড়া জেলায় প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি । একটা যুগ অস্ত 
যায়--আর এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে । উদীয়মান যুগে বিলীয়মান যুগের 
স্বতি ও এঁতিহ মুছে যায় না। হরিচরণ ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে নতুন 
যুগেব মানুষ হয়েছিলেন । তার শিক্ষার্থী জীবন ছিল বৈচিত্র্পূর্ণ, সেখানে প্ছিল 
ঘাত-প্রতিঘাত__পুবাতন ও নৃহনের হাতছানি । হরিচরণ যেভাবে ইংবেজী 
শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন, সে বৃত্বাস্ত অনুসরণ করলে-বীকুড়ায় ইতরেজী শিক্ষা 
প্রবর্তনের কাহিনীর-ইতিবৃত্তও অনুধাবন কর! যাবে । 

হরিচরণ বাকুড়ার লোক। জন্ম তারিখ ১৮২৯ সাল, ৩১শে জানুয়ারী । 
জন্মস্থান কোতুলপুর । সে সময় কোতুলপুর বদ্ধমানের অন্তর্গত ছিল । হরিচরণের 
পিতা ঠাকুরদাস দাস। এদের পূর্বনিবাস ছিল হুগলী জেলার সামস্তখণ্ড বা 
সাতখণ্ডে। বীকুড়া জেলা ও শহর স্থাপিত হলে ঠাকুরদাঁস দাস ব্যবস! উপলক্ষে 
বাকুড়ার নতুনচটাতে আসেন, নতুনচটা তখন বীকুড়ার নতুন গঞ্জ। কোতুলপুরেই 
হরিচরণের বিদ্যারস্ত । এখানে রাধারমণ জীউর মন্দিরের মণ্ডপে শিবু সরকারেব 
পাঠশালায় তিনি পড়তেন। পিতা! নতুনচটাতে তাকে ব্যবসা শিক্ষায় পারঙ্গম 
করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় ছিল ভরিচবণের প্রগাঢ় অনুরাগ । তাই 
পিতার ইচ্ছ' ফলবতী হয়নি। হরিচরণের বয়স যখন আট--তখন তিনি 
(কোতুলপুর থেকে নতুনচটাতে আসেন । কোতুলপুরের পাঠশালায় অষ্টশব্দ, শব্দ- 
স্থবস্ত, অমরকোধ প্রভৃতি পুস্তক তীর পাঠ্য ছিল। পরে রামায়ণ, মহাভারত, 
কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতির পাঠ শেষ করেন। পাঠশালার স্বৃতি রোমস্থন করে তিনি 
বলেছিলেন__“ভূমিতে খড়ির, সাহায্যে দাগা বুলাইয়া আমাদের অক্ষর পরিচয় 
হইত। মাটিতে দাগ! বুলানে। শেষ হইলে, আমরা তালপাতায়, ক, খ, শিখিতাম, 


৫২ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


তালপাতার পর কলাপাতায়, সর্বশেষে কাগজে। শ্লেট ছিল না। তক্তিতে 
আমর] অন্ক কষিতাম। একটা লোহার কলমে কালী মাখাইয়া তাক্তিতে 
লিখিতাম। তখন পাঠশালায় মৌখিক অঙ্ককে ডাক-বলাবলি বলিত।” 

নতুনচটাতে তখন পাঠশালা ছিল না। হরিচরণের !পিতাঠাকুর সেজন্য 
একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষকের নাম জনার্দন সরকার। ইনি 
হরিচরণের পিতার কারবারের হিসাবও লিখতেন। সেকালে প্রচলিত বিদ্যার 
হি-সবে ইন পণ্ডিত ছিলেন। বাউলা ভাষা ছাড়াও, ফাগসিতে তার দখল ছিল। 
হারিচরণ এই জনার্ন সরকারের কাছে বাউল! ও ফাসি উত্তমরূপে অধায়ন করেন। 
অবসর সময়ে হরিচরণ সংস্কৃত টোলের পড়ুয়! ছাত্রের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 
সুত্র এবং “অমরকোষের অভিধান সম্বন্ধে পাঠ নিতেন এবং মুখস্থ করতেন। 
এ সময়েই তিনি দাতাকর্ণের পালা ও গুহ্লাদ চরিত্র নামে ছুখানি পুথির লিখন 
কাজ সমাপ্ত করেন । 

বাকুড়ায় তখন সীতানাথ চক্রবতাঁর গভণ্মেপ্ট সাহায্যপ্রাপ্ধ বাউলা পাঠশাল। 
স্থাপিত হয়। হরিচরণ শিক্ষার্থী হিসাবে এই পাঠশালায় এসে যোগ দিলেন । এই 
ব"ঙল] ফ্রী স্কুলেই হরিচরণ সর্ব প্রথম মুদ্রিত পুন্তক পাঠ করলেন। পুস্তকের নাম 
মনোরঞ্জন) হরিচরণ তার স্বৃতিচারণে তার এথম মুদ্রিত বইয়ের সাক্ষালাভ 
গসঙ্গে মনারঞ্জনেরই নাম করেছেন । বতৃমান লেখকের ধারণা বইখানি সম্তবতঃ 
তারাচরণ দত্তের 'মনোরম্যতিহাস। এ বইখানি ছিল “ক্যালকাটা! স্থল বুক 
সেসাইটি”র । এ পাঠশালাতে হরিচরণ বেশী দিন পড়েননি । 

আবার বিদ্যালয় বদলাতে হোল । হরিচবণের মধ্যে নতুন শিক্ষা লাভের 
অদমা আগ্রহ । এ সময় যাদবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় নাকুড়ায় আর একটি ইংরেজী 
ফ্রী স্কুল স্থাপন করলেন । বীকুড়ায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ চীকৃ (707. 01766) ও 
জজ গোল্ডস্বারি (গা, 901992015) এই বল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্বু নিলেন । 
ম্যাজিষ্রেট জর্জ লক (3909:£9 1,001) এই স্কুলে প্রত্যহ একঘপ্টা করে পড়াতে 
লাগলেন । হুরিচরণ ইংরেজী বিদ্যা অর্জনের গভীর আগ্রহে এই নতুন বিদ্যালয়ে 
যোগ দিলেন। কিন্তু হরিচরণের পিতা পুত্রের ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা 
করেন । হরিচরণের তীব্র বিদ্যান্থরাগ এক্ষেত্রেও হল জয়যুক্ত। তিনি গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে এই ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করতে লাগলেন! শানবাধা 
গ্রামের মধুন্থদন মুখোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কিছু অগ্রবর্তী 
ছিলেন। তিনিও এই বিদ্যালয়ের অগ্রবর্তাঁ ছাত্র ছিলেন। এ স্কুলে হরিচরণ ষে 
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প্রথম ইংরেজী পুস্তক পড়েন তা! হচ্ছে__1018৮5 9199111175. তখন এ স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক কালীচরণ দত্ত ও সেকেও মাষ্টার শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায় । হরিচরণ 
বারে। বছর বয়সে এই স্কুলে আসেন। ময়নাপুরের তারিশীচরণ মুখোপাধ্যায়ের 
তিন পুত্র _বরদানন্দ, গঙ্গানন্দ ও মহেশানন্দও এই ফ্রী স্কুলের ছাত্র ছিলেন । 
হরিচরণের অন্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন-__ সীতাঁনাথ চট্োপাধ্যায় ও গল্গানারায়ণ 
বারিক। এই ফী স্কুলে হরিচরণ তিন বৎসব অধ্যয়ন করেন । 

১৮৪৬ সাল । বীকুড়ায় গভর্ণমেপ্ট স্কুল স্থাপিত হল। কিছুদিনের মপোই 
ফ্রী স্কিল গেল উঠে । হরিচরণ এই নতুন বিদ্যালয়ে তুতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট তলে 
এখানেও তিনি তিন বৎসর অধায়ন করেন। তখন হরিচরণদের বেতন ছিল 
আট আনা। স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার ছিলেন_নবীনকষ্চ সরকব। প্র 
হেডমাষ্টার হয়ে এলেন-__বীট্সন সাহেব, ওয়াটসন সাহেব ও স্পীয়ার সাহেব । 
স্পীয়ার সাহেব খুব পশ্ডিচ ছিলেন । £ই স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাকুড়ায় 
প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। বীকুড়া গভর্ণমেপ্ট ক্লে হব্চিরণের 
সহপাঠীদের মধ্যে কাকটার যগ্তনাগ রায় ইঞ্জিনীয়ার হন এবং রায়বাহণছুর উপাধি 
পান। হাইকোঁটের ট্রানশ্েটর রমেশ ৮ট্রোপাধ্যায়, বাঁকুড়া গভর্ণমেপ্ট স্কুলে 
শিক্ষক গঙ্গানারায়ণ বারিক, রায়বাঁহাঁছুর ছুর্গাগতি বন্দোপাঁধায় সি, হাই) ই, 
হাড়মাস্রার গঙ্গাধর রায় ও নন্দকুমার বায় প্রতি স্পাাদেব নাম 
উল্লেখযোগা। এরা পরবর্তীকালে প্রতোকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিটা অর্জন ক: 
দেশ ও জাতির গৌরব বাঁড়ান। হরিচরণ ক্লাসের প্রত্যেক পরীক্ষায় বর্বস্থান 
অধিকার করতেন । এজন্য প্রত্তোক বংসরই তিনি পারিতোধিক লাভ কবততেন | 
[0]. [২101397050৮5 ১9150019175 01010 73110570005 ছু'ভলুম এবং 
£৯0015015 909০08001 এবং অন্যান্য অনেক পুস্তক তিনি উপভার হজের 
প্রাপ্ত হন। নীঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্থলে প্রথম ব্যাচে জুনিয়র হ্বলারশিপ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন, মধুকস্দন মুখোপাধ্যায়, যছুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বরদানন্দ মুখোপাপ্যায়। 
দ্বিতীয় ব্যাচে উত্তীর্ণ হন কোলকাতা হাইকোর্টের উকীল মহেশচন্্র চৌধুরী ও 
মুশিদাবাঁদ নবাব হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেভমাষ্টার হারাণচন্ত্র মৈত্র। পর বৎসর 
অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ সালে যে পরীক্ষা হয়, সে পরীক্ষায় হরিচরণ জুনিয়র স্কলারশিপ 
অর্জন করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই 
বখ্সর যছুনাথ রায়, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণানন্দ মুখোপাধায়ও জুনিয়র 
স্বলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


চে 
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জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় হরিচরণ যে জমস্ত পুস্তক পাঠ করেন, এখানে 
সেগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংরেজীর জন্য নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যপুস্তক 
ছিল ন'। তথাপি হরিচরণ 03010517710])15 [75585 9170. ৬1০71 ০01 ৬/৪1.০- 
0010, £800150175 979008601 এবং 101. 1২10178105015 99190010179 
নি010, 1011015]7 70০0 এই ইংরেজী পুস্তকগুলি পড়েছিলেন । ইংরেজী ব্যাকরণ 
ছিল [.9171915 018107791. ইতিহাসের মধ্যে []156025 ০৫ [0100১ [7156019 
01 0312909১ 13150015 01150191705 1%171510107215[715601% 01 111019) 
90০521৮5 [71500 ০: 8789] অবশ্ঠপাঠা ছিল। এছাড়। 00109 
[70517101955 2170 9৮709, অঙ্কের মধ্যে £১1100109610, জামিতির 7150 
91 73090105, 4৯1601018৪১ 9000 71090916501 0100015, এবং বাউলা, 
মৃত্যুপ্রয় বিছ্যালক্কারের 'প্রবোধচন্ড্রিকা”, তাদের পাঠ্যশ্রেণীতুক্ত ছিল। জুনিয়র 
স্বলারশিপ পরীক্ষায় হরিচরণ এই পাঠ্য্ছচী অনুসরণ করেন। বাকুড়ার স্কুল 
জীবনেই হরিচরণ ডক্টর জন্সনের অভিধানথানি আগঃগোড়া মুখস্ত করে ফেলেন। 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে হরিচরণের অধ্যয়নস্প্হা বেড়ে 
গেল। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি তৎপর হলেন! 
কিন্ধ বাকুড়ায় তখন এরূপ শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না? কৃষ্ণনগর কলেক, 
কোলকাতা হিন্দু কলেজ ও হুগলী কলেজে সিনিয়র স্কলারশিপে অধ্যয়নের ব্যবস্থা! 
ছিল। তখন হুগলী ও কোলকাতা স্বাস্থ্যের পক্ষে স্কুল না থাকায়, হরিচরণ 
কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নের মনস্থ করেন। তদনুসারে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে 
প্রবিষ্ট হন। সে ১৮৫০-৫১ সালের সেসনে। সে সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের 
বিশ্রুতকীতি অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন বিদায় নিয়েছেন। তখন 
রুষ্চনগর কলেজের অধাক্ষপদে সমাসীন 1৬. 0. চ২০০171010. রকৃফোর্ট সাহেব 
ইতিপূর্বে কোলকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী কলেজিয়েট্‌ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং 
হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন । 
বাকুড়। থেকে কৃষ্ণনগরের পথ তখন দুর্গম ছিল। রেলপথ ছিল না। বীকুড়া 
থেকে বর্ধমান--পরে বর্ধমান থেকে অঙ্বিক! কাঁলনায় এসে, গঙ্গ! পার হয়ে 
হাটাপথে কুষ্ণকনগরে আসতে হোত। পথ নিরাপদ ছিল না, দস্থ্যডাকাতে 
পরিপূর্ণ। তথাপি হরিচরণ কৃষ্ণনগরে অবস্থান করে উচ্চশিক্ষালাভে নিরস্ত হননি। 
কৃষ্ণনগর কলেজে হুরিচরণ চার বৎসর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়- 
সমূহ অধ্যয়ন করেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত [7156015৪110 298195091০৫ 
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[70151778821 00116£-নামক গ্রন্থে হরিচরণের ছাত্রজীবনের কথা আছে । এই 
কলেজেই উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ১৮৪৯ জনে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। উমেশচন্দ্রও হরিচরণের মত ১৮২৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত “পুরাতন প্রসঙ্গে” উমেশচন্দ্র ও ব্রহ্মমোহন মলিকের 
স্মৃতিকথায় সিনিষর বুঁত্ত পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ের উল্লেখ আছে--তা থেকেই এই 
বৃত্তি পুরীক্ষার গুরুত্ব অনুভব করা যায়। কৃষ্চনগর কলেজে অধ্যয়ন শেষে হরিচরণ 
বাকুড়ায় ফিরে আসেন। সেই বৎসরেই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। 

১৮৫৫ সাল। হরিচরণ বাকুড়া গভ্ণমেপ্ট স্কুলে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ু 
হন। সেকালে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক পদের গৌরব ছিল। শিক্ষকদের সম্মান ও 
ছিল। ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রত্যুষলগ্নে হরিচরণ যে ইংরেজী বিদ্যা অর্জন 
করেছিলেন__তা দিয়ে তিনি আরও প্রলোভনযুক্ত অর্থকরী চাকুরী লাভ করতে 
পারতেন। কিন্ধ হরিচরণ শিক্ষকের নুত্তিকেই বরণ করে নেন। হরিচরণ 
অতঃপর 'হুরিমাষ্টার, নামে সমধিক পরিচিত হন। এখনও বীকুড়ায় 'ঠ্টাদের 
বংশ হরিমাষ্টারের বংশ বলে পাঁচিত। তার নিপুণ অধ্যাপন! প্রণালীর জন্য 
তার পদোন্নতি ঘটল 1 তিনি ক্রমে তৃতীয় শিক্ষক এবং আরও কিছুদিনের মধ্যে 
দ্বিতীয় শিক্ষকের পরদে উন্নীত হন। ইংরেজী ও গণিত শাস্ত্রে হর্িচরণের 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কর্মজীবনে থেকেও তার বিদ্যার্জন স্পৃহা অব্যাহত 
রইল। ১০৫৭ সাল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্টালগ্র__সঙ্ষে সঙ্গে 
প্রবতিত হ'ল এনট্রান্স পরীক্ষা । শিক্ষকরূপে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে নিযে 
হরিচরণ এলেন হুগলী পরীক্ষাকেন্ত্রে। এ ১৮৬০ সালের করথা। হরিচরণ এ 
বৎসরেই কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গেই এন্ট্রান্স 
পরীক্ষায় বসে গেলেন। এ বৎসর স্তার রাসবিহারী ঘোষও হ্বগলী কেন্দ্রে 
পরীক্ষার্থী ছিলেন। এ পরীক্ষায় হরিচরণ প্রথম বিতাঁগে উত্তীর্ণ হন। এর 
পরেও শিক্ষক জীবনে থেকেও প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। বি. এ. 
পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন_ কিন্তু তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। 

' ইত্তিমধ্যে হরিচরণ শিক্ষকরূপে খ্যাতি অন করেছেন। তার অধ্যাপনাপ্রণালী 
ও স্বাধীন চিত্ততার কথ অচিরে উদ্ধাতন মহলে পৌছে যায়। বীকুড়াঁর ছীত্র- 
সমাজে তার গুণগান ছড়িয়ে পড়ে । শিক্ষাবিভাগও হুরিচরণের কৃতিত্বকে তারিফ 
করলেন। তাঁর পদ্দোন্নতি হলো৷। বাকুড়া গভর্ণমেপ্ট স্কুলে ১৫ বৎসর শিক্ষকতা 
করার পর তিনি 1060 1150900010৫ 9০159015-এর পর্দে উন্নীত হলেন ।, 


৬ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


এবার কর্মস্থল পরিবতিত হলে মেদিনীপুর শহরে । ১৮৬৯ সালে তিনি মেদিনীপুর 
জেলা স্কুল সমুহের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। অল্পদিনের মধ্যে 
এখানে তিনি সাওতালী ভাষ৷ শিক্ষা করে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী 
হন। মেদিনীপুর কর্মস্থলে তিনি উনিশ শতকের যুগন্ধর হিউম]ানিষ্ট বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে তার ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে গভীর সখ্যতা হয়। শিক্ষার 
সেবা ও প্রচারকে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের কাছেই 
হরিচরণ লাভ করলেন নতুন প্রাণশক্তি । হারিচরণ অতঃপর তার সাধ্য ও শক্তি 
অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগ্রচার ব্রতকে চরিতার্থ করার সাধনাতিই 
আত্মনিয়োগ করলেন। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে যা সম্ভব 
হুরিচরণ তা সম্পন্ন করতে কার্পণ্য করেননি । কোতুলপুর নিবাসী স্বীয় ডাঃ 
রাখালচন্দ্র নাগ ১১৩৪ বঙ্গাব্ে হরিচরণের যে জীবনচিত্র এ্রচার করেন, তা 
এ বিষয়ে আলোকপাত করে। 

মেদিনীপুর থেকে কিছু দিনের জন্য তিনি বর্ধমানে বদলি হলেন-_কিন্ত পুনরায় 
তাকে মেদিনীপুরে ফিরে আসতে হয়। মেদিনীপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কালেইর 91 170]75 [77115017 তার বিদ্যান্ুরাগ ও কমর্দক্ষতাঁর 'গুশংস 
করতেন। ১১৭৪ সালে হরিচরণ মেদিনীপুর থেকে রাচীতে বদলি হয়ে আহ্জেন। 
রাচীতে তিনি প্রায় দশ বছর ছিলেন। এখানে অবস্থান কালে হরিচরণ আদিম 
অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের গুরুদায়িত্বে ন্্ত হন। সে জন্য প্রথমে তিনি 
কোল, ও রাও ও মুগ্ডারী প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষ| উত্তমরূপে শিক্ষ। কুরন। 
ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় হরিচরণের নাম 
প্রথম সারিতে লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগা। তিনি এ ব্যাপারে যে সাহস, দৈধা ও 
নৈপুণ্যের পরিচয় দেন-_তার জন্য সরকারের অসীম প্রশংসাভাজন হন। বাঁচীর 
কর্মজীবনেই হুরিচরণ তদানীন্তন স্কুল-ইনস্পেক্টর ও উদ্ছিদতব্বিদ পণ্ডিত 
0. 8. 019116-এর সংস্পর্শে আসেন । উচ্ভিদতন্বিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়নে হরিচরণ 
(018176-এর সহযোগী হন । গভর্ণমেপ্টের নিদেশে হরিচরণ 0.8. 019110- 
এর সহযোগী রূপে যশপুর নামক মিব্ররাজ্যে গমন করে প্রথম সেখানে ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবর্তনের কৃতিত্ব অর্জন করেন । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হরিচরণ রাচী থেকে 
পুরুলিয়ায় বদলি হয়ে আসেন এবং ১৮৮৬ খুষ্ঠাব্ধে সরকারী চাকুরীর পদ থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খুষ্টাবে, ২০শে নভেম্বর হরিচরণ ৮১ বংসর 
বয়সে পরলোকগমন করেন। হরিচরণের মৃত্যু সংবাদে তদানীস্তন বাঙলার 
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ছোট লাট স্তার এডওয়ার্ড নম্মান বেকার (917 ঢূ. টব. 891০1) ঠার প্রাইভেট 
সেক্রেটারী 0206. 4১118175017 মারফত ১৯০৯ জালের ১ই ডিসেম্বর তারিখে 
লিখিত শোক-লিপিতে তীর পুত্রকে সমবেদনা জানিয়ে লিখেছিলেন-_"[75 
17070 1799 1)9210 ৬:10) 00109100177] 788266070৪2 116ড/3 01 
5087 08010015 0162101)) 06180698800. 17711091017 1009) ৪:019010- 
£0191160 6৫010910115 ০0 7017091.. 176 00517851706 60 ০0: 0০ 9০] 
1015 51170619 5517210201% 1] 5001 0162৬010000. 

হরিচরণ সেকালের শিক্ষক | এদেশে ইংবেজী শিক্ষ| প্রবর্তনেল ফলে যে 
নতুন শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল-_-হব্চিরণ সেই নতুন সমাজের মানুম। 
তিনি বাঁকুড়া জেলার গ্রথম ইংরেজী শিক্ষিত বাকিদের মনো শ্রগ্রগণ্য ছিলেন। 
তার শিক্ষাগ্রহণের ইতিবৃত্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এ বেতুহলোদ্দীপক; "ভাব আভাস 
াগেই দিয়েছি। নব শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাগ্রচ'ব এ ঢুয়েই পল ভার 'অবীর 
আগ্রহ । ভরিচরণ স্ুপপ্ডিত ও বন্ৃভাষাবিদ দ্ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত) বাউলা, 
ফারসী, হিন্দী, মাওতালী, “রাও, মুণ্ডারী প্রভু ভাষা সরে তব পচর অধিকার 
ছিল। ইহা কম নৈপুণোর কগা নয়। নব।শিলাব প্রথম যুগ উৎকউ নবাতার 
তোষামোদ ও অন্ুকরণের সমাজপ্লাবী জোয়'ব এসেছিল--আ:বগ-উচ্ছাস ও 
উৎকেন্দিকতার প্রাবন এসেছিল। হরিচবণ এই শিক্ষার আওত*তে এসেও 
নিজেকে ভাসিয়ে দেননি । বরং তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন_স্বধ্ম ছিল তাঁব 
অতিশয় অনুরাগ ও বিশ্বাস , তিনি সংস্কৃত সাহিতা ও শাস্বিসয়ক অসংখ্য প্থি 
ও গ্রন্থ পিজ গৃহে সংগ্রহ করেন। গ্রস্থ সংগ্রতে পল তার নেশা! নিজ গহেই 
তিনি একটি গস্থাগার গড়ে তোলেন। রুদ্ধ বমুসও নতন প্রকাম্পিত ইংরেভী, 
বাউল! ও সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনলেই তিনি ত “কনে সংগুহ কবতন ও রুদ্গ 
শিশ্বাসে পড়ে ফেলতেন। জ্ঞানাজনে তাব গুল প্রগাঢ় অনুরাগ । হরিচরণ 
দেশের আপামর জনসাধারণের মধো শিল্ষাবিন্ঃ'রব্র অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। 
তার জীবনে তিনি শত শত পাঠশাল! ও বেছ্ালয় স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। 
এ জন্ তিনি গৌরববোধ করতেন । হরিচবণেরই উদ্যোগে আদিবাসীদের মধো 
গভণমেন্ট কতৃক শত শত পাঠশালা স্থাপিত হয় ৷ ইংরেভী ভাষা! ও সাহি-তা 
হরিচরণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এর ইংবেজী পাঠ ও আবৃত্তি ছিল 
প্রশংসনীয়। তার ইংরেজী উচ্চারণ অতান্ত বিশুদ্ধ ছিল। ১51 [7077 
178111507 যে সময়ে স্কুল সঘৃহের ইনস্পেক্টৰ ছিলেন-_সে সময়ে তিনি 


৫৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


হরিচরণকে একবার আলাপাস্তে বলেছিলেন-_-"8৮ 001: ড0২]7 00095101791 
10051080015, 0176 10 12215 900 ৬0০10 0806 500 00 27217175119) 
00817.” রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বন্ধু ও সহপাঠী অবিনাশচন্দ্র দাসের মৃত্যু সংবাদ 
প্রবাসীতে লিপিবদ্ধকালে লিখেছিলেন-_-“তাহার পিতা হরিচরণ দাস স্কুল সমূহের 
ডেপুটি ইনস্পেক্টর, বিদ্বান ও শিক্ষাদানে দক্ষ ছিলেন । অবিনাঁশের শ্বভাবচরিত্র 
তাহার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। শানবাধা গ্রামের মধুস্দন 
মুখোপাধ্যায়, নৃতনচটীর হরিচরণ দাস প্রভৃতি বোধ হয় সেকালে বাকুড়ায় প্রথম 
ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।” ( প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৩)। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের 
ব্যাপারেও তিনি প্রভূত শ্রম শ্বীকার করেন। তিনি নিজ কন্তার্দিগকে গৃহে শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করেন। তার এক কন্ঠা সেকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বাকুড়া 
জেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন! 

তার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পরবতাঁকালে দেশ ও জাতির বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র স্তার রাসবিহারী ঘোষ 
তার প্রিয় ছাত্রগণের মধ্যে প্রধান । বীকুড়া জেলায় একদ1 প্রসিদ্ধ, কুলদা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, গোরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর বসস্তকুমার নিয়োগী, 
তেলিবেড়িয়া গ্রামের হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাক্তিগণ 
হরিচরণের ছাত্র ছিলেন । তার মধামপুত্র ম্বগীয় উমেশচন্জ দাস বীকুড়ার প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার, অনারারী মজিষ্টেট, ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে খ্যাতি অন 
করেন। তৃতীয় পুত্র ডক্টর অবিনাশচন্্র দাস বঙ্গ সাহিত্যসেবা, খস্থেদচর্চা ও 
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে বাকুড়ার গৌরব বুদ্ধি করেন। 
অবিনাশচক্জ তার 7২1659010 [17019 ও*[২1£5010 0910016-যে গ্রন্থ দুখানির 
জন্য একদ1 আক্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন- সে গবেষণার প্রেরণাস্থল ছিল 
হরিচরণের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ত্বার অনুপ্রেরণা ও নিদেশ। অবিনাশচন্ত্র, ১৩২৩ 
সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে, বাকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের 
ইতিহাস" নিবন্ধে হরিচরণের স্থৃতি তর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । 

১৯০৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখের 57181151772) পত্রে হরিচরণের মৃত্য 
সংবাদকে কেন্দ্র করে যে জীবন কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল তার কিয়দংশ এখানে 
উদ্ধতিযোগ্য । 407 076 206) ০৬. 1909, 702552ণ0 ৪৮2৮ 2 1:21779110 
21512 13677211 £21701610091) 11 0100 01501) 01 1381001 174110179121 10275 


01139171019. [76 ড25 1001] 07 3150 19002151829 210 ৮25 
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৬০ সেকালের শিক্ষার্র 
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আগামী দিনে হয়ত বাউল! দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপ্লব নিয়ে তথ্যতিত্তিক 
আলোচন] হবে। ভরিচরণের ন্যায় ম্মরণীয় শিক্ষক সমাজের তৃমিকা বাউলার 
নবজাগৃতির গে ইতিহাস থেকে মুছে যাবার নয়। 


গণিতাঢার্য গৌরীশকর দে 


প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা অবিদিত ছিল না। বিশ্বসভ্যতায় জ্ঞান 
বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের স্থান নগণ্য নয়। এ সব বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই প্রণিধান- 
যোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আচার্ধ ব্রজেন্্রনাথ শালের [100 005111৮9 
১০1০],০৪ 01 010 £1751916 1717005 (1915 ) এবং আচাধ প্রফুল্রচন্ত্র রায়ের 
ছু'থখণ্ড [15015 01 [71100 (010210150য (1902, 1908 ) তথ্য।ণভর গ্রন্থ 
সমূহের কথ! বলা যেতে পারে। গণিতচ্চাতেও ভারতবর্ষ সবপ্রথম জ্ঞানের 
€দীপ প্রজ্বলিত করেছিল। ডক্টর বি, বি, দত্ত ও সিং পপ্রণাত, "দি হিষ্্ি অব হিন্দ 
মাথামেটিকস্‌। ১৯৫১ ) এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। বস্তুত 
€াচীন ভার; ত গণত বিজ্ঞা:ণর চায় আধভট, ব্রহ্ম) আর্ধরাচার্ লীলাবতী, 
ভাঙ্করাচাষ প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ আমাদের গণিত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। 
0) 1১ 7851 প্রণাত ১০1০1015007 £১10701616 11010 1956 1 গ্রন্থে এসব 
গণতজ্ঞদের সন্থদ্ধে অবহিত হওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের প্রতিগাছ 
নয়। বুটিশ ভারতে বঙ্গীয় গণিতসাধক আচার গৌরীশন্বর দে ভারতবাসীকে 
গ:ণত বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতি গঠনে আচার্য গোৌরী- 
শঙ্গবের অবদান নগণা নয়। তিনি কোন মৌলিক গণিত বিদ্যার প্রুবওক ছিলেন 
না, তৎসন্বেএ আধুনিক শিশ্ষ' বিস্তারের ইতিহাসে গৌবীশঙ্কর এক অবিস্মরণীয় 
শাম। বতমান নিবন্ধে “অধুনা-বিশ্বৃত' এই গণিতসাধকের পৃ জীবনকাহিশীর 
কথাঁঞৎ আস্বাদ আমাদের লক্ষ্য । 

নবাবীযুগের বাঙলাদেশে শুভঙ্কর তার গণিত পদ্ধতি প্রচার করেন। প্রায় 
আড়াইশত বংসব কাল শ্তভন্বরের গণিত পদ্ধতি বাউলা-বিহার-আমাম প্রত 
অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। শুভস্কর ছিলেন বাঙালীর অদ্বিতীয় গণিত প্রতিভ' | 
শুভঙ্করের গণিত গ্রুতিতা সম্পর্কে বর্তমান লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য একটি 
শিবদ্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষ্য কর! যাবে। ইংরেজী-শিক্ষ 
বিস্তারের যুগে সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ প্রসন্ন কুমার সবাধিকারী (১৮২৫--১৮৮৭) 
পাটীগণিত ( ১২৬২ ) ও বীজগণিত ( ১২৭০ ) প্রণয়ন করে, গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে 
পরথথরৃতের ভূমিকা পাল্লন করেন। এর পরেই আধুনিক গণিত শিক্ষা বিস্তারের 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম আচার্য গৌরীশঙ্কর দে। উনিশ শতকের বাউলাঁদেশে 


৬২ সেকালের শিক্ষারণ্ডর 


গণিত শিক্ষাবিস্তারের জগতে গৌরীশঙ্কর একটা ইতিহাস । এ যুগে গণিত চর্চার 
ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর একটা আলোকবতিকা_-একট৷ কিংবদন্তী । ছুঃখের বিষয় 
একালের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে গৌরীশঙ্কর একটি প্রায়-বিশ্বৃত নাম। 

“সেকালের শিক্ষক' এই পর্যায়ের আলোচনা-ধারায় চরিত্র নির্বাচন, সুলত 
বিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে । এক্ষেত্রে 
গেঁরীশঙ্কর ব্যতিক্রম। গৌরীশঙ্কর আজীবন কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয়ে উচ্চতর 
শিক্ষার সঙ্কে ওতঃপ্রোত ছিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর প্রণীত পাঠ্যপুস্তকরাজি 
বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে দূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কারণেই 
গোৌরীশক্করকে “সেকালের শিক্ষক” পর্যায়ের অন্ততুক্ত করা গেল। ভবিষ্যতে 
খাতকাঁতি কলেজ শিক্ষক সমাজের চরিতকথা প্রচারের বাসনা আছে। গৌরী- 
শঙ্করের জীবন-কথায় প্রবেশ করার পূর্বে এই সামান্য টৈফিয়ৎ অনিবার্ধ কারণে 
উপস্থিত কর! গেল। 

প্রাচীন কোলকাতার পত্তনে বণিক ও তন্ভবায় সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ 
গণনীয়। 107. 3056০৩-এর [07095 0000 010. 08100009 (1899) কিংবা 
4২ 1 ০5 এর 4 91010 10150015 01 091000059 (1901) ও 77 4২. 
090০01 এর ছু” ধণ্ড 0815960 ০019 200 1০৬7 (19097) প্রস্থতি গ্রন্থে এসব 
তগোব নির্দেশে আছে। গোৌরীশঙ্কর দে প্রাচীন কোলকাতার সন্থাস্ত তন্ববায় 
পরিবারের সন্তান। গণিন্ভতাচাষ গৌরীশঙ্করের পূর্বপুরুষগণ কোলকাতার উপকগ 
বরাহনগবে বসবাস করতেন। প্রায় ছু" শত বৎসর পুরে তার পিতামহ বা 
প্রপিতামহ কোলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর কোলকাতার শীলমণি 
মিত্র স্ট্রটে তাদের বসতবাটা ছিল। ১৮৪৫ থুষ্টাব্দে ( বঙ্গাব্, সাল ১২৫১) 
কোলকাতার এই বাসভবনে গোৌরীশঙ্করের জন্ম। পিতা মধুস্ছদন দে, মাতা 
শিবস্থন্দরী। মধুন্বনের চারি পুত্র, তন্মধ্যে গৌরীশঙ্কর মধ্যম । জ্যোষ্ট হরশঙ্কর, 
তৃতীয় ভবানীশঙ্কর এবং কনিষ্ঠ দেবশঙ্কর ৷ হরশঙ্কর রাঁধাবাজারে ক্ষেত্রমোহন দে 
কোম্পানীর দোকানে কাজ করতেন । কেউ কেউ বলেছেন তিনি মেট্রোপলিটান্‌ 
স্বলের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ভবানীশঙ্কর গভর্ণমে্টের রাজস্ব বিভাগে 
চাকুরী করতেন। দেবশম্বর অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং ১৮৯* খৃষ্টাব্দে রিপন 
কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন।১ 


১. সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৯৫১) গোপিকা মোহন 
ভট্টাচার্য । 





গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে রর 


সভ্যতার কনকপন্ম কোলকাতায় তখন আধুনিক শিক্ষার কলগুঞ্জন। পিতা 
মধুস্দন পুত্রগণকে দেশীয় ও আধুনিক উভয় শিক্ষায় স্থুশিক্ষিত করে তুলতে 
প্রয়াসী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা এবং যুগ-শিক্ষ৷ এই উভয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি 
তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাণীল। পুনত্রগণকে এই উভয় শিক্ষা ধারায় অনুপ্রাণিত করতে 
তার যত্বের ত্রুটি ছিল না| অতি তরণ বয়সে গৌরীশঙ্কর আহিরীটোল1 বঙ্গ- 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন । এই বিদ্যালয়ে তিনি মাতৃভামা, ব্যাকরণ, এবং দেশীয় গণিত 
পদ্ধতিতে বুযুৎপত্তি লাভ করেন । মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন তিনি প্রথমে ফ্রী চার্চ 
স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আহিরীটোল! বঙ্গবিগ্ভালয়ে গৌরীশস্কর অসাধারণ প্রত্তিভা- 
ধর ছান্জ হিসাবে, ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের বিস্ময় উদ্রেক করেন। এই বিস্তালয়ের 
ছাত্রর্ূপে [4. ৬. পরীক্ষায় গৌরীশঙ্কর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নবীন 
প্রভাতে বুহতের সম্ভাবনা মুকুলিত হয়ে ওঠে। 

নব্যবাঙলাই আধুনিক ভাঁরতবর্ষের জাগরণী গানে দিকদেশ মধিত করে। 
কোলকাতা সেই নবজাগরণের বোপন কেন্্র। হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেছে সেই 
'অক্য্বয়ের নান্দীপাঠ । আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ও ফ্রী চার্ট স্কুল থেকে 
গোৌরীশঙ্কর নব্যশিক্ষার তীথ্থমন্দির হিন্দু স্কুলে যোগদান করেন। ১৮৬২ খুষ্টান্দে 
এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গৌরীশস্কর এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেনার 
বুনিলাভ করলেন। গৌরীশস্কর এবারে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। 
১০১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী থেকে ১£ই এপ্রিল ১৮৫৫ পধন্ত এই কলেন্জ হিন্দু 
কলেজ নামে পরিচিত। নবধুগের বহু কৃতী বাঙালী মনম্বী হিন্দু কলেজের 
ছাত্ররূপে আধুনিক ভারতবষের বুণিয়াদ রচনা! করেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন 
হিন্দু কলেক্গ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। স্থতরাং গৌরীশস্কর বর্তমান 
প্রেসিডেলী কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র। ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্দী কলেজের 
ছাত্র গৌরীশঙ্কর এফ, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীর স্কলারশিপ পেলেন। ১৮৬৬ 
ৃষ্টা্ধে গৌরীশঙ্কর বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি, এ, পরীক্ষার্থী সমূহের মধ্যে তৃতীস্র স্থান 
অর্জন করে প্রথম অেণীর বুত্বিলাভ করেন । ১৮৬৭ খৃষ্টান্ধে গৌরীশঙ্কর কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের তদানীস্তন রেগুলেশন্‌ অনুযায়ী গৌরীশঙ্কর এম, এ, (অনার্স ইন 
আটস্‌) উপাধিতে ভূষিত হন।২ 
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৬৪ সেকালের শিক্ষা্ডর 


কেবলমাত আর একজন বাঙালী, পুণ্যশ্লোক স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৌঁরীশঙ্করের আগে অর্থাৎ ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে গণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম, এ, 
( অনার্স ইন আটস্‌) উপাধি প্রাঞ্ধ হন। বহু পুরস্কার, পদক, পারিতোষিক লাভ 
করলেন গৌরীশঙ্কর। সাট্রিফ. সাহেব গৌরীশক্করের এই ক্ৃতিত্বে কেবল 
আনন্দিত নয় অভিভূত হলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ নয়। 
১৮৬৮ খুষ্টান্দে গৌরীশঙ্কর বি, এল পাশ করলেন। এ সময়ে তিনি কলেজের 
অধ্যাপক । আরও তিন বৎসর পরে অথাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর “প্রেমঠাদ 
রায়চাদ' উপাধি লাভ করে অসামান্ প্রতিভার পরিচয় দেন। এই স্থত্রে তিনি 
একজনকে বলে!হলেন, 061084090৩0 9 100119001£ ০2৮21510 217 
(11050 0955 11700 00 10410001005 907526107 ০0291606, 1701700030 
76 20077790 ৮৮10) 00] 000 00015015165 09£1:65.” 0. ঘি. ৪. লাভ করার 
ফলে গোৌরীশঙ্কর *শ সহন্্ মুদ্রা লাভ করেন। ইনি আনন্দমমোহনের এক বংসব 
পৃবে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীণ হলেও, তার এক বং্সর পরে 'প্রেমটাদ রায়টাদ, 
বৃত্তি লাভ করেন। গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালস্রের দ্বিতীয় পি, আর, 
এস। জাধারণ অথথ, তার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি এখানেই। গৌরীশক্কর 
কোলকাত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এক উজ্জ্বল রত্বু। প্রতিভাদীপ্ত তার সমগ্র ছাত্রজীব:নর 
কথা ন্মরণ করলে বিস্ময় অভিভূত হতে হয়। 

গেৌরীশস্কর বি, এল উপাপ্ি লাভের পর হাইকোটের আইন ব্যবসায়ী হিসেবে 
নাম তালিকাভুক্ত করেন। সে সময়ে দেশে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল 
নগণ্য। ব্যবহারজীবির সংখ্যাও বেশী ছিল না। অথোপাঞ্জনকে জীবনের চরম 
ব্রত হিসেবে গ্রাহা করলে গৌরীশঙ্করের ন্যায় প্রতিভা ও ধাঁশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এই 
বাবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছুইই লাত করতে পারতেন, স্বপ্রচুর অর্থোপার্জনও 
কঠিন ছিল না। কিন্তু হাইকোটে তিনি কোনদিন যোগদান করেননি । নির্লোভ 
গৌরীশঙ্কর অনাড়ম্বর তথা লোকহিতকর অধ্যাপকের কাজকে বেছে নিলেন। 
কর্মজীবনে প্রবেশের এই মুহূর্তে তরুণ গৌরাশঙ্কর “কর্মণ্যে বাধিকারন্তে ম! ফলেধু 
কদাচন” গীতার সেই অমোঘবাণীকে শিরোধার্য করে নিলেন । 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গণিতে এম, এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বেনারসে সরকারী 
কলেজে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান আসে । কিন্ত পিতামাতার স্রেহনীড় ছেড়ে 
দুর দেশে বিচ্ছি্ ও নিঃসজ কর্মজীবন তাকে আকর্ষণ করেনি। এই জময়ে 
১০৬৭ খুষ্ঠাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথিতযশ! অধ্যক্ষ 08111 সাহেবের আহ্বানে 


গণিতাচার্ধ গৌরীশক্কর দে ৬৫ 


“জেনারেল এসেম্র্রিজ ইনষ্টিটিউশনে, ( বর্তমান “স্কটিশ চার্চ কলেজ? ) একশত 
টাকার বেতনে গণিত ও পদার্থবিষ্ভার অধাঁপকরূপে যোগদান করেন। শ্তাঁর 
গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাঁল 'এই পদে কাজ করেছিলেন । শৌরীশঙ্কর 
অতঃপর আমৃতা ( ৪ঠ1 এপ্রিল-১৯১৩ ) প্রায় ৪৭ বৎসর কাল এই একটি 
কংলজেই অধ্যাপন। করে গেছেন । সরকারী শিক্ষা বিভাগ, রাজন্ছব বিভাগ এবং 
অন্যান্ত বহু প্রতিষ্ঠান উচ্চ নে'হনের প্রলোভনে তাকে আহ্বান করেছে, কিন্ধ কোন 
প্রলোভনই গোৌরীশগ্ধবকে বিচলিত করেনি । তিনি দিনের পর দিন ঘড়ির 
কাটাব ন্যায় এই কলেজেই শিক্ষাদানের ব্রত উদ্যাপন কর গ্রেছেন। মৃত্্যকালেও 
তার বেতন তিনশ'ত টাকার বেশা ছিল না। এজন্য তার কোনরূপ ক্গোভি ছিল 
ন!। অগণিত শিক্ষাথীর মনে গণিত ও বিজ্ঞান চেতনা মুদ্রিত করে দিতে 
পারলেই তিনি স্থগ্ভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন! আর এই কারণেই তিনি 
অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধা অর্জন করেন । গোরীশঙ্কর আধুনিক শিক্ষার আলোকে 
গান করলেও মাঁদর্শ ও চরিত্রণর্মে তিনি ছিলেন প্রাচীন হিন্দু ভারতের 
আচাষগণের মত । বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র শিক্ষাসমাপনান্তে জ্ঞানার্জনকে 
বক্তন করে, প্রায়শঃ অর্থোপার্জকেই চরম করে নেন। এর দ্বার! সামগ্রিকভাবে 
দেশের কল্যাণ হয় ন!। একালের সমাজ জীবন এই প্রবণতা উৎকট ব্যাধির 
মত আত্মপ্রকাশ করেছে । গোৌরীশহ্করের শিক্ষক জীবন থেকে সর্বকালের ছাত্র 
সমাজ, সত।জীবন পথের নিশানা খে পাবে । কতকগুলি উচ্চপদস্থ কেরানী 
স্ষ্টির দ্বারা উচ্চশিক্ষার গৌরব রক্ষিত হতে পারে না। পেশ ও জাতির জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও চিস্ত! ভাগারকে নিয়ত সমৃদ্ধ করার প্রবণতার মধ্যেই শিক্ষার ষথার্থ 
মূল্য। এই উদার মন্ত্েপ্রবুদ্ধ হয়ে গৌরীশঙ্কর জ্ঞান বিস্তারের সাধনাতে আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন। জীবনী সাহিত্যের অন্যতম রূপকার মন্সথনাথ ঘোষ 
কথিত একটি আখ্যান প্রসঙ্গক্রমে ম্মরণ করা যেতে পারে । বহু মৌলিক গ্রন্থ 
প্রণেত এবং কেছি,জের প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক চার্লস ব্যারেজের বিশিষ্ট ছাত্র মিঃ 
মল্‌ সিনিয়র ৷ র্যাংলার হওয়ার পর মল্‌ সিনিয়র ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ 
প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হন। কোন এক 
সময়ে জনৈক ব্যক্তি অধ্যাপক ব্যারেজকে তার ছাত্রের কৃতিত্বের কথ। 
নিবেদনচ্ছলে বলেছিলেন হয়ত মিষ্টার মল, একদিন ইংলগ্ের লর্ড চ্যান্সেলর 
হবেন। প্রত্যুত্তরে ব্যারেজ বলেন এর দ্বারা জগতের কোন উপকারই হবে না। 
মল্‌ 'যদি গণিত শাস্ত্রের চচাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে জগতের অশেষ 
শিক্ষাগুর-_€ 


৬৬ সেকালের শিক্ষা্ডরু 


কল্যাণ হোত। শিক্ষক জীবনের এই আদর্শ অধুনা দুর্লভ। অথচ আমাদের 
দেশেও একদিন এই আদর্শ ছিল। নির্মোহ জ্ঞানচর্চাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া 
হোত। ইংরেজী শিক্ষার বয়ঃসদ্বিলগ্নে আচার্য গৌরীশঙ্করের চরিজ্রে এই 
আদর্শের স্ফুরণ ঘটেছিল। গৌরীশস্কর তার জীবকালে দেশ ও জাতির কাছ 
থেকে কম সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হননি। এই জ্ঞানতাপস গণিতাধ্যাপকের কথা 
বাঙলাদেশ নামক জনপদের সীম! অতিক্রম করে ভারত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ছল । 
ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান গৌরীশঙ্করের জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। বিদ্াদানে 
তিনি মহাপুণ্য সঞ্চয় করেছেন, এ ছিল তার ধারণা । শিক্ষাদান যেন তার ধর্ম। 
শিক্ষার খাতিরে তিনি শিক্ষকতাকে ভালবাসতেন। শিক্ষাপ্রদানই তার 
দিনযাপনের ও অবসর বিনোদনের পথ ছিল। তার শিক্ষক জীবন সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে একজন লিখেছেন “73172 100 20901010200 10159 10. ৮০৪10), 
807০ 01: [0০0%৮915, 11০ ৬23 1000 200720660 17৮ 00৫ ০28১1010275 
0£ 0006 01019551075. [০ 001৮2 2 09০01107 101995015 117 
98010177520 01005 600018090 16 509 1062:015. 1715 55500128 ৬525 
€0 20191) 016891715 06 01100110195 01 1%]161)917030105 274 00 891৮৩ 
50006 11105019012 (501021 2%21700125 018, 1850016 1920019. [719 
100617691 81050100101) ॥]) 50115 2, 091001900 43 ড910351001. 17৩ 
1780 01721212616 06 00170590008 0105 211 002 10900110195 00 017৩ 
10175 200 00075176178 2 (09109051 £2950 016 010 10090102170 
[)0:0970091010175 ০0: ০০90 70015 917317৬1130 11501001026105. 1715 
1000৬5190£6 0: 85000180125 ৮25 20121150০০0 2100 6%06891৬৩.” 
জেনারেল এসেমব্রিজ ইনষ্টিটিউশনে তিনি দীর্বকাল গণিতবিজ্ঞানের একক 
অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু কর্তব্পাপ:ন তার কোন ক্রট ছিল না। প্রথম বান্সিকী 
থেকে এম. এ. পধস্ত কলেজের সর্বশ্রেণীর অধ্যাপনার ভার তার উপর ন্ন্ত ছিল । 
এতগুলি শ্রেণীতে অধ্যাপনা করতে গিয়ে তার অবসর মিলতো! শা। সেজন্য 
এম. এ. ক্লাসের ছাত্রগণকে তিনি প্রধানত; গ্রীন্ম বা পুজার ছুটিতে শিক্ষা" প্রদান 
করতেন। সংক্ষিপ্ত সময়ে এম. এ. ক্লাসের সমস্ত পাঠন্থচী সম্পন্ন হবে ন 
বিবেচন। করে, অপেক্ষারুত সহজ গ্রস্থগুলি ছাত্রগণকে বাড়ীতে পড়ে নেওয়ার 
নির্দেশ দিতেন । তিনি যখন অন্য শ্রেণীতে অধ্যাপনা! কাজে ব্যাপৃত, সে সময়ে 
এম, এর ছাত্রবৃন্দ কলেজে বসে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতো। উত্তরপত্রগুলি 
বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সযত্বে সংশোধন করে আনতেন। এমনি করে বছরের পর 


বছর ধরে, প্রায় অর্ধশতাবীকাল বাঙালী শিক্ষার্থীগণকে গণিত বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করে 


গণিতাচার্ধ গৌরীশন্বর দে ৬৭ 


তুলেছিলেন। গাধ। পিটিয়ে কি করে মানুষ করা যায়, গৌরীশদ্কর শিক্ষক 
হিসেবে তা সপ্রমাণ করেছিলেন । ছাত্রসমাজের প্রতি ছিল তার অফুরস্ত সেচ 
ভালবাস! ও মমতা । অধ্যাপক গোরীশঙ্করের এই চরিত্র-গোৌরব শত শণত ছাত্রের 
হূদয় জয় করতে সহায়ক হয়েছিল। সেকালের শিক্ষণ জগতে এমন কেউ 
ছিলেন না! যিনি গৌরীশঙ্করের নাঁম শ্রদ্ধা ও সন্্মের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন না। 
বহু বৎস ধরে বিশুদ্ধ গণিতে কেবলমান্র তাব ছাত্রবন্দই এম, এ, উপাধি লাভের 
গৌরব অর্জন করেছিল। শ্াব গ্ুরদাস বন্দ্যোপাপ্যায় সেজন্যই গেধরীশস্কর 
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0] ৮21৮1201050, 11 001 ০0৬৮1) 19130 72 [70195 ৬1700051778116010 
11) 11100) 0101) 11010201005 


আচার্ধ গৌবীশঙ্কর বালা দেশের শিক্ষক সমাজের গৌরব । শত শত ছাত্র 
তার শিক্ষালন্ধ বহ্িকণ! সংগ্রহ কর উনিশ শতকের বাউল" দেশে বাঙালী ভীবানর 
জাভ্য মোচন করে। নবযুগের 'প্রাচীনধারায় গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর আবর্ত 
ও গতিবেগ স্থাট্টির সহায়ত! করেন। ঞুবল পাশ্চাত্য উপপ্রবের যুগে গৌরীশশস্কর 
প্রতীচ্য জ্ঞানবি্যা আকণ্ঠ পান করেন, কিন্তু ভারতীয় এতিহাকে ক্ষুপ্ন করেননি । 
এ যুগের জ্ঞানচ্ায় তিনি ছিলেন সমন্বয়সাঁধক ৷ বিখ্যাত জীবশীকার ও সাহিত্- 
সেবী মন্মধনাথ ঘোষ মভাঁশয় আচার্য গৌরীশক্করের শেষ ভীবূনর ছাত্র। 
জেনারেল এসেমব্রিজ ইনষ্টটিউশনে তিনি পাঁচ বংসর কাল । ১৯০০-০৫ ) 
গৌরীশঙ্করের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলেন । গৌরীশঙ্কর সঙ্ন্ধে 
স্মতিচারণ করতে গিয়ে তিনি িখছেনএম, এ, পর়িবাব সময় আমরা 
প্রেসিডেন্সী কলেনজর 'একজন £ সিদ্ধ যুরোপীয় শিক্ষকের নিকটও গণিত শানে 
উপদেশ লইবার স্থযোগ পাইয়াছিলাম। গণিতেন কোন কোন দুরূহ "প্রশ্নের 
সমাধান উভয়েই করিয়' দ্য়াছিলেন, কিন্তু গৌরীশঙ্কর যেরূপ সরল ও সহক্ত 
প্রথায় সমাধান করিয়া দি:৩*) তাহাতে বত হইতাম! তিনি তাহার 
বিরলপ্রাপ্ত অবসরটুকু এম, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য বায় করিতেন ।.*তাভার 
গণিত বিষয়ক গ্রনস্থগুলি তাঁহাঁর অসামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও জ্ঞানের সাক্ষ্য 
দেয়। মানুষ হিসাবে এবূপ সরল, নিরহস্কার ও ধর্মভীরু ব্যক্তি আমরা অতি অল্প 
দেখিয়াছি । [12117 11516 92110. 10181) 010110]5178-এর এমন জীবন্ত আদশ 
দৃষ্টির সম্মুথে থাকায় আমাদের জীবনের ছুবল মুহুর্তে অনেক সময় আমরা বল 
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সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ব্যক্তির স্থষ্টি করিয়া 
গৌরব অনুভব করিতে পারে ।৩ 

গণিতে গোৌরীশঙ্কর কোন মৌলিক অবদান রেখে যাননি-_সে চেষ্টাও 
করননি। কিন্তু দেশে গণিত বিছ্ভার সম্প্রসারণে গোৌরীশঙ্করের কৃতিত্ব 
সন্দ্হোতীত। তৎকাঁলে ভাল গণিত পুস্তকের অভাব তাকে পীড়িত করেছিল। 
সেক্ন্য তৎকালীন স্কুল কলেজে প্রচলিত সকল শ্রেণীর পাঠক্রম অনুসারে 
গোৌরীশঙ্কর বিবিধ গণিত পাঠ্য পুস্তক গুণয়ন করেন। পাটাগণিত, বীজগণিত 
জামিন, দ্রিগনোমেটরী প্রভৃতি তার পাঠ্যপুস্তকগুলির ইংরেজী ও বাউলা সংস্করণ 
কেবলমাত্র বাউলাদেশের শিক্ষা-সমাজেই নয়--ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
দীর্ঘকাল ধরে বহুল প্রচারিত গরন্থের মধাদা লাভ করেছিল! বেঙ্গল লাইব্রেরীর 
ক্যাটালগ অনুসন্ধান করলে তত্কৃত পাগ্যপুস্তকগুলির পূর্ণ তালিক৷ প্রণয়ন সম্ভব । 
স্কল কলেজ পাঠাপুস্তক হিসেবে গৌরীশঙ্করের গ্রন্থগুল ভারতবর্ষের শিক্ষাগতে 
যে সমাদর লাভ করেছিল তা একালেও বিশম্ময়ের উদ্রেক করবে! বিজ্ঞানচিস্তার 
নিয়ত পরিবর্তনের ফলে গৌরীশঙ্করের গ্রন্থগুলি আক্ত একগ্রকার প্রায়-বিস্বৃত। 
তৎসন্কেও আধুনিক ভারতে গণিতবিদ প্রসারের জগতে গৌরীশস্কর প্রণীত 
গন্থগুলি একপ্রকার ইতিহাস । সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক 
ডক্টব সি-ই-কালিশ মিশ্রগণিতে এম, এ ক্লাসে অধ্যাপন' করতেন । গোৌরীশঙ্কর 
কাশ অপেক্ষা সহজ ও সরলভাবে বোঝাতেন। বীজ্গণিতে 1006015 ০৫ 
90101010975 এফ, এ-তে পাঠ্য ছিল ন।'! কিন্ত বিষয়টি আয়ত্ত করতে জক্ষম 
হলে উচ্চতর গণিত শিক্ষায় সুবিধা হয়। এজন্য এফ, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য 
রচিত ততকৃত কলেজপাঠ্য বীজগণিতে তিনি বিষয়টি সন্নিবেশিত করে দেন। 
প্রাগ্রসরমান বিজ্ঞান চেতনার যুগে দেশ ও জাতিকে নবচেতনায় প্রবুদ্ধ করা ছিল 
তার শিক্ষকজীবনের ব্রত, ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা । আপামর জনসাধারণের মধ্যে 
গণিত-ভাবনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যই তিনি অনুপম পাঠ্যপুস্তকগুলি 
প্রণয়নের কাজে ব্রতী হন। 

শিক্ষক হিসেবে গৌরীশঙ্করের খ্যাতি কেবলমাত্র জেনারেল এসেমন্রিজ, 
ইনষ্টিটিউশনের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। মহানগরী কোলকাতার 
শিক্ষাজগতে গৌঁরীশঙ্করের শিক্ষক-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। গণিতাধ্যাপক গোৌরী- 


৩ বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জীর একপৃষ্ঠা ॥ শাঞ্চগঞ্প জ্যোষ্ট-১৩৩৮ 


গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে ৬৯ 


শক্করের নাম ক্রমে বাউলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘরে ঘরে পৌছে 
গেল। ছাত্রশিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমান্রহ গৌরীশঙ্করের নামে শ্রদ্ধাবনত | 
গণিতবিগ্ভায় তার অসামান্য পারদশিতা, বিনয়নআ ব্যবহার ও দেবছুর্লভ চবিত্র 
[)1. 79141170) [017 [097১01৩) 1) ১1271075100 ৯1010015017 প্রভৃতি এই 
কলেজের খ্যাতিমান অধ্যক্ষ সমৃচ্ের আদ; 9 বিস্ময় উদ্রেক করলে'। দেশীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিঠ একজন বাঁটালীব এই গণিত প্রুতিভা যুরোপীয় পঞ্িতবরগের 
কাছে ঈর্ধার কারণ হয়ে দাড়াল । ন্মধ্ক্ষ এক্টব হেষ্টার পগপোধণা « শুপাবিশ- 
ক্রমে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গৌরাশঙ্গর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলে? হন । অতংপর 
১৯০৮ শুষ্টাব্ধ পর্ধন্ত গোৌরীশঙ্কর বিপ্ববিদ্ঠালয়েব 'ফেলো?” পদে অর্িষ্টিত হিলেন। 
এই বৎসরেই গৌরীশঙ্কর নতুন রেগুলেশন বলে [990 ি110ঘ-র পদে 
উন্নীত হন। ১৮৭ খ্বশ্টান্দে সিধিকেটেব অন্ুমোদনক্রমে গৌবীশস্কর নিশ্ববিদ্যালয়ের 
এনট্রান্স পরীক্ষায় গণিতের পবীক্ষকরূ:প শিযুক্ত হন! ১০৮৯ সালে এছ, এ, 
এবং আবও পরে বি, এ, এ এম, এ গলিত বিষয়ক পরীক্ষকপদ তিনি লাভ 
করেন । বিশ্ববি্ালয়ের নববিধানবলে গৌরীশস্কর অতঃপর আই, এ, আই, 
এস-মি এবং বি, 'এ, পরীক্ষা স্থায়ী প্রধান পরীক্ষকেব গৌরব লাভ করেন। 
3921৭ 0% 96010105 01 1৬101)৩1072010২ নামক গণিত শিক্ষাবিঘয়ক সংস্থার 
মাননীয় সন্ত ছিলেন গৌরীশঙ্গর। এইরূপে গৌরীশঙ্কব কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন! উনিশ শতকে নবা শিক্ষাপাবার প্রবতনে 
গোৌরীশঙ্কর একটি অবিস্মরণীয় শাম। বিশ্ববিছালয়ে এই সব গুকতৃপর্ন দায়িত্ 
পালন করতে গিয়ে নিজ মাত্মসম্মীনকে তিনি কখনও বিক্রয় করেননি । গৌরী- 
শঙ্করের জীবশীকার সু রন্কৃষ্ণ মুখোপাধায় এ প্রসঙ্গে শিখেছেন ও 00000 
2110 11700190110110৩ 1১9 [0115 100411078110এ 17 011 10115 11 00 
[001৮0181200 170৮৩ ১00৬০০৭ ৩৮০11 0119 10251 ৯11200৮ 01 512৮০ 
20010091165. 

উনিশ শতকে নাউলাদেশে নব জাগৃতি, জাতীয়তা ও ম্বাদেশিকতার 
পদসঞ্চারণ ঘটে । গৌরীশঙ্কর ছিলেন এই জ্ঞাতীয়তাবাত্রর সঙ্গে 5তং-্রাঙ্ত। 
_বাউলাদেশে স্বাদেশিকতার এই ধুমায়মান্‌ বহ্ছিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন । 
আচার-আচরণ-আহার-পোষাক-চরিক্রধ্ম তার সব কিছুতেই ছিল স্বাছ্দেশিকতার 
ছাপ। খধি বঙ্িমের হৃদয় নির্গত 'বন্দেমাতরম কেবলমাত্র অসার উচ্চারণ নয়, 
গৌরীশস্করের কাছে ত] তাৎ্পধপূর্ণ মন্ত্র। মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির জন্য 'তিনি 


ণগ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


অধীর হয়েছিলেন । মীতুমুক্তিপণ গৌরীশস্কর হ্বাধীনতার জন্য যে কোন প্রকার 
তাগ স্বীকারে পরাজ্মুখ ছিলেন না। তার প্রতিটি কর্ম ও আচরণে দেশপ্রেমিক 
গোবীশস্করের ভাবরূপ মূর্ত হয়ে উঠতো । বঙ্গভঙ্গ বা ১৯০৫ সাল ভারতের 
স্বাধীনতা সংগামের একটা লাল তারিখ। এই সময়ে দেশীয় শিল্লকলার 
পুনজাগরণের সুচনা । দেশ তখন প্রাচীন ভারত আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ 
করে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে যে অনুরাগ পরিলক্ষিত 
হয় গৌরীশঙ্কর সেই ভারত এতিহ্বোর মুগ্ধ উপাসক ছিলেন। সতীথ ও সহকর্মী 
দেশগৌরব শ্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গৌরীশঙ্করও শিক্ষিত বাঙালীর 
এই জাতীয়তাবোধকে অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন | 

গোৌরীশস্কর সহজ সরল ও অনাঁড়ছর প্রকৃতির লোক ছিলেন । সম্মান, যশ, 
সামাজিক প্রতিষ্টা এসব বিষয়ে তার কোন মোহ ছিল না। সেজন্য নীরবে ও 
নিভতে দিনযাপন করতে তিনি ভালবাসতেন। গণিতশা্ন বিষয়ক বোর্ডে তাকে 
সভাপতি করার জন্য প্রস্তাব উঠলে, তিনি তা প্রত্যা্ধান করেন এবং তিনি 
নিজেই এ পদে স্তার আশুতোষের নাম প্রস্তাব করেন। জনহিতকর বনু প্রতিষ্ঠান 
বা সংস্থার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট 'ছলেন। "বঙ্গীয় সাহিতা পর্ষদের সঙ্গে তার 
আত্মিক যোগ ছিল। পরিষদের অন্যতম সদ্য হিসাবে বঙ্গাব্দ ১৩১০ থেকে 
১৩১৯ সাল পধস্ত গৌরীশঙ্কর "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আয়-ব্যয় পরীক্ষকের 
পদ অলঙ্কৃত করেন।৪ নিজ পলীতে “চন্দ্রপপ্ডিতের মাইনর স্কুলটি তার তব্বাবধানে 
চলতো । এইরূপ ছোটখাটে। নান! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আজীবন যুক্ত 
ছিলেন। গোৌরীশঙ্করের অনাসক্তি ও নিমোহ চরিন্ত্রধর্মকে উপলব্ধি করে অধ্যাপক 
অধরচন্্র মুখোপাধ্যায় তার স্বৃতিসভায় বলেছিলেন, “গৌরীবাবু কেবল গীতার 
উপদেশ পাঠ করেন নাই । সমস্ত জীবন গাতার উপদেশান্ুসারে যাপন 
করেছেন ।” 

গোৌরীশস্বর যশঃংপ্রার্থী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্জী লোক ছিলেন না। তিনি 
নীরবে নিভৃতে কাল কাটাতে ভালবাসতেন। প্রবল ইংরেজ আধিপতোর যুগে 
তিনি তার হিন্দুত্ব বিসর্জন দেননি । এদিক থেকে গৌরীশহ্বর সত্য সনাতন 
নিষ্কাম ধর্মের উপাসক | বিষ্ণুভক্ত গৌরীশঙ্কর প্রত্যহ নিজগৃে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ 
শিলার পূজা অর্চনা করতেন । সন্ধ্যাকালে তিনি ভবানী দত্ত লেনে সাধনাগারে 


৪ পরিষৎ পরিচয় ( ১৩৪৬ ) ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে ণ১ 


ধর্মালোচন। করতেন । মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন গোৌরীশঙ্কর কর্তাভজ। 
সম্প্রদায়ের লোক। ধর্মাদর্শের বথ। প্রসঙ্গে তিশি একজনকে বলেছিলেন-__ 
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শান্গসথসগুতে তার ক্বাধ অধিকার ছিল। বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ-পুরাণ-মহাকাব্য 
প্রভৃতি হিন্দুব শান্ছুসিন্ধু মন্থনকে তিনি পর্মপালনের মত মনে করতেন । 
শ্রীমৎ ভগবদগীতা গৌরীশস্করেব নিতাপাঠ্য নিত্য জঙ্গী ছিল। সুরেক্রকুষ 


মুখোপাধায় মহাশয়কে তিনি কথা সঙ্গে বলেচিলেন_-“ভ৬1)৮ 01)০ 59018 
£0170120101 210 1000 102017 07০ [২7100520119 2170 0100 119102- 
01101202 2£71]) 2170 26911) 1150620 0: 1011117 01036 17 ৮110 60056 
০105০ ? 07110 ০11০১ 200171010 5601০ 01 1010৬৮15056 2170 ড1500120.” 


এমনি ছিল গোৌরাশকঙ্করের ধর্মবিশ্বাস | 

সবল নিরহস্কর ধমপরায়ণ গৌরীশঙ্গরের শ্যায় শিক্ষক যে কোন দেশর 
গৌঁবস । কোমলপ্রবুত্তি ও দয়াপ্রাচত্তত গৌরীশঙ্করের চরিত্র লক্ষণ । প্রেম ও 
পিত্ত তার অর্বপ্রকার কর্মধারাব উতসভূমি। পরছুঃখে তিনি অশ্রবিগলিত। 
তুঃখীজনের সেবায় তিনি উতৎ্সগীকৃত ! এসব ক্ষেত্রে [715 0156 68৬৩ 61 
01701051099. উচ্চচিস্তা ও সতানি্জা তার জীবনাদর্শের রক্ষা কবচ। ডক্টর 
মচেন'লাল সরকার যথাথই বলেছিলেন--"[00)26 2 917610 ৬*01৭. £0]) 
00011১81110 13210 15 ৬০10) 10016 07817) 2. 12101) 010 1019265.” 
প্রাচীন কোলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে হরিহর শেঠ মহাশয় 
লিখেছিলেন “তিনি একাধারে যেমন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই কর্তব্য- 
পরায়ণতা, শ্রমশীলতা, দানশীলতা৷ প্রভৃতি বহু সদগুণে বিভৃষিত ছিলেন ।”€ 
গোরীশঙ্করের দেবছুর্লভ চরিত্রগৌরবের কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে 
হয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তা সম্ভব নয়। আমর! এই ক্ষুত্র নিবন্ধে সেকালে 
শিক্ষকসমাজের গৌরব গৌরীশঙ্করকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রদক্ষিণ করলাম মাত্র । 

ইংরেজী ১৯১৩ সাল। এ বৎসরের ৪১1 এপ্রিল ( ২২শে চৈত্র ১৩১৯) 
তারিখে দেঁশবরেণ্য ও বিশ্রুতকীন্তি গণিতাধ্যাপক গৌরীশদ্কর পরলো কগমন 


৫ প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় । হরিহর শেঠ । ভারতবর্ষ । 


৭২ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


করেন। তার মৃত্যুতে বাঙলার শিক্ষাজগতে অপৃরণায় ক্ষতি হয়। তিনি তার 
সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনে শত শত বাঙালী তরুণকে গণিত বিছ্ায় প্রবুদ্ধ করে 
বাউালী নবজ্গাগরণকে যৌবনধর্মে দীক্ষিত করেন। তার সেই সব ছাত্র সমাজের 
বিস্তৃত বিবরণ দান বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জীন তার সাক্ষাৎ 
ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু সারদারঞ্জন, কুষ্ণকুমার মন্ত্র প্রভৃতি মনঘ্বী বাঙালী, 
গণিতচায় তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। নবা বাঙলায় গণিত বিদ্যা জগত 
গৌরীশঙ্কর একট! ইতিহাস। গৌরীশঙ্করের কাহিনী আজ অতীত হাওঠাসের 
বিশ্বৃতির গে লীন। .তবুও এদেশে গণিত শিক্ষার জগতে গোৌরীশস্কর একটি 
বরণীয় মাম । গোৌরীশঙ্কর বাঙলার শিক্ষককুলের গব। একালের ছাত্রাশক্ষক 
সমাজের এই ঘোর যুগসঙ্কটে গৌরা শঙ্করের জীবনালেখ/ একালের সমাজকে নতুন 
পথের ইঙ্গিত দেবে। স্কটিশ চার্চ কলেজে গৌরীশঙ্ষরের তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। 
উত্তর কোলকাতার একটি রাস্তা আজও তার নামের তি বহন করে চলেছে । 

গণিতাচার্য গোৌরীশঙ্করের ঠিরোধানে সেদিনের বাউলাদেশ শোকা ভভত 
হয়েছিল। এদেশের তাবৎ পত্র পত্রিক! শোকাশ্র নিবেদন করেছিল_-.শাকসভা 
হয়েছিল শিক্ষা-মন্দিরে, শহরে, নগরে, গ্রামে । এ সবের পৃণ বুভ্তাঙ্ম বওখান 
নিবন্ধের উপজীব্য নয়। উপসংহারচ্ছলে ছু'জন মনন্বী বাঙালীর শোক- 
প্রশস্তি বর্তমান ন্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই ই কৃতী বাঙালীর বচন 
থেকে গৌরীশঙ্করের শিক্ষক জীবনের মহত্ব পাঠক সমাজের গোচরীক্কত হবে 
এমন কি হৃদয়ে মুদ্রিত হতে পারবে । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাশীও্র মত 
1100217 7২০৮৬16৬তে লিখেছিলেন__ 
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গণিতাচার্ধ গৌরীশঙ্কর দে ৭৩ 


কোলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গোৌরীশস্করের 
তিরোধানে যে অশেষ শোকাভিভূত হয়েছিলেন পরবর্ভাঁ সমাবর্তন উত্সবে শর 
প্রদত্ত অভিভাষণে সেই দীর্ঘশ্বাস অনগরণিত। আশুতোমের হৃদয়-উৎসারিত এই 
শোকোচ্ছাস গৌরীশঙ্করের শিক্ষক জীবনের নৃল্যায়নে বভ দৃল্যবান বস্তু বলে 
বিবেচিত হবে। আশুতোযের সেই অমোঘ উচ্চারণকে স্মরণ করে গৌরাশস্কর 
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|) জীবনীকোষ, ৩য় খণ্ড, । ১৩৪৫ । শশিভৃষণ বিদ্যালঙ্কার। 
) আচার্য গৌরীশসঙ্কর দে-__মন্মথনাথ ঘোষ, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৫ | 
) আচাধ গৌরীশঙ্কর__রৃষচন্দ্র কুণ্ড, মানসী, জৈ৮, ১৩২০ | 


(8) 1.9 12010105501 (30871152110 10০--5. 7, 7101010710৬, 
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ল্ীরাদচন্্র রায়াচীরুরী 


বাঙলার শিক্ষা! ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী প্রায়-বিস্বৃত 
নাম। উনবিংশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষার আগমনে শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রাণচাঞ্চল্য 
স্থচিত হয়েছিল তার যথাযথ বিবরণ বোধ করি এখনও লিখিত হয়নি। শিক্ষা 
ক্ষেত্রে নবজাগরণের যুগপতাকাবাহী বহু বরণীয় বাঙালীর কথা আমাদের স্থৃতিপট 
থেকে মুছে গেছে। যে যুগে ডিরোজিও, রিচাডসন ও হেয়ার শি্ত রামতনু 
লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বন্ধ, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ পুণ্যগ্লোক শিক্ষাবিদের: 
বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের অত্যুদয়কে তরান্বিত করেছিলেন_ক্ষীরোদচনত 
রায়চৌধুরী ছিলেন সেই এতিহাবাহী শিক্ষক সমাজের অগ্রদুূত। সেকালের 
শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্ত্র বায়চৌধুরীব অভ্ভাদয় বৃত্তান্ত বাঙলার নব 
জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেগ্য সম্বন্ধে জড়িত। অধুনা বিশ্বৃত ক্ষীরোদচনত্র 
রায়চৌধুরীর অন্াশিক্ষাদানব্রত ও সাহিত্য সাধনা বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাগ্ঠ । 

ক্ষীরোদচন্ত্রের আবিতাব বঙ্গের এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বশে । 
বড়িষার সাবণ রায়চৌধুরী বংশের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কোলকাতা নগরী 
পত্র:নর ইতিহাসের সঙ্গে সাবণ রায়চৌধুরী পরিবারের নাম অচ্ছেছ্সথত্রে জড়িত , 
এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকাণ্ত গাঙ্গুলী, | মজুমদার ইং ১৫৭০-১৬৪৯ । 
সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কোলকাতা নগরীর ইতিহাস অথব! 
সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তথাপি 
গ্গীরোদচন্র রায়চৌধুরীর বংশবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবান্তর নয়। ষোড়শ 
শতকের অষ্টম দশকে বল্পদেশ মুঘল শাসনে অশান্ত ও অস্থির ছিল। অগ্চণশ 
শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি পথস্ত প্রায় পচিশ বৎসর কাল রাজা ষাঁনসিংহ 
ছিলেন বাঙুলাদেশের শাসনকর্তা । এই সময়ে ত্রাঙ্গণ ও রাজপুতগণের মধ্যে 
তন্ত্রশান্ত্ের অস্থণীলন ছিল। বড়িষার সাবর্ণ রায়চোবুরী বংশের পূর্ব-পুরুষগণ 
তন্্রশাস্ত্ান্তরাগী ছিলেন। এরা দক্ষিণ রাটীয় ব্রাহ্মণ । আমেটের গান্ুলীবংশ। 
আমেট বীরভূম জেলায়। বড়িষার সাবর্ণ রাঁয়চৌধুরী বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা 
লক্্মীকাস্ত গাঙ্গুলীর ( মন্তুমদার ) অন্যতম পূর্বপুরুষ শিস্‌ গাঙ্গুলী । শক্মীকান্তের 
পিত৷ জিয়া গাঙ্গুলী পাচ গা্গুলীর পুত্র । জিয়া রাজ্যের একজন প্রশাসক হিসাবে 
শক্তি খা উপাধি পান। পরবর্তীকালে জিয়া কামদেব ব্রহ্মচারী হন। তার 
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পত্বী একটি শিশ্র প্রনব কালে মৃত্যুবরণ করেন। কামদেবের এই শিশু পুত্রই 
লক্ষ্মীকাস্ত। কামদেব শেষ জীবনে কালী উপাসনা করতেন । রাজা মানসিংভ 
ছিলেন এই কামদেবের শিধা। কামদেবের উপদেশ ও নির্দেশে মানসিন্ত বহু 
বিপদ থেকে পরিভ্ঞাণ লাভ করেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত সেকালের 
একজন বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ বাক্তি। তিনি নিজ্ঞ কুতিত্বে রাজ! প্রতাপাদিত্যের 
চ৮্ওয়ান পদে উন্নীত হন। দল্পার মুখল শাসনের সঙ্গে তখন 'প্রতাপাদিত্যের 
বিরোধ । রাজ মানসিংহ এই সময়ে বাশবেড়িয়া রাজবংশের প্রতিগাতি! 
জঞফানন্দের সাহায্যে লক্ষ্মীকান্থক প্রশাপাদিতে।র চাকুরী থেকে মুক্ত করে 
আশন। মুখল শক্তির কাছে প্রতাপাগিত্যের পরাজয় ও ভার মৃত্যুর পর রাজ" 
মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে মাগুরা, খমপুর, কোলকাতা, পৈকান ও আলোয়ারপুর *এই 
পাচটি পরগণা ও হেতেগণ্ড় পবগণার কিয়াদংশের জাঁয়গীর সনন্দ আনিয়ে ছেন। 
ভগলী জেলার উন্তুন”শে গোহট্র গোপালপুরে তীঁদের টৈভিক বাসস্থান ছিল। 
জায়গীর লাভের পর তিনি নিম'ত।-বিরাটিতে বসবাস করতে খাকেন। লক্্মীকান্থের 
প্রপৌন্র কেশবরাম মজুমদার নমত। থেকে বডিষায় বসবাস আরম্ভ করেন | তদ্ব্ি 
সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশ বড়িষায় বসবাস করছেন। রাজা মানসিংহের কাছ 
থেকে লক্মীকান্ত গাঙ্গুলী “মজুমদার উপাধিপ্রাপ্ত হন। পরবতীকালে নবাব 
মুশিদকুলি খা! কেশবরামকে দক্ষিণবঙ্গের রাজস্বসচিব নিযুক্ত করেন--কেশবরাম 
তার কমদক্ষতার জন্য নবাব দরকার থেকে 'রায়চৌধুরী? উপাণি লাভ করেন। 
সাবর্ণ খধষির সস্তান হিসেবে এরা সাবণ রায়চৌধুরী নামে খ্যাত । শোন! যায় 
কাঁলীপাটের কালীমাত। এদের পুবপুরষগণের প্রতিষ্ঠিত। এই বংশের সন্তোষ 
বায়চৌধুরী কালীঘাটের কালীমাতার নৃতন মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। 
১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সন্তোষ রায়চৌধুরীর মৃত্ার পর এঁ মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় । 
কোলকাতা লালদীঘির উপকণ্ঠে রায়চৌধুরীদের কাছারীবাড়ী ও শ্যামরায়ের মন্দির 
ছিল। দোল উৎসবের সময় দীঘির জল লোহিতবর্ণে রূপান্তরিত হত । সেজন্যই 
দীঘির লাম লালদীঘি। পরে শ্যামরায়ের মন্দিরে ইংরাজ অন্গগ্রবেশের আতঙ্কে 
স্টামরায়ের বিগ্রহ কালীঘাটে কালীমাতার সংলগ্ন স্থলে স্থানান্তরিত হয়: 
কালীঘাটে সেই শ্টামরায় বিগ্রহ আজও পুজিত হয়। বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী 
বংশ্রীয়গণ বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতকীয় পোড়ামাটির শিল্পরীতির অনেক মন্দির ও 
স্থাপত্য নিদর্শনের প্রবর্তক। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে মুঘল পষ্ট- 
পোষকত্তায় তিনটি হিন্দু জমিদার বংশের পত্তন হয়। কৃষ্ণনগর ( নদীয়া), 
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রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ, বাশবেড়িরা রাজবংশের জয়ানন্দ এবং বড়িষার 
সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষমীকান্ত-_-এই তিনজনেই ছিলেন 
সমসামায়ক এবং বন্ধুগোত্রীয়। ইষ্টইপিয়া কোম্পানী পূরভারতের সমুদ্র স্লগ্ 
জনপদে দাড়াবার স্থান পেয়েছিল কোলকাতা-স্তানটা ও গোবিন্দপুরের জঙ্গিগাবী 
ক্রয়ের মাধামে ! সাবণ রায়চৌধুরীরা প্রথমতঃ এই জমিদারী বিক্রুয়ে অনিচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্ু দিল্লীর মুখল শাসকদের চা:প এই জমিদারী খাত্র ১৩০ টাকায় 
বিক্রীত হয়। সে সময়ে ওরঙ্গজীবের পুত্র আজীম ওসমান বাঙলার শাসনকতা 
(১৭০৯*খুঃ 11 এই বিক্রয়কর্ণ সম্পন্ন করার জন্য তদাশীন্তন বাঁউলার স্বদার 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ১৬০০১ টাকা নজরনা প্রাপ্ত হন। এর ফ:ল 
পালাবদলের সুচনা হয়। 'লক্ষমীকান্ত' নামক একখানি ইংরেজ্তী পুলক 'এই 
বংশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে! পুস্তকখানি অধুনা দুপ্রাপা। এই পরিবারের 
বংশধরের! এখনও কোলকাতার দক্ষিণে বড়িষায় ও ২৪ পরগণা জেলার হালি” রে 
বসবাদ করছেন । কোলকাতা নগরীর প্রাচীন ইতিহাসে সাবর্ণ রায়চৌধুরী ব”্শ 
একটি ম্মরণীয় শাম । কোলকাতা নগবীর ইতিহাস ভু'র ভুরি রচিত হয়েুছ। 
এই নগরীর প্রথম ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব বোধহুয় এইচ, বেডারলির । ৯৮৭৬ 
খৃষ্টাব্দে তার সেনসাস্‌ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর পরে বাস্টিড, এইচ, এ, 
কটন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ! কোল্কাতাব সবাপেক্গা উল্লেখযোগা ইতিহাস 
রচনার কৃতত্ব বোধহয় এ, কে, রায়ের । রায় মহাশয় নিজে সাবর্ণ রাধচোপবী 
পরিবারভুন্ত । তিনি দীর্ঘকাল সহকারী সেনসাস্‌ অফিসার পাদ অল্ঞত 
করেন। 

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫* খৃষ্টাব্দে । ১৭, সেপ্টেম্বর । চব্বিশ প্রগণার 
অনন্তর্গত বড়িলা গ্রামে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। 
তখন এই ব*শের সৌভাগ্যহ্ধ প্রায় অস্তমিত । ক্ষীরোদচন্দের পিতা কালীহমণহন 
রায়চৌধুরী । তার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল নাঁ। অতিশয় দুঃখকষ্টে ও দারি.দ্রার 
মব্যে তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। এ সঙ্দ্ধে তিনি জন্মভূমি পত্রিকায় 
বলেছিলেন “আমি বড় কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছি। সরিকানি বিবাদে ও মাঁমল! 
মোকদ্দমায় আমার পিতা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। যখন তাহার মৃত্যু হয়, 
তখন আমি তের বৎসরের বালক | স্রেই সময়ে আমি হিন্দু স্কলের প্রথম শ্রেণীতে 
পড়ি। যেদিন আমার পিতার মৃত্যু হইল সেপ্দন আমাদের ঘরে একটি কপর্দিকও 
ছিল না। তাহার অন্থেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় নিবাহ করেন এমন কোন আত্মীয়-ম্বকুনও 
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ছিলেন না। পিতার শবদেত বাহিরে পড়িয়া আছে; অর্থাভাবে সেই দেহ দাহ 
হইবার তখনও সংস্থান হয় নাই; "আর এদিকে জ্ঞাতিগণের চক্রে, আদালতের 
এক পিয়াদ|! সেই সময়ে এক ক্রোক পরওনা লইয়া আমাদের বাড়ীতে সমূপস্থিত। 
আমার হাতে একথানি সোনার বাজ ছিল । ছুঃখিনী মা আমার সেই মন্মযন্তরণার 
সময়, আমার সেই বাজুখানি লইয়া, বন্ধক দিয়া, কয়েকটি টাক: সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, সেই টাকাতেই পিতৃদেবের সৎকার হইল। তখন আমার ছাত্রবুণ্তি 
পরীক্ষাব জলপানির চারিটি মাত্র টাকা সঙ্গল, মার পৈভুক আয় মাসিক বড়জোর 
চড় টাকা ছুই টাকা হইবে 1” ক্ষীরোদচত্ররের |নজমুখের এই জীবনস্ম'ত থেকে, 
তাঁখ বাল্য ও ছাত্রজীবনের ছুঃখ দুর্দশার কাহিনী অবগত হওয়া যাঁয়। এই 
দাবদ্রাছুগ্ জীবনে তাদের একমাত্র সহায় সঙ্গল ছিলেন তাদের পুরাতন গৃহ ভৃত্য 
হাবানন্দ সাতরা। শীরোদচন্্র পরিণত বয়সে এই হারানন্দ মাত্রার কাছে 
তক অপারশোঁধা দের কাতিনী স্মবণ করে অশ্রজন্বরণ করতে পারেননি | 

উনিশ শতকের প্রথমাদ্ধের মধ্যে সাবন রায়চৌধুরীর! হতঞ্ ও স্রানগরিমায় 
নিমজ্জিত হয়। সংসার সংগ্রামে শ্গত-বিক্ষত পিতা কালীমোহন তার পরিবারের 
ডশ্বা কিছুই রেখে যাননি । বরং তিনি তের বৎসরের শিশুপুত্র ক্ষীরোদচন্রের 
উপব এক বড় পরিবারের বোঝা নিমমভাবে চাপিয়ে পথিবী খেতে বিদায় 
কেন। গ্ুঃখিনী জননী, কনিষ্ঠ ভাই-বোনের ভরণপোষনের দায়-দায়িত্ব কাধতঃ 
তব উপর অপিত হল । ক্ষীরোদ্চন্ত্র গোড়া থেকেই হিন্দু স্কুলের ছাত্ ৷ ছাত্র- 
জীবন তিনি আগাগোড়া মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন । নানা অভাব 
অস্টনের মধ্যেও ক্গীরোদচন্র ছাঞবত্তি পরীক্ষায় চারি টাকার জুলপাঁন পান 
ছাঁতবৃত্তিব খাতিরে তিনি হিন্দু স্কুলে বিনা বেতনে অধায়নের সুযোগ লাভ করেন। 
পিতার মৃত্যুর সময়ে ক্ষীরোদচন্দ্র হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র । 

ছাত্রজীবনে ক্ষীরোদ্চন্্র পায়ে:হেটে বড়িষা থেকে হন্দু স্কুল এবং স্কুল থেকে 
বাডষ যাতায়াতে প্রতাহ প্রায় এগারো ক্রোশ পথ হেঁটেছেন । কেবল তাই নয় 
স্কুলেব ছুটির পর প্রায়শঃ তিনি খিদিরপুর থেকে বাজার করে বাড়ী ফিরেছেন। 
কোন কোন দিন পনের সের থেকে আধমন পধস্ত মোট বহন করেছেন। পথে 
ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবাতায় তাদের স্থখ-ছুঃখের কাহিনী শ্রবণ করে জীবনপথের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হিন্দুস্কুলে তার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ধনাঢ্য 
বাক্তির সম্তান। হিন্দু স্কুলের উপযুক্ত তার কোন বেশভৃষা ছিল না। জুতার 
অভাবে তিনি খালিপায়ে 'বিদ্বসঙ্কুল পথ পরিক্রমণ করতেন- এরূপ স্থুকঠিন জীবন 
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সংগ্রামের মধ্যে তিনি তার ছাত্রব্রত উদযাপন করেন। কিন্তু অধ্যাবসায়ী 
উচ্চাকাজ্ষী প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কাছে পাথিব কোন বাধাই তার অগ্রগতির পথ 
রদ্ধ করতে পারে না। উচ্চাকাজ্জাই মহত্বের ভিত্বিভূমি। ক্ষীরোদচন্দ্রে 
সমগ্র জীবন এর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনে ক্ষীরোদ-জননীর প্রভাব 
ছিল অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে “অমৃত বাজার পত্রিকার অভিমত ম্মরণযোগ্য। 
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উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দে বাউলার শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম ও রা্রনৈতিক 
চেতনার ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের নব নব সংকেত প্রকট হয়ে ওঠে । বাঙালীর 
সমাজ সংস্কৃতির পালাবদলের এবং নবযুগ চেতনার প্রধানতম উৎসকেন্দ্র ছিল 
কোলকাতা হিন্দু স্কুল। 

হিন্দু স্কুলের ষ্বেধাবী ছাত্ররূপে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৬৭ খুষ্টাে এনট্রান্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চোদ্দ টাক। বৃত্তি অর্জন করেন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্দের ১৫ই জুন 
তারিখে “হিন্দু কলেজ প্রেধিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ক্ষীরোদচন্্ 
অতঃপক প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এফ, এ (১৮৬৯ খুঃ ) এবং বি, এ 
( ১৮৭২ খুঃ ) পাশ করেন। এফ. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য তিনি বত্রিশ 
টাকা বুত্তিপাত করেন । ক্ষীরোদচন্ত্র প্রেসিভেন্সী কলেজের প্রথম শ্রেণীর ম্নাতক। 
বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে নবম স্থান অধিকার করে তিনি পঞ্চাশ টাকার 
বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র কোলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
শ্রেণীর এম. এ ( ইতিহাস ) অর্জন করে ছাত্রব্রত সমাপ্ত করেন। 

বাউলার শিক্ষাজগতে ক্ষীরোদচন্দ্র একজন ম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । দুঃখের বিষয় 
ক্ষীরোদচন্ত্র অধুনা এক প্রায়বিস্বত নাম। সেকালের সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিরেকে অন্য কোন সরকারী চাকুরীর অন্বেষণ করেননি 
শিক্ষকত। ব্যতীত অন্ত কোন সরকারী বৃত্তিও গ্রহণ করেননি। ক্ষীরোদচন্ত্ 


ক্ষারোদচন্ত্র রায়চৌধুরী ৯ 


আজীবন শিক্ষাব্রতী। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র জীবনে অর্থাৎ ১৮৭৩ (জুন) 
খুষ্টাবে ক্ষীরোদচন্দ্র উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। 
নিব্যভারত, পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে শিক্ষাব্রত কর্মে প্রথম 
প্রবেশের এই সংবাদটি পাওয়া যায়। কিন্তু জন্মভূমি ( আধাঢ় ১৩০৩) পত্রিকায় 
নিজ জীবনবৃত্তান্ত পরিবেশন কালে তিনি বলেছেন-__“এম. এ. পাশের পরেই 
আমি শিক্ষকতা৷ কাখ্যে নিযুক্ত হই এবং আজি পধন্ত শিক্ষকত! কাধ্যেই নিযুক্ত 
আছি।” সরকারী বিবরণে দেখা যায় ১৮৭৩ খুষ্টাব্দেই ক্গীরোদচন্দ্র কর্ম গ্রহণ 
করেছেন । 
ক্ষীরোধচন্দ্র রায়চৌধুরী অবিভক্ত বাঙলাদেশ, বিহার ও উড়িম্তার বিভিন্ন 
সরকারী স্কুল কলেজ ও শিক্ষারপ্তরে তার কর্মজীবন অতিবাহিত কবেন। 
উত্তরপাড়া! গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতার পর ১৮৭৫ খুষ্টাকে তিনি ভাগলপুরের 
সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। (১৮৭৭-৭৮ ) খৃষ্টাব্দে তিনি 
হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । পরে প্রধান শিক্ষক, কটক রাভেনশ' কলেজিয়েট 
স্কুল ( ১৮৭৬-৭৭ ও ১৮৭৮-৭৯ ), প্রধান শিক্ষক 'পুরী জিলা স্কুল” ( ১৮৭৯-৮০ 11 
প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ( ১৮৮০-৮২ 1, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ 
কলেজ (স্কুল বিভাগ ১৮৮২-১৮৮৬ ), সাঁওতাল পরগণার ( দুমক1) ডেপুটি 
ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্‌। ১৮৮৭-১৮৯০ ) প্রধান শিক্ষক, ছাপড়া। জিলা স্কুল। ১৮৯১- 
১৮৯৬ )। প্রধান শিক্ষক, হুগলী কলেজিয়েট স্কুল ( ১৮৯৬-১৯০১ ), অবা্স) 
হুগলী কলেজ ( ,৮৯৮, জলাই-অক্টোবর 11 ১৯০১ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে 
স্ষীরোদচন্ত্র, কটক রাভেনশ' কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত 
করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাবে ক্ষীরোদচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কটকে আসন । 
কটক নগরীতে, ১৯১৬ ( ৩০শে জুন) খুষ্টাব্দে ক্মীরোদচন্ত্র পরলোকগমন করেন । 
১৮৭৩-১৯০৩, 'এই ত্রিশ বতসরকাল ক্ষীরোদচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে কম- 
স্ত্রে ওত:প্রোত ছিলেন । এই কাল উনবিংশ শতকের বাউলাদেশের শিক্ষা- 
ংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক স্বণৌোজ্ল অধ্যায় । বঙ্গের নবজাগরণের পদসঞ্চার.ণব 
ইতিহাস ধারা পরালোচন! করেছেন__-তার| এর তাত্পর্য অস্থুমান করতে পারবেন। 
শিক্ষা-সাহিত্য-সমীজ-ধর্ম স্বাদদেশিকতা বঙ্গের জীবন জগতের সর্বক্ষেত্রে পরিবতনের 
ঘুগচাঞ্চল্য জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্ষীরোদচন্ত্র সেকালের স্কুল 
কলেজের কৃতি ছাত্র এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরূপে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 
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নবজাগরণের শুভবাদকে অঙ্গীকার করে বঙ্গদেশে বরণীয় হয়েছিলেন । আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার ছিল ক্ষীরোদচন্দ্রের জীবনের ব্রত। 
একাধারে শিক্ষক-_সাময়িক পত্ররসেবী ও ন্ুলেখকরূপে তিনি এই অনুনূত সমাজে 
জ্ঞান ও বিদ্যাবিক্তারে আমৃত্যু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উনবিংশ শতকের 
শেমপাদে বজদেশ ছাড়াঁও বিহার উড়িস্যার শিক্ষা জগতে তিনি নবযুগ চেতনার 
সঞ্চার করেন। সীওতাল পরগণার ডেপুটি ইনস্পেক্টব অফ স্কুলস্‌ এবং ভাগলপুর 
ও ছ্রাপড়া সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে ক্গীরোদচন্ত্র বিহার প্রদেশে 
আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অভতপূব রুতিত্ব প্রদর্শন করেন। ছাপড়' 
বিছ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণের সময় বিছ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল 
নগ্ণা, তার শিক্ষাদান নৈপুণ্যে ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই বিছ্যালয়ের ছাব্রসংখ্য' 
সাতশোতে উন্নীত হয়। বিহার প্রদেশ শিক্ষক সম্মেলন ক্পীরোদচন্ত্রকে নিয়- 
শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠপুস্তক প্রণয়ন সম্পরকে স্থপারিশ করার জন্য সভাপতি 
নিবাচিত করে। বিহারের বিদ্যালয় সমূহেধ নিয়শ্রেণার পাঠক্রম প্রবর্তন 
তার স্থপারিশসমূহ অভিনন্দিত হয়। তিনি ভারতবর্ষ তথা এই প্রদেশের 
লোকায়ত-গল্প-কথা। ও ভাষাগুলির সংকলন ও প্রকাশেব উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন। বিহার প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ দাসের 
মত ক্ষীরোদ্চন্রও এক ন্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উতৎকল প্রদেশে আধুনিক শিক্গা- 
বিস্তারের সঙ্গ ক্ষীরোদচন্জের নাম অচ্ছেছ্স্তরে। জড়িত। তিনি রাতেনশ' 
কলেজিফেট স্কুল, পুরী জিলা! স্কুল ও রাভেনশ” কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ- 
রূপে বিগত শতকের শেষ পাদে উৎ্কলের জনমানে জাগৃতির মন্ত্র ছড়িয়ে দেন। 
কেবল তাই নয়, উৎকলকে তিনি নিজ মাতৃভূমির মরাদাদান করে অবসরের পর 
এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই উতৎ্কল ভমিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। শেষ জীবনে উত্কল ভূমিই ছিল তার কর্মক্ষেত্র । কটক নগরী 
থেকে তিনি ইংরেজী সাধ্ধাহিক 30৪ 0? 07609] নিজ সম্পাদনায় গ্রচার 
করেন। সপে যুগে উৎকলের জনমানসে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। 
আধুনিক শিক্ষা! বিস্তারের জন্ত কটক নগরীতে হিন্দু কলেজ ( ১৯১৫) নামে একটি 
বিচ্যায়তন প্রতিষ্ঠাও ক্ষীরোদচন্ত্রের অনন্য কীনত্তিরূপে বিবেচিত। দ্বুলটিকে 
কলেজে পরিণত করার এঁকাপ্তিক বাসনা হিল। কিন্তু তার সে চেষ্ট। ফলপ্রন্থ 
হয়নি। তথাপি জীবনের শেষদিন পর্যস্ত এই বিদ্যায়তনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার 
প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না । যৌবনে তিনি শিক্ষাদান ব্রতে দীক্ষিত হন- শিক্ষার্দানেই 


ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরী ৮১ 


তার জীবন নিঃশেধিত হয় । এদেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান শিক্ষকগণের মধ্যে 
ক্সীরোদচন্্র একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর অপ্াপন৷ নৈপুণ্যে ছাত্রসমাজ মন্্রমুগ্ধবৎ 
থাকতে।। উনিশ শতকের শেষ অবে বঙ্গের শিক্ষাজগতে ক্ষীবরোদচন্ত্র ছিলেন 
দেশমান্ত শিক্ষক । ছাত্রসমাজের উপকারাথে তিনি বাউল'-হিন্দী-ওড়িয়। ও 
ইংরেজী ভাষায় একাধিক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তার ছান্র পাঠ্যপুস্তক 
সমূহ সবত্র বুল সমাদূত হয়। শুধু গতানুগতিক পাঠ) পুস্তকের শিক্ষার্দানে 
তিনি পরিতৃপ্ত থাকতেন নাঁ_-দেশ ও জাতির গৌরবের কাহিনী ও স্বাদ্দেশিকতার 
মন্জর তিনি ছ*ব্র সমাজ্জে মুদ্রিত করে দিতেন। ছাত্রগণের নৈতিক ও চারিত্রিক 
মান উন্নয়নের দিকে তার স্থৃতীক্ষ নঙ্গর ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা শিক্ষক 
ক্গীরোদধচক্ সন্বষ্ধে লিখেছিল-_-“[7০ ৬৪3 076 0£ 0০ 2101256 1729.009950015 
110 115 1)00]0115 ৬170 0৪1 06 00010090195 01010581005 21:2 2.001171716 
0166] €া71 215 06 116 17, 8977681) 7361981 2170. 0021559” ( জুলাই ৪, 
১৯১৬ )। কৃতী ছাত্র স্থষ্টির মধোই শিক্ষকের গৌরব। তার ছাত্রগণের মধ্যে 
জগদীশ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রপাদ সর্বাধিকারী, শ্তার আশ্তুতাষ মুখোপাধ্যায়, 
আশুতোষ চৌধুরী, হীরালাশ বহ্‌, চারুচন্ত্র গোস্বামী প্রমুখ বঙ্গের কৃতবিছ 
বাক্িগণেব মাম স্মরণ কর] যেতে পারে। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকরূপে জগদীশ মুখোপাধ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্রের পদাঙ্কন্থসারী অদ্বিতীয় শিক্ষক- 
রূপে বঙ্গমমাজে অশেষ খ]াতি অজন করেন। 

ছান্রজীবনেই' ব্রাহ্গবর্মের প্রতি তার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। ১৮৬৯ খুষ্টাঝের 
২২শে আগস্ট ( ই ভান্র ) তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমন্দিব প্রনিষ্ঠার দিন ধাধ 
হয়। এই সময়ে কয়েকজন যুবককে ত্রাহ্মধমে দীক্ষিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
এই তারিখে ২১ জন যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কষ্ণবিহারী 
সেন, আনন্দমোহন বন্ধ, রজশীনাথ রায়, শানাথ দত্ত, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ বাক্ত এ দিনে ব্রাহ্মধমে দীক্ষিত হন। ্তবতঃ 
্1রোদচন্ত্র পাঁয়চৌধুরী ও শিবশাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ২১ জন যুবকের সহিত ব্রাঙ্মধমে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে'ক্ষীরোদচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন শ্রীনাথ 
দত্ত, রজনীনাঁথ রায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
ব্যান্ত। এরা সকলেই উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের কৃতবিদ্য পুরুষ। ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোপচন্দ্র হিন্দুসমাজে বিবাহ করেন। তার দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত 
হয় ১৮৭৮ খুষ্টান্দে। ১৮৯৯ খুষ্টাব্দে আসামের স্থপ্রসিদ্ধ রায় গ্রণাভিরাম বড়ুয়। 
শিক্ষাপ্ডরু-_৬ 
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বাহাদুরের কন্তার সহিত তার তৃতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। গুণাভিরাঁম 
কোলকাত৷ বিশ্ববিগ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি নব্য আসামের অভুগয়ের 
অন্যতম পথিকৃত। ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশের পর ক্ষীরোদচন্দ্র ব্রাঙ্গ সমাজ আন্দোলনের 
অনুগামী হয়ে নানাবিধ সমাজ সংস্কার কর্মে ব্রতী হন। ব্রাঙ্গলমাজ পাড়ায় 
তিনি বাসভবন নির্মাণ করেন। ব্রাহ্ম হলেও অন্যান্ত ধর্মের প্রতি তার কোন 
বিদ্বেষ ছিল না। ধর্ম ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমদশঁ ও উদার । বৈষ্ণবধর্মের প্রতি 
তার খুব অনুরাগ ছিল। রাজনারায়ণ বস্থ তাকে বৈষ্ণব বলে জানতেন । 
বৈগ্যনাথ, রাজনারায়ণের সঙ্গে ক্ষীরোগচন্দের পরিচয় ঘটিয়ে দেন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ও 
সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ বনু । যোগীন্দ্রনাথ পরে রাজনারায়ণকে বলেন--ইনি 
বৈষ্ণব নন-__একজন ব্রাহ্ম । রাজনারায়ণ সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদচন্ত্রকে আলিঙ্গন 
করে বলেছিলেন_-“আপনিই প্ররুত বাঙ্গ, সকল ধর্মেই ধাহার অনুরাগ-াতনি 
আমার নমস্ত।” আবার ক্ষীরোদচন্দ্রের এই বৈষ্ণবতার জন্যই শিশিরকুমার ঘোষ 
তাকে গ্রীতির চক্ষে দেখতেন। ক্ষীরোদচন্দ্র বৈষ্ণব পদ সংকলন, প্রেমহার নামক 
একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। উত্তরপাঁড়ার সরকারী বিচ্যালয়ের 
শিক্ষক জীবনে ক্ষীরোদচন্দ্র কবি যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। 
৫ই শ্রাবণ, ১২৮০ বঙ্গাবে যছুগোঁপালের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক সমাচার” পত্রিকা! 
প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র এই পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলে রাঙ্গ- 
মণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন কষ্ট হয় । ক্ষীরোদবাবু হন আসামী, আর নববিধানের 
বাবু উমানাথ গুপ্ত হন ফরিয়াদী “এবং 'প্রথিতনাম! কেশবচন্ত্র সেন মভাশয় হন 
প্রধান সাক্ষী । পরে আপোষে সে মোকদ্দমার মীমাংসা হয়। তৎকালীন বিধবা 
বিবাহ আন্দোলনে ক্ষীরোদচন্দ্রের সমর্থন ছিল। তিনি সম্ভবতঃ নিজেও বিধব। 
বিবাহ করেছিলেন- হিন্দু-প্যাট্রিয়ট পত্রিকা (৩ জুলাই ১৯১৬) এই গুসঙ্গে 
লিখেছিল-_ 

“92115 1166 176 1000 09917 2. 13791100910 ৮০ 19০11052106 
110211160 ৪. 100৬, 

ক্ষীরোদচন্তর স্বদেশতক্ত শিক্ষক |.ইংরাজ শাসনকালে তাঁর অগণিত ছাত্র সমাজ 
তার মুখেই দেশকে ভালবাসার মন্ত্র লাভ করেছিল-জীবনের অবসর মুহূর্ত- 
গুলিকে ত্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন । ধর্ম-কর্ম-সারহ্যতচর্চ! 
তার সব সাধনার লক্ষ্য ছিল হ্বদেশ। দেশপ্রাণ গোখেলের মৃত্যুসংবাগে তনি 
এত দূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে তার ফলে তিনি ভয়ানক অন্ুস্থ হয়ে পড়েন। 
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বস্ততঃ স্বদেশের জন্য পরিশুমের ফলেই তার শরীর ভেঙ্গে পড়ে । [তনি সেকালের 
দেশমান্য ব্যন্তিগণের সংশ্রবে আলেন নূলতঃ স্বদেশ সেবা ও সারস্বত চার পথ। 
তিনি বঙ্গের বহু প্রাতঃম্মরণীয় মহা ক্মাগণের স্থনিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এর 
অনেকের স্মৃতিকথা ও সাময়িক পত্দ্রে প্রকাশ করে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুক্দন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভদেব মুখোপাধ্যায়, 
বহ্নিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন, গঙ্গাধর কবিরাজ, রবীজ্জ্রণাথ ঠাকুর, 
শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, কেশবচন্দ্র জেন, রাজনারায়ণ বস্থ, বরদাচবণ 
মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্থ, জ্ঞানেক্রলাল রায়, 
তারানাথ তর্কবাচষ্পতি, জগদীশ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ চট্রোপাধ)ায়, জিতেন্- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরীর ম্যাতিষ্টেট আরর্মরঙ্গ সাহেব প্রমুখ বরেণ্য দেশপ্রাণ নজ- 
সন্তানগণের কথা তিনি ১৩২৪ বঙ্গাবের (শ্রাবণ, কাক, পৌষ ফাল্লন ) 
নবভারত পত্রিকায় ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছিলেন । এই রচনাধারার মধ্যে 
বঙ্গসমাজে তার শ্রুতিষ্ঠা ও মতের পরিচয় অনুমান কর! যায়। 

ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী একজন সাহিতি'ক ও সাময়িকপত্রসেবী। সস্ভবতঃ 
শীরোদচজ্ের এই পরিচয় একালে একপ্রকার 'তজ্ঞাত। বাউলা জাময়িকপতত্রব 
ইতিহাসে 'বঙ্গবাসী” একটি স্মরণীয় দাম! জাপ্চাহিক 'বঙ্গবাসা'র গচাব ১৯০৯ 
খৃষ্টাব্দ পযন্ত গুচারিত থাকলেও উশ্বিংশ শতকের শেষ ছুই দশক এবং বংশ 
শতকের প্রথম আড়াই দশক এদেশে সংবাদপত্রের সমার্থক শব্দ ছিল পিগবাসন | 
স্ব্পমূলে।র এই ভব্ুহৎ পতিকাখানি যোঠেনদ্রন্দ্র বহু তদীয় বন্ধু উদেন্রলার্ধ সতত 
রায়ের সহযোগে ১০৮১ খুষ্টান্দে গ্তিচা কবেন। বঙ্গবাসী পত্রকা পবন 
ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরার নাম বিশেষভাবে স্গহণযোগা । লাউল' সাময়িকপত্র 
সম্পকিত যে সব পুস্তক বা শ্বন্বী] হং.রজা বা বঃউল। ভাষায় এতাবৎ রচিত 
হয়েছে--সেগুলির মধ্যে 'বঙ্গবাসী'র যথার্থ বিবরণ আজও লিপিবদ্ধ হয় 
ওঠেনি । সেজন্য 'বঙ্গবাসী, প্রবর্তনে ক্ষীরোদচজ্ের গুরুত্বপৃণ ভূমিকার কাহিনীও 
অবাঁদত থেকে গেছে । যোগেন্দ্রচন্জের সঙ্গে গটরাদচন্জের গুথম পরিচয় কটতক 
১৮৭৬।৭৭ খুষ্টাকে। যোগেন্দ্রচন্জের সেজদাদ। গিরীশচন্দ্র তখন কটক রাভেনশ' 
. কলেজে উত্তিদবিদ্যার অধ)াপক। ক্ষীরোদচন্দত্র তখন কটক রাভেনশ” কলেজিয়েট 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গিনীশচন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্ত্রও দুজন অভিন্হদয় বন্ধু। 
এই স্ুত্রেই যোগেন্দ্রন্দ্র ছিলেন ক্ষীরোদচন্ত্রের ভাইয়ের মত। ১৮৮০ খুষ্টাব্দ 
ক্ষীরোদচন্দ্র কৃষ্ণন্গরে বদলী হয়ে আসেন । এই সময়ে যোগেন্দ্রচন্ত্র 'বঙ্গবাসী, 
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পত্রিকার প্রবর্তনের আয়োজন কাধে ক্ষীরোদচন্ত্রের অকুগ্ সহযোগিত! লাভ 
করেন। 'বঙ্গবাসী” প্রবর্তনের সময় হতে ক্ষীরোপচন্ত্র এই পত্রিকার প্রধান 
উপদেষ্টা, লেখক ও সহায়ক ছিলেন। 'বঙ্গবাসী" প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত 
'জন্মভূমি” (মাসিক ) পত্রিকা লিখেছিল,__“বঙ্গবাসী"ব উৎপাত কাল হইতে 
ক্ষীরোদবাবুর সহিত 'বঙ্গবাসী'র সংশ্রব। প্রথম দেড় বৎসর কাল 'বঙ্গবাসী"র জন্য 
তিশি প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কি লেখা, কি গ্রাহক-সংগ্রহ, কি লেখক 
সংগ্রহ, কোন বিষয়েই ক্ষীরোদবাবুর কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। 'বঙ্গবাসী' সংবাদ- 
পত্রকে ক্ষীরোদবাবু তখন যেন আপনার বলিয়া ভাবিতেন। 'বঙ্গবাসী,র স্থথে 
ক্ষীরোদবাঁবুর সুখ, বঙ্গবাসী'র দুঃখে ক্ষীরোদবাবুর ছুঃখ। 'বঙ্গবাসী”র সমৃদ্ধিতে 
ক্ষীরোদবাবুর সমৃদ্ধি_তখন এই ভাবই ছিল। কন্ধ হায় কালে কালে সমস্তই লয় 
পাইয়াছে।” ( জন্মভূমি-_-আষাঢ় ১৩০৩ ) বঙ্গবাসী' পত্রিকা ক্ষীরোদ বিয়োগে, 
লিখেছিল-_“বঙ্গবাসী"র স্ত্রপাতে ক্ষীরোদচন্ত্র স্বগায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সখ্সত্রে, 'বঙ্গ- 
বাসী'র শ্রীবুদ্ধিকল্পে এঁকাস্তিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তুলিবার 
নভে |” ( বঙ্গবাসী, ২৪শে আধাঢ়, ১৩২৪ 1 ক্ষীরোদচন্দ্র নিজেও লিখেছেন “তিন 
বৎসর পধ্যন্ত আমার পরামর্শমত 'বঙ্গবাসী' পত্রিক! বাহির হইত । কেশবচন্ সেনের 
মৃত্যুতে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম 'বঙ্গবাসী'তে উহাই আমার শেষ প্রবন্ধ । 
( নব্যভারত, পৌষ, ১৩২২)। ঙ্গবাসী,” প্রবর্তন ও “বঙ্গবামী'র সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের 
সুগভীর সংশ্রবের বিবরণ ক্ষীরোদচন্দ্রকে লিখিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের পত্রাবলী হতে 
অবগত হওয়া যায়। । নব্যভারত, পৌর্ষ, ফাল্গুন ১৩৯২, আাবণ ১৩২৩, শ্রাবণ, 
১৩২৪ দ্রষ্টব্য) 'বঙ্গবাসী”তে ক্ষীরোদচন্র ভুরি ভুরি লিখেছিলেন-বিঙ্গবাসী'তে 
প্রকা।শত ক্ষীরোদচন্দ্রের রচনাবলী উদ্ধার বর্তমানে প্রায় সম্ভব । বঙ্গবাসী'র 
পুরাতন ফাইল অধুনা অবলুঞ্ধ বলা যেতে পারে! 

অবসর গ্রহণের পর ক্ষীরোদচন্দ্র কটক নগরীতে নিজ অম্পাদনায় ইংরেজী 
সাপ্থাহক 5০ 01 00009810৯০৫ গৃঃ) প্রকীশ করেন। এই সাঞ্চাহকখাশি 
প্রথমদিকে সঞ্ডাহে ছু'বার পরে তিন্বার পথস্ত গ্রকা।শত হয়। ১৯০৯ খুষ্টাবে 
তিনি 150 71০55 স্বাপন করেন । এই ইংরেজা সাঞ্চাভিকখানিকে তিনি 
দৈনিকে রূপান্তরিত করার আয়োজন করেছিলেন। সে উ.দশ্য |সদ্ধ হওয়ার 
পুবেই 597 01655 জামিন দিতে অন্থীকার করায় 9691 0£ 00021, বন্ধ হয়ে 
যায়। এই পান্রকাখানি সম্পরকে 09009101 (৩, জুলাই, ১৯১৬) পত্রিকা 
লিথেছিল--“[7০ 5091060 006 5021 ০0: 070]9] 006 10657581901 11 
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বাউলা আমগ়িকপত্র জগচুত শীরোদ্চন্দরের বিশিষ্ট অবদান “মুণায়া । ১৯০৯ ১1 
ক্সীরোদচন্ের সুদক্ষ সম্পাদ**য় “মুখয়ী' বেশ কয়েক বত্মর প্রচারিত ছিল 
পাঁত্রকাখানি শবল্ুগ ঠয। পিশ্টবন্ধা  ) পাক্ষিক-১২৮৮) পর্রিকাধানিব সঙ্গে 
্গীরোদচন্দ্রের ব্যাপক (ফাগাযোগ ছিল 1 পাজরকাখানির সম্পাদক ছিলেন 


সু 


শশিতৃমণ বন । পরে ১৮০৫ খ্ু্ট!ন্দে বমানন্দ চট্টোপাধায়ের সম্পাদনায় “শ্মবন্ধু 
মাসিক আকাব দারণ করবে, এই পঞ্জিকাখানির প্রচার, প্রসার ও সম্পাদনায় 
ক্ষীরোদচন্দেব সহযোগিতা ছিল অনাবিত ' বঙ্গবাসী, ন্টাব অফ উৎকল, মৃণায়ী, 
ধন্মবন্ধু প্রভৃতি পঞ্তপহ্িকা ছাড়াও নবাভাবত, জন্মভূমি, সাহিতা, সজ্ীবনী, 
সাপ্যাতিক সমাচার এবং এনা লহু প্তিকায শ্গীরোদচন্দ্র সাভিতা-ইতিহাস-জ্ঞান- 
বিজ্ঞান €ভতি মানা নিষুয় লেখেন 1 সমধিক পরব চীহিদ পৃবণ কদুব্ই 
তার লেখকসন! নিঃশেমিত হয়শি 

ক্সী্োদচন্্র বাউল ও হত বজী উভয় ভাফাহতই স্বলেখক ছিলেন ভাল 
ইংবেজী রচন! 'আি উচ্চঅরণাক । এককালে ভিপ্িান নেশনোব সম্পাদক 
নগেন্রণাথ “ধানের সমতুল্য ইতবেজা লেখক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র | গ্রেঘে তিনি 
ছিলেন দ্বিতীয় শিশির?মাব। এমক্কালেব ইংরেজ খাজপু মেরা ম্খাদছল্ের 
ইংরেজী লেখার সমাশদব করুতন প্রসিদ্ধ ইংরেজ িভিলিয়ান ও ভাবতততুবিদ 
ওঠা দণজ্াণন 0716 তারু ্লাব অফ উহকলেব অন্রবাগী পাঠক হুহলন' কি 
সাহিত্য, কি ইতিহাঁপ, কি প্রত্বতন্্, কি সমালোচনা সকল বিবঃয়ই শ্গীরোদচন্ত্ 
সিদ্ধহন্ত। তাঁর লেখনী সংধ ৪--ভাব পরিম্ষট--ভাষা সরল ও শ্ন্দর ' বিগন্ত 
শতকে আমাদের সাহিত্য তার লেখনী সম্পদে পরিপুষ্ট হয়। ক্ষীরোদচন্ত্র প্রথম 
বাঙালীকে ডারউইনের থিয়োরী বুঝিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক তন্তের বিবৃতিতেই 
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ছিল তার আনন্দ। তার “মানব প্রকৃতি" বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদমূলক গ্রন্থ । 
সেকালের বঙ্গভাষায় এরূপ চিত্তাকর্ষক কোন পুস্তক ছিল না। সেযুগে এরূপ 
একখানি পুস্তক রচনার মধ্যেই তার গ্রতিভা ও মানসিক সাহসের পরিচয় পাওয়। 
যায়। বলা চলে এ যুগে বঙ্গদেশে পালি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার স্ত্রপাত করেন 
ক্ষীরৌদ্চন্দ্র । তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ক্ষীরোদচন্্ 
ভগবান বুদ্ধের একজন ভক্ত ও উপাসক | মুখা ত তার চেষ্টাতেই চট্টগ্রাম কলেজ 
ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাব! চচার প্রবর্তন হয়। তার বহু চেষ্টার 
ফলে চট্টগ্রাম কলেজে পালি অধ্যাপকের পদ স্ষ্টি হয়। সেই পদে তিনি স্বামী 
ধর্মবংশ স্তবিরকে নিযুক্ত করেন। চট্রগ্রামে তিনি যে পালি শিক্ষার বীজ বপন 
করেছিলেন আজ তা ফলে ফুলে স্থশোভিত হয়ে সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাগত হয়েছে । 
ক্সীরোদচন্দ্র বৌদ্বধর্ম-দর্শন-সাহিতা-শান্মে একজন স্থপণ্ডিত ব্যক্তি। 
এ বিষয়ে তিনি ইংরেজী ও বাঙলায় গুভূত লিখেছেন । নেপাল-তিব্বত-ব্রঙ্গদে শ 
প্রভৃতি দুরদেশ থেকে বৌদ্বমৃতি সংগহ তার অন্ততম আগ্রহের বিষয় ছিল। 
পুত্রগণকে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ালোচনায় অনুগ্াণত করতেন । তার নিয়ে 
বৌদ্ধধরম-শাস্মুবিষয়ক নিবন্ধ লিখিয়ে পৃণানন্দ স্বামীর কাছ পাঠাতেন। বৌছ 
ধর্মে তার এই প্রগাঢ অনুরাগ আমাদের সাহিত্যে সমৃদ্ধির কারণ হয়েছিল । 
তার কিছু কিছু বৌদ্ধ-শাস্্বিষয়ক নিবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পালি 
শিক্ষার প্রচার ও বৌদ্ধ শান্্রালোচনা জর কাছে ছিল সারম্থত ব্রত। ইতিহাসের 
কৃতী ছাত্র ক্ষীরোদচন্দ্র ইতিহাস ও প্রত্বুতন্ডে সমধিক আহা ছিলেন । উড়িস্যায় 
অবস্থান কালে প্রখ্যাত প্রত্বুতাফিক রাঃজজ্লাল মিত্রকে তার 20০ 
51010016125 0৫ 011559 নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ্ণয়নে তিনি প্রভাত সহায়তা 
করেন। কোনারকে প্রত্বতাঁত্বিক খননকালে, শীরোদচন্ত্র এ এঁতিহাসিক 
অভসন্ধান ও খনন কাধের নেতা বিধানস্থরূপকে উড়িবুণর গাচীন ইতিহাস উদ্ধারে 
অকুগ্ সহযোগিতা করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিষানস্বরূপ তাদের নিজ নিজ 
গ্রন্থ 10116 £170100016195 06 0171957 37207919] গ্রন্থের ভূমিকায় 
ক্গীরোদচন্জের সাহায্য ও সহযোগিতার স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন । বাঙলা দেশের 
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আলোচনার ক্ষেত্রে একখানি স্মরণাযু সংযোক্তন। সাহিত্য-ইতিহাস-জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বহুধাঙ্গেত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র সহজ ও স্থাচ্ছন্দ বিচরণ করতে"। তাঁর 
সারস্বতচর্চা প্রসঙ্গে “অমুতবাজার পত্রিকা”র মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধতিযোগ্য £-__ 
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গ্রন্থ পঞ্ছী 
বনযুল । সন্দত ) ১২৯২ 
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রগোন্তর 1?) 
৩। সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ৬ষ্ঠ সং ১৯১ ) 


চি 


ও। প্রেমহাপ । পদাবলী সংগ্রহ । ১২৯৩ 

৫1 মানবপরদ্তি। ১ম খণ্ড, ১৮০৩, ২য় সং ১৯১০ 

৬। মানব গুকৃতি। ২য় খণ্ড । 9) 

৭। কুস্থুমিকা। 7) 

৮1 প্রাকৃতিক বিজ্ঞান?) 

৯। বিবিধ প্রবন্ধ (?) 

১০ | 4£১10011511105 01 13216271 1%। 

১১। শাকাচবিত__বৌদ্ধধম ও বৌদ্ধদর্শন (?) 

শীরোদ্চক্রর উপরিবণিত পুস্তকগুলি ছাড়াও অনেকগুলি ইংরেজী কাবা ও 
গ্যগ্রন্থের অথণপুস্তক গণয়ন করেন। ভার মানব প্রকুতি? হামিল, তেলেগ্ড ও 
মারাগী ভাষায় অনদত হয়। তিনি হিন্দীতে “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ওড়িয়া 
ভাষায়, "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রণয়ন করেন। ইংরেজী, বাঙল!, সংস্কৃত, পালি, 
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হিন্দী, ওড়িয়া ও অন্যান্ত বহু ভারতীয় ভাষায় তার অধিকার ছিল অবিসংবাদিত । 
এতকাল পবে তার রচিত গ্রন্থ ও নিবদ্ধাদির একটি নির্ভরযোগ্য তালিক৷ প্রণয়নও 
দুরূহ কর্ম। 

সাবণ রায়চৌধুরী পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুবিদ্িত। এ দেশের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাহিনী বিন্মরণযোগ্য 
নয়। ক্ষীরোদচন্দ্র এই বংশের একজন কৃতী সন্তান। উনবিংশ শতকের শেন 
তিন দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দেড় দশকে বঙ্গের শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে 
ক্গীরোদচন্দ্র একজন স্মরণীয় বাক্তিত্ব। একদ' বাঙলার শিক্ষা ও সাহিত্য জগতেণ 
এই যুগপুরুষ ক্ষীরোদচন্দ্র অধুনা বিশ্বৃত। শিক্ষা ও সাহিতোর শ্রীবৃদ্ধি প্রয়াসে 
তার জীবনব্যাপী সাধনার কাহিনী বর্তমানকালেও ম্মরণযোগ্য। বক্ষমান 
নিবন্ধে ক্ষীরোদচান্জরর প্রস্ফুট জীবনের কয়েকটি বিশেষত্বের চিত্র উন্মোচন কবাব 
চেষ্ট' লক্ষ্য করা যাবে। স্বাবীনতাউদ্ধত এই 'আত্মবিম্বৃত জাতির সম্মুখে তার 
সংগ্রাসক্ষু্ধ উদ্দার চরিতকথার পধালোচন! একালেও মূল্যবান বিবেচনা 
কবেছি। উনবিংশ শতকের স্চনায় ডিরোজিও রিচাসন প্রমুখ ভারত 
প্রেমকগণ বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের যে নিশান উড্ডীণ করেছিলেন_দ্েশীয় 
বহু কৃতবিছ্য বাক্তি সেই মার্গের অচুগামী হয়ে বঙ্গের গৌব্ব বৃদ্ধি করেন। 
রামত্নু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বন্ধ, ভূদেব নুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্যারীচরণ সরকার, জগবন্ধু লাহা, ভুবুনমৌহন দেন, বুমূণি খপ প্রমুখ শিক্ষাবিদ- 
গণের পদাঙ্ক অনুসারী ছিলেন ক্ষীরোদচন্দর বায়চৌধুবী ক্ষীরোদচন্দ্রের 
শিক্ষার আদর্শে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুবী, দেবপ্রসাদ 
সর্বাপিবারী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের অস্থ্যদয় হয়েছে । বাগলা- 
বিার-উড়িষ্যার বহু দেশপ্রসিদ্ধ বাক্তি ক্ষীরোদচন্দ্রের হাতে গড়া । বাগলাৰ 
বাইরে বুহত্তর বঙ্গের ধারা প্রতিঠাতা, ক্সীরোদচন্দ ভাদের অন্যতম! এরা 
বাঙালীর কর্মশভ্তির 'আপার। দেশাজ্বোপের অগ্রদৃত। এরা অন্ধকাব 
দেশে নিয়ে আসেন আলো। প্রভাতী মঙ্গলালাপে আত্মবিশ্বত ভাতিকে 
ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগ্রত করেন। নিদ্রিত শ্বদেশ-স্বজাতির মায়াঃকাটিয়ে, বাঙলার 
ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর বন্ধে অখণ্ড ভারতের সার্বজনীন জাতীয় ক্ষেত্রে 
আপনাকে উৎসর্গ করেন। উনবিংশ শতকে বাউলাদেশে ক্ষীরোদচন্ত্র ছিলেন 
এমনই একজন স্মরণীয় পুরুষ। 
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আাহক্দ্রনাথ বিদ্যানাধি 


গত শতকে বাওলার সারম্বত সমাজে মহেন্দ্রনাথ বিছ্যানিধি' একজন ম্মরণীয় 
বক্তি। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস পুরাতত্ব সম্পর্কে সাম্প্রতিক 
সাহিত্যে তরঙ্গ বিক্ষেপ উচ্ছ্বাসিত হলেও অক্কান্তকর্মী বু জ্ঞান-সাধকের কীতি- 
নিচয়ের প্রতি আজও স্থবিচার হয়ে ওঠেনি। আমাদের সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষ! 
একদা ধারদদের সেবা ও সাধনায় খদ্ধ হয়েছিল, সেই অনর্থ সম্পদ সযত্বে রক্ষা 
কর! সম্ভব হয়নি, এমন কি--এবম্প্রকার বিদ্দদক্তনেরাও প্রায়-বিস্বৃত। পণ্ডিত 
মহেক্জনাথ রায় বিদ্যানিধি সম্পর্কে এ কথাগুলি নিশ্চিত সত্য। 

বিছ্যা-জ্ঞান-কর্ম-ধর্ম ও চরিত্র গৌরবে মহেক্জনাথ বিছ্যানিণি বাউলা ও 
বাঙালীর গৌরব । ন্বদেশী শিক্ষা ও ম্বাজাতা সংস্কৃতির এঁকাস্তিক অনুরক্ত 
মহেন্্রনাথ আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
নৃতন তত্ব উপলব্ধি করেন। যুক্তিপত্' ও বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে 
তিনি যে জ্ঞানসাধনা করে গিয়েছেন, আমাদের জ্ঞানমাগাঁ বি্যাচর্চার ক্ষেত্রে 
সেজন্য তিনি অগ্রপথিকের মর্যাদা পাঁবেন। শিক্ষ' ও সাহিতা সেবায় উৎসর্গারত 
মহেন্রনাথ বিদ্যানিধি কেবলমাত্র বাউল! মনন সাহিত্যেই নয়, বাঙলাভাষা ও 
সাহিত্যের গবেষণ! ও আলোচনার পুণ্য মারত্বত মন্দির 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
প্রাথমিক গঠনযুগে তার অক্লান্ত সেবা সাধনা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও পরিশ্রয একটা 
গ্রজ্জলস্ত ইতিহাসের মত। পণিত মতেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির জীবন-সার্ধনা ও 
কীতির কথক্চিৎ পরিচয় একালে অনেককে বিশ্মিত করবে । 

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিপি ১২৬০ । ১৫ই চৈত্র) বঙ্গান্ধে হুগলী জেলার 
খানাকুল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের যে বংশে আবিভত 
হয়ে রাজ! রামমোহন রায় নবযুগের ভারতপথিক' গৌরব অর্জন করেন 
মহেক্রনাথ সেই রাঁয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন । মহেন্দ্রনাথ এই বংশের জ্যেষ্টশাখার 
সম্তান। মহেন্ত্নাথ গৌড়! হিন্দু ব্রাহ্মণের পুত্র । পিতা গোপীনাথ রায় চুড়ামণি | 
রায় বংশের এই শাখ! ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কবেনি। মহেন্ত্রনাথ তার ছাত্রজীবনে 
দেশে ইংরেজী শিক্ষার জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু দেশীয় পন্থায়ই তার 
শিক্ষারভ্তভ। কিছুকাল স্বগৃহে বর্ণমালা, "ুভস্করী' গণিত" শিক্ষার পর মহেন্ত্রনাথ 
খানাঁকুলে গ্রসঙ্নকূমার সর্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত িংরেজা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে? প্রবিষ্ট 


মহেন্রনাথ বিছ্যানিধি ৯১. 


হন, অতঃপর তিনি কোলকাতায় এসে “সংস্কৃত কলেজে" অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত 
কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশিকা পধন্ত পাঠগ্রহণের পর দরিদ্রত! নিবন্ধন 
পড়াশুনা ছেড়ে দেন। পুনরায় সংস্কৃত টোল বিভাগে পাঠ সমাপ্ত করে 
অধ্যাপকদের কাছ থেকে “বদ্যানিধি' উপাধি লাভ করেন। রক্ষণশীল তথ! সংস্কৃত 
শিক্ষার অনুরাগী হয়েও তিনি ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তার শিক্ষাজীবন 
সম্পর্কে অধিক কিছু জান! যায় না। দারিদ্য-পীড়িত মহেন্ত্রনাথের উচ্চশিক্ষার 
অভিলাষ চরিতার্থ হয়নি । কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল কলেজের শিক্ষার ছারা যথাথ 
বিদ্যার পরিমাপ হয় না। মহেন্ত্রনাথ ছিলেন আজীবন বিছ্যার্থা ও জ্ঞানযোগী। 
নিয়ত অধ্যবসায় ও গ্রন্থপাঠের দ্বারা তিনি তার “বিদ্যানিরধি উপাধিকে সার্থক 
করে তোলেন। 

মহেন্্নাথ বিদ্যানিধি ছিলেন আজীবন শিক্ষক, শিক্ষকতার বৃত্তি ছাড়া তিনি 
জীবনে অন্ত কোন খু গ্রহণ করেননি, গতযুগে বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজে 
মহেন্্রনাথ একটি গণনীয় নাম । কখনও কখনও আধিক কষ্টে পড়ে প্রাইভেট 
ছাত্র পড়িয়েছেন_-প্রুফ দেখার কাক করেছেন। সংস্কৃত কলেজেব অধ্যয়ুন শেম 
করে মহেন্দ্রনাথ উত্তর কোলকাতার 'ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশনে” প্রধান পণ্ডিতের পদে 
যোগদান করেন। তখনও তিনি “বিদ্যানিধি, উপাধি লাভ করেননি । এই 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্থপণ্ডিত ও স্থুশিক্ষক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
এডমিনিষ্টেটর এল, পি, ডি, রাউটনের স্মৃতিতে ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশন স্থাপন 
করেন। এই বিগ্যালয়ে তার অন্যতম রুতী ছাত্র ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
কীতিমান সেবক ব্যোমকেশ মুস্তাফী। মুস্তাকফী মহাশয় লিখিত একটি নিবন্ধ 
হতে তা জান! যায়। পরে বিদ্যালয়টি কটন ইনষ্রটিউশন নামে পরিচিত হয়। 
এই বিদ্যালয় ব্যতীত, কেশব একাডেমী, মটন ইনস্টিটিউশন এবং কোলকাতার 
একাধিক উচ্চশ্রেণীর বিছ্যালয়ে তিনি হেড প্ডিতের পদ অভিবিক্ত করেন। অল্প 
কিছুদিন অন্য কমে লিপ্ত থেকে তিনি এডওয়াড ইনষ্টিটিউশন, এবং আরও পরে 
আন্দুল স্কুল ( হাওড়া ), এবং ব্যাটরা উচ্চবিদ্যালয় । হাওড়া) প্রভৃতি শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানে অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গ হেডপপ্ডিতী করেন। বাঙলাভাষা ও সংস্কৃতের 
প্রচার ও প্রসারে গত যুগের বাউলাদেশে মতেন্্রনাথ অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে 
খাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষাবিভাগে তার এই অপরিসীম 
নৈপুণ্যের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রবেশিক! বাঙলার পরীক্ষক নিযুক্ত 
করে সম্মানিত করে। 


৯২ সেকালের শিক্ষার 


উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে” বাঙলাদেশের নবজাগুতি সাহিত্য-শিক্ষা। সমাঁজ- 
সংস্কার ধমান্দোলন এবং স্বাদ্দেশিকতার নবজীবনাবেগ প্রত্যক্ষ করে। দাঁক্দ্র 
বাহ্ষণ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এই অভূতপূর্ব যুগচাঁঞ্চলোর নীরব দর্শক ছিলেন না, 
পরস্তভ তিনি এই নবধযুগের অন্যতম কমীরূপে তার কৃতিত্বের স্বাক্ষরকে মুর্দত 
করেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী মহেন্রনাথ অগণিত আদর্শ মানম তৈরী করে 
যুগ প্রয়োজনকে চরিতার্থ করেছেন । তীর প্রদত্ত বিদ্যারত্ব, বিদ্যাবিনোদ উপাপ 
শিরোদেশে ধারণ করে সেকালের অনেক কৃতবিদ্য মানুষ নিভেদেব জীবনকে পন্য 
করেছেন । নুতন শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষায় রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পস্তকব 
অপ্রতুলতা ছিল। মহেত্ত্রনাথ একালের অথগৃঠ, ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন ছান্র”াঠা 
পুস্তক প্রণেতা ছিলেন না। মাতৃভাষায় আদর্শ পুস্তক 'গ্রণয়ন সেকালের নন 
ভাষাস্থটির যুগে ছুরূহ সাহিত্যরত রূপে বিবেচিত হত । মহেন্রনাথ সেকাল 
ছাত্রসমাঁজের জন্য অনেকগুল মুল্যবান গন্থ প্রণয়ন করেন। ভাষার বস্তায়, 
বিশুদ্ধতায়-_সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-কাঁব্য-পুরাণ এবং চরিত্র গঠনোপ- 
যোগী বিবিধ সংক্ষিপ্ত গ্রসঙ্গের পুস্তক গুলি সেকালের শিক্ষা-জগতে বহুল সমীদত 
হয়। মহেক্রনাথ সেই ঘোরতর পাশ্চাত্যাঙ্গকরণের যুগে জ্ঞান ও যুভ্তিপস্কাতে 
অঙ্গীকার করেছেন-_-আবার প্রাচীন ভাবতের ভাগার থেকে চিরায়ত সম্পদস্ণত 
চয়ন করে নতন যুগে নতুন ভাষায় বাণীকপ দিয়েছেন ছঃখেব লিপ গত 
শতকে নাউলার শিক্ষাজগতে মহেম্দনাথ বিদ্যানিধির এই অবদানকে মাপা 
মন রাখিনি । 

সেকালের শিক্ষাজগতে মতেন্দনাথ বিদ্॥ানিধি নিঃসন্দেহে স্মবণীয় বাকি, 
কিন্ত সারত্বত সাধন] তার জীবনের সলচেয়ে বড় কীত্িতি। মহেন্দনাগ টিন 
রাহ্ণ বশে জন্মগ্রহণ করে এব” রক্ষণশীল সমাজে বধিত হয়ে আপনিক 
ভাঁবধারাকে যে ভাবে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, "ভাতে বিম্মিত হত হয়। 
বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মহেন্্রনাথেব কীতিকথা একালে বিশ্ুত- 
প্রায়। কিন্ত বাউলার মনন সাহিত্যে তার অবদানগুলি বিস্মতিযোগ্য বা অব্ভেলাব 
নয়। বক্ষমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসবে ভার সারম্বত জাধনার আদান্ত 
পরিবেশন সম্ভব নয়। সেজন্য এই দরিদ্র শিক্ষকের কয়েকটি মৌলিক অবদনর 
প্রতি সহদয় সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজনীয় মনে করি। 

বিদ্যা্চ৷ মহেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌনবের দিক । আমৃত্যু তিনি 
জ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন করেছেন। তাঁর সমগজীবন বিছ্ভাচ্চার এক অবিচ্ছিন্ন 


মহেক্্রনাথ বিগ্যানিধি ৯৩ 


ইতিহাস। এই সারম্বত ব্রত উদযাপনে তিনি যে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার 
করেছেন, অধ্যবসায় ও সঠিঞুতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এই দেশে তা 
একপ্রকার বিরলদৃষ্ট ও তুলনারহিত। ছাত্রজীবনেই লেখক হিসেবে মহেন্দ্রনাথের 
আবির্ভাব । তীর প্রথম রচন। প্রকাশিত হয় যো-গক্জনাথ বিদ্যাভূবণের আধীদর্শনে 
( ১২৮১) । এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবেই নয় অচিরকাল মধ্যে তিনি 
আধদর্শনের সহসম্পাদকের পদ অলঙ্কুত করেন। “সংস্কৃত কলেজে, অধ্যয়ন কালে 
হানিমানের জীবন চরিত নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তার 
প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ । 

যহেন্দ্রনাথ গ্রন্থকার, পাত্রকাসম্পারদক ও নিবন্ধবার। তার গবেধণাপ্রন্থত 
জঞানগত্ত শিবন্ধসমূহ বাঙলার চন্তামূলক সাহিত্যের গৌরব । বাউল! সাময়িক 
পনের ইতিহাসেও মহেন্দ্রশাথের নাম বিস্বৃতযোগ্য নয় । আধ্যদর্শনের সহসম্পাক 
হলেও তিনি মূলতঃ সম্পাদকের দাঁয়ত্ব পাপন করতেন। কারণ যোগেন্দ্রনাথ 
পিদ্ধাভৃষণ মহাশয় মুইন্ত্রনাগের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তার আঅন্থান্ত 
সম্পাদিত পত্রিকা শনুহের মধ্যে, পুরোহিত (১৩০০), “অনুশীলন ( ১৩০১)। 
'অগ্তশালন ও পুরোহিত (১৩০২ থেকে )। জিন্মভাম" (১৩০৭ থেকে )। 
'সাহত্য সংহিতা । ১৩০৭) প্রভৃতি সামাঁয়ক পত্তসমূহের নাম করা যায়। 
অপশ্ঠ শেষোক্ত পত্রিকা ছুখানিতে সম্পাদক হিসেবে মহেজ্্রনাথের নাম মুদ্রিত 
থাকত না। মহেন্দরনণাথ এই জমস্ত পত্র-পত্রিকার সঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
তা-ব যুক্ত থেকে সেকালের চলমান সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেন। এই 
ফমন্ত পত্র-পত্রিকাসঘূহ ধারা একবার উল্টে দেখার ধৈর্য ম্বীকার করেছেন, 
তবাই শচুস্থরে বাধা মহেক্শাথের সাহিত্য চেতনায় অভিভূত হয়েছেশ। 
বঙ্কতঃ মহেতম্্রশাথ আমাদের নিবন্ধা সাঁহত্যকে নানাভাবে সমুঙ্গ করেছেন । 
ভামা সাহিতা-ই(তহাস-ডীবনা-পুরাতনু ধম-এমাজ--এসবই ছিল মহেল্নাথের 
আ.লাচনাব |বষয়। সম্পাদত পত্র-পতিকাগ্তলিতেও তিনি উল্লাখত বিষয় 
সমূহকে আশ্রয় করে প্রবন্ধ রচনা করতেন। অন্তর মহেক্নাথ ছিলেন সাহিতা 
& সংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষক । দুখের বিষয় তার মৌলিক সাঁহতা কীতি- 
'ওলর অধিকাংশই আময়িকপত্রের ধুপিমলিন অভ্যন্তরে বিদ্ষিপ্ত হয়ে আছে। 
গ্রপ্তরূপে প্রকাশিত হয়নি। অধিকন্ত নিজ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও 
বাঙলাদেশের গ্র/সপ্থ পন্র পত্রিকার লেখকরূপে সেকালে তিনি সুদীসমাজের 
সপ্রশ' দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মহেন্দ্রনাথ রচিত ও প্রকা শত গ্র 


৯৪ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


খুব বেণী নয়, আবার এগুলির মধ্যে কিছু বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক । মহেন্রনাথ 
রচিত, সম্পার্দিত ও সংকলিত গ্রন্থ সমূহের একটি নামতালিক বর্তমান নিবন্ধে 


অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 


গ্রন্থ প্জী 


(১) হ্ানিমানের জীবন চরিত (1) (২) অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন 
বৃত্তান্ত ( ১২৯২), (৩) প্রাচীন আর্ধরম্ণীগণের ইতিবৃত্ত (১২৯২), (৪) সন্দত 
সংগ্রত (১২৯৭), (৫) সচিআ রাজস্থান, ১ম খণ্ড (১৩০৫ ) ভূমিকা, মহেন্দ্র বিদ্া- 
নিপি, (৬) যোগেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের হৃদয়োচ্ছাস বা ভারত বিষয়ক 
প্রবন্ধীবলী ( ১২৮৭ ), বিছ্যানিধি কক সঙ্কলিত, (৭) পূর্ণচন্ত্র বন্থুর সমাজচিস্তা 
(১৮০৯), প্রকাশক বিছ্যানিখি মহাশয়, (৮) ব্যাকরণ প্রবেশিকা ২য় সং (১৮৮৯), 
(৯) সমগ্র ভারত ইতিহাসের পশোন্বর ? (১০) স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্গোতর ! 
(১১) ভূবিগ্যার প্রশ্গোতর ? 

এই গন্থপঞ্তীর দ্বার! মহেন্রুনাথের বি্যাবন্তার সমাক পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না । 
তাঁর সাহিত্য কীর্তির মৌলিক নিদর্শনগুলি আভও গ্রস্থরূপে প্রকাশিত হয়নি । 
উপরি বণিত গ্রন্থ সমূহের অনেকগুলির প্রকাশ কাল সংগ্র করা যায়নি। দেক্গণ 
লাইবেরীর কাধালয়ে অধুনা ডুপ্রাপ্য এ সব গ্রন্থের প্রকাশকাল জানা ৩ 
পারে। “আক্ষয়কুমার দত্তের ভীবন বৃত্তান্ত বালা চরিত মাহিতের একখানি 
নূলাবান সংযোজন । তিনি অক্ষয়কুমার দন্ভের সঙ্গে বান্তিগতভাবে পরিচিত 
ডিলেন। বাঙলা গঞ্যের জনককল্প অঙ্গয়কুমার দির প্রামাণ্য জীবন চরিত 
পণয়নের জন্য তিনি বাঁউল৷ চরিত সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নব 
বিশ্বাসের. “অক্ষয় চরিত” ( ১২৯৪) মভেক্রনাথের পরবাতাঁ রচনা । নিবভারতে? এই 
শেষোক্ত গ্রন্থথানি সমালোচনা প্রসং্গ বল৷ হয়েছিল, নকুড়চন্্ মহেন্ত্রনীথের কাছে 
নানাভাবে থণী। প্রাচীন আধ রমণীগণের জীবন বৃত্তান্ত, আর একখানি 
নূল্যবান গ্রন্থ । বঙ্গ সাহিতে)র পাঠক ও ইতিহাস লেখক সব প্রথমে বিদ্যা নিধি 
মহাশয়ের মুখেই এই পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের বৈদ্িককালের গার্গাঁ, মৈত্রেয়ী 
এবং পৌরাণিক কালের “দেবযুতি প্রভৃতি বিদুষী মহিলা সমাজের পরিচয় প্রাপ্ত 
হন। তীর 'সন্দর্ সংগ্রহ, জ্ঞান ও চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ । বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক সমূহে 
তার ত্বকীয়তার কথ প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছি। 

মহেন্দরনাথ বিদ্যানিধির মৌলিক লারম্বতকীতি (১) বংশাবলী (২) রঙ্গালয় 
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বা বঙ্গের নাট্যশালা (৩) রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (৪) বাল! সাময়িক 
পত্রের ইতিহাস । বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই অনুল্য নিবন্ধাবলীর আজও সহ 
গ্রগ্থবূপ হয়নি। তার এতং-বিষয়ক নিবদ্ধমাল! গ্রন্থবদ্ধ রূপ পেলে সাপারণ্যে 
বিদিত অনেকের অগ্রাধিকারের দাবী গণ্য হত না। 

প্রাচ্যবিদ্যার্ব নগেন্দ্রনাথ বন্থ ১৩১১-৩১ বঙ্গাবের মধ্যে খণ্ডে খখ্ডে “বাঙ্গর 
জাতীয় ইতিহাস” প্রণয়ন করে চির শ্মরণীয় হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের পুরে 
মহেন্দ্রনাথ কল্পনা, পুরোহিত প্রভৃতি পত্রিকায় খষি ও রাজবংশাবলীর আলোচনা- 
মূলক ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ইতিহাস, ধর্ম, সমাজতত্ব প্র্গতিব 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় “বংশাবলীর' গুরুত্ব মহেন্দ্রনাৎই প্রথম প্রত্যক্ষ কবেন ! 

বাউলাদেশের রঙ্গালয় ও নট-নটী সন্বন্ধে আলোচনা একসময় খুবই নিন্দিত 
[ছল। এ সব বিষয়ে ধার আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তারা সমাজের কাছে সমাদর 
পেতেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের সুচনা 'ও উদ্ভবেতিহাসের কাহিনী আমাদের 
সাহিত্য সংস্কৃতির বাপক পবিমগ্ডলে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । মহেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 
রঙ্গালয়ের প্রতিচাতূগণের অনেকেই জীবিত ছিলেন। বিদ্যানিথ মহাশয় এদের 
€তেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে বিবরণ সংগ্তের চেষ্টা করেন। অর্দেন্দশেখব 
মুস্তাফী, ধমদাস সুর, বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ কবেন ! তিনি অদেলুশেখব 
ুস্তাফীর সহযোগিতা লাভ করে গিরিশচন্দ্র ঘোম, অমৃত্লাল বন্থ, মহেনুলাল 
বন, রাধামাশব কব, বিহারীলাল চট্টোপাধ্ায় এভৃতি রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট নানি 
বগেব 1নকট কাপ্রসঙ্গে তথ্যাদি সণ্গ্রহ করে শিজ সম্পাদিত “অন্বণীলন ও 
পুরোহিত, ও “জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় ধাবাবাহিক "প্রকাশ করেন? নাট্য 
শালার ইতিহাস প্রণয়নে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাণিধি এদেশে অন্যতম পধিকৃতেব 
গৌরব পাবেন। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ১৩3০) 
প্রণয়নের বহু পূর্বে মহেক্রনাথ এ বিষয়ে দুরদৃষ্টর পরিচয় দেন। 

ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রথম বাতাবাহী রামমোহন রায়ের জীবন ও 
কৃতিত্বের পর্যালোচনা! এখনও শেষ হয়নি। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ছুশো 
বংসর জন্ম বাধিকী উপলক্ষ্যে সংশয় ও জটিলতা দেখা দিয়েছে। এদেশে 
রামমোহন চায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অবশ্ঠ ম্মর্তব্য। মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং রামমোহন 
রাঁয়ের জ্ঞাতি ও নিষ্ঠ গবেধক। তিনি বহু পরিশ্রমে রামমোহনের জীবনীবিষয়ক 
মূলাবান তথ্যাদি আবিষ্কার করেন এবং মুখাত “নব্যভারঙ, পত্রিকায় রামমোহন 
রায়ের জীবন চরিত বিষয়ক ধারাবাহিক নিবন্ধমাল। প্রকাশ করেন। রামমোহন 
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রায়ের প্রামাণিক জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে মহেন্ত্রনাথের আবিষ্কার পরবর্তী বনু 
গবেষকের পরিশ্রমকে লাঘব করেছে । তিনি রামমোহনের জীবন চরিতের বহু 
অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করেছেন। রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধ জীবন চরিতকার 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার মহাত্মা! রামমোহন রায়ের জীবন চরিত ( ১৮৮৭ ) 
প্রীসদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩০৩) ভূমিকায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট খণ 
্বীকার করে লিখেছেন রচনাকালে, হ্বগীয় অক্ষয়কুমার দত্ত |মহাঁশয়ের জীবনী 
লেখক, রাজ! রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় 
রাজার জীবন সম্বন্ধীয় বিষয় আমাকে অবগত করিয়া! উপকৃত করিয়াছেন । 
প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময়েও বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবনী সন্বস্বীয় কয়েকটি: 
প্রয়োজ্বনীর় ঘটন1 আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন ৷ তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ 
ধন্তবাদের পাক ।” 

'বাসল। সাময়িক পত্রের ইতিহাস সংকলন মহেন্দ্রনাথের মৌলিক গবেষণার 
আর একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত । ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশীয় সাময়িক পত্রের 
ইতিহাস, ১ম ধণ্ড, ( ১৩৪২ ), বাঙলা সাময়িক পত্র, ১ম থণ্ড ( ১৩৪৬ ) বাঙল। 
সাময়িক পত্র ১য় খণ্ড ( ১৩৫৮) প্রভৃতি সাময়িক পত্র বিষয়ক গ্রন্থ গ্রণয়ন করে 
বাউল! সাহিত্যে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 
কেদারনাথ মজজমদারের "বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্য' ব্রজেন্রনাথের পূর্ববর্তী । কিন্ত 
মহেত্রনাথ বিদ্যানিধি এদের পূর্বেই জন্মভূমি, নামক মাসিক পত্দ্রে সাময়িক 
পত্রের ইতিহাস সংকলনে ব্রতী হন। 

বিদ্যানিপি মহাশয়ের গবেষক সত্তার আর একটি দৃষ্টান্ত ( খানাকুল ) 
“কুষ্চনগর সমাজের ইতিবৃত্ত ।” এই অপৃব পুরাতত্ববিষয়ক সন্দভটি তার 'পুরোহিত' 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সন্দর্ভে তিনি দক্ষিণরাঢের এক গৌরব কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করেন মহেন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে খানাকুলকে বলেছিলেন নবছীপের 
ছোট ভাই। তার এ মূল্যবান নিবন্ধ হতে অবগত হওয়া যায় কণাদ তর্কবাগীশ 
ছিলেন এখানকার প্রসিদ্ধ লোক, তিনিও রঘুনাথ শিরোমণি বাস্থদেব সার্বভৌমের 
ছাত্র। রঘুনাথ শিরোমণির পূর্বে তর্কবাগীশ মহাশয় “তব্বচিন্তামণির, টীকা 
লেখেন। খানাকুলের অপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নারায়ণ ঠাকুর ও রত্বেশ্বর আগমভূষণ। 
শেষোক্ত ব্যক্তি এই অঞ্চলে তন্ত্রমতের প্রচলন করেন। মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনীর মূল সভাপতির অভিভাষণে 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের' ইতিবৃত্ত পরিবেশন করেন । শাস্ত্রী মহাশয় তার খানাকুল 
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কৃষ্ণনগর ( মানসী ও মর্মবাণী, কাতিক, ১৩৩১) নিবন্ধে মহেতন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 
পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

ষহেন্দ্রনাথ তার জীবৎকালে যত লিখেছেন তার স্থরৃহতৎ অংশ বিভিন্ন 
সাময়িক পত্বে বিক্ষপ্ত হয়ে আছে। সেকালের প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলিতে তিনি 
নিয়মিত এলধতেন। আধ)দর্শন, জমাচারচন্দ্িকা, অনুসন্ধান, পুরোহিত, 
অনুশীলন ও পুরোহিত, সাহিত্যসংহিতা, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, 
সাহিত্য-কল্পদ্রম, নবভারত, জন্মভূমি, বামাবোধিনী, প্রকৃতি প্রবাহ, কল্পনা গ্রভৃতি 
পত্র-পত্রিকায় তার বিপুলসংখ্যক রচন! ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত রচনার 
সংখ্য। প্রায় ছু' শতকের অধক। কিন্তু এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার কাইল অধুন! 
সবন্ত্ স্থলভ নয়। মহেন্দ্রনাথের এই বিপুল সংখ্যক রচন! অচিরে সংকলিত ও 
এাগ্নবদ্ধ হওয়। গ্রয়োজন। 

মহেজ্্রনাথ বিদ্যানধির জীবনের আর এক অবিস্মরণীয় কীতির কথা উল্লেখ না 
করলে তার জীবন-কথা সম্পুর্ণ থেকে যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদের সেবায় 
৩ সংগঠনে মহেন্ত্রশাথ তার জীবন উৎসর্গ করেন। সাহিত্য পরিষদের গঠনকালে 
বিদ্যানধ মহাশয় ছিলেন প্রপান স্থপতি । বিদ্যানশিধি মহাশয় পরিষদের অন্যতম 
গঠনকর্তী। পারখদকে যার! বাঁডালীজাতির গৌরবস্থল বলে মনে করেন, পরিষদের 
জন্মেতিহাজের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত এই দরিদ্র ব্রাঙ্ষণের অবদানের কথ! 
যদি তাবু স্মরণ ন! রাখেন তবে অকৃতজ্ঞতার দ্রায়ভাগী ও দোষী হতে হবে। 
১৮৯৩ খুষ্টাব্ধে রাজ! বিনয় দেব বাহাছুরের ভবনে “বেঙ্গল একাডেমী অফ. 
লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহেক্দ্রনাথ প্রথম থেকে একাডেমীর সঙ্গে সংশিষ্ট 
হন। অল্প কিছু দনের মধো “একাডেমীর বিদেশী নাম পরিবতিত হয়ে বঙ্গীয় 
সাহিত্য প্1এষ-ণ" রূপান্তরত হয়। এই নামকরণের গৌরব উমেশচন্ত্ 
বটব্যালের। এ সময়েও মহেন্ত্রনাথ পরিষদের কমীঁ। প্রায় ৬ বৎসর কাল 
নিনয়কুষ্। দেব বাহাগুরের ভবনে পরিষদের কাজ চলে। এই সময় বুবীন্ত্রনাথ 
ঠাকুর পরিষ!কে স্থাশাস্তরিত করার পক্ষে ছিলেন। পরিষদ স্থানান্তরিত হলে 
বিনয়রুষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে “সাহিত্য সভা! প্রতিষ্ঠিত হয়। এই “সাহিত্য 
সভার” অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত রাজেন্্রচন্ত্র শাস্ত্রী বাহাছর এন, এ। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের উৎসাহ ও আগ্রহে বিদ্যানিধি মহাশয় “সাহিত্য সভার, সহযোগী 
সম্পাদকের পদ গ্রচণ করেন। মহেন্ত্রনাথ তার আবাল্য-সঞ্চিত পুস্তক পুখির 
যাবতীয় সঞ্চয় "সাহিত্য সভায়” দান করেন । পরে বিনয়রুষ্জ দেব সাহিতা সভার 
শিক্ষার্ডর-_৭ ্‌ 
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সমগ্র গ্রন্থ সম্ভার পরিষদকে দান করেন। অন্ন কিছুদিনের মধ্যে সাহিত্য সভার" 
সঙ্গে বনিবনা ন! হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় পুনরায় “সাহিত্য পরিষদে যোগদান 
করেন। অতঃপর আমৃত্যু তিনি পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। 
পরিষদের প্রাথমিক গঠনযুগে বিদ্যানিখি মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু 
স্বরূপ ছিলেন। পরিষদ্দের সদস্ত সংগ্রহ, অথ সণগ্রহ, গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ, 
পত্রিকার লেখক সংগ্রহ, অধিবেশনে পাঠের জন্য লেখা সংগ্রহ বা! লেখক আহ্বান, 
এসব কিছু বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। পরিষদের সাধারণ 
সদম্ত, পরিষদের বিশেষ সভা (১৪১১) পবিপদের সহকারী সম্পাদক (১৩০৩) 
রূপে তিনি বাঙালীর এই সারম্বত মন্দিরে পূজার অর্থা নিবেদন করেছেন। 

হুগলী জেলার আরামবাগ থানার বাকড়া গ্রামের ভপতি মোহন ভট্রাচাধের 
কন্তাকে তিনি বিবাহ করেন । মহেন্ত্রনাথ আজীবন দারিদ্র্য পীড়িত। পরিবারে 
স্থখ ছিল না। তার পুত্র ছিল না। তিন কন্যার পিত! মহেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে 
কন্তাগণকে দরিদ্র পাত্রে অর্পণ করেন। শেনে ত্ী বিঞোগ ও জোট! কন্যার ইৈধব্য 
তাকে মুহ্থমান করে তোলে। মৃত্যুর ছু'মান পৃবে হ'ব কনিট৷ কন্ঠার অকাল 
বিয়োগ বেদন! তাঁকে মর্মীন্তিক আঘাত হানে । অনশেমষে (১৩১৯) ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ 
বঙ্গাব্দ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। 

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শোক সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৪র্থ ও ৫ম মানসিক অপ্পিবেশনে (২৩, অগ্রহায়ণ 
১৩১৯ ) বিদ্ানিধি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করে এবং তীর স্থৃতিরক্ষার 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন সারদ্াচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন 
ও রায় যতীন্্রণাথ চৌধুরী । এই ব২পরের দ্বিতায় অর্ধিদেশনে (৭, পৌন, 
১৩১৯) বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বতি তপন হয়। সভাপতি যোগীন্নাথ বন্ধ 
ছাড়াও অন্যান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রায় যতীন্দশাথ চৌধুরী, বিশিনচন্ত্র পাল, 
নগেন্দ্রনাথ বন্ধ ও নলিনীরগ্তরন পঞ্চিত। পরে বঙীয় সাহিতা পরিষ্, মহেন্দ্রনাথ 
বিশ্যানিধির চিত্র প্রতিষ্ঠা! বার! তীর স্ৃতিরক্ষার ব্যবস্থ। করে। ১৩২৬ বঙ্গাৰের 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার কার্য বিবরণের পঞ্চ বিংশ বাধিক অধিবেশনে বিদ্যা নিধি 
মহাশয়ের চিত্র প্রতষ্ঠার বিবরণ লিপিবদ্ধ আহছে। এই সভার সভাপতি হিলেন 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চিত্র প্রতিষ্ঠান উৎসবে সভাপতি মহাশয়ের আছবানে 
“সাহিত্য সম্পাগক হুরেশচন্ত্র সম।ন্রনতি মহাশয় বলে হলেন--ন্বায় বিদ্যা নিধি 
মহাশয়ের জীবনচরিত অনেকট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিদদের জীবন চরিত। পরিণৎ 


মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৯৯ 


যখন শিশু তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কিভাবে ইহার পরিচর্া৷ করিয়াছিলেন, তাা 
তখনকার কাধবিরণ হইতে জানিতে পারা যাঁয়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে 
আজ যে অতবড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিপি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান 
ছিল, তাহা মরণ রাখ! উচিত। তাহাকে নিদাঘের প্রথম রোদে পরিষদের দপ্ুব 
বগলে করিয়া কলিকাতার জাধারণের দারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহা ও 
স্থান্ুহৃতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল--তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও 
'অপমান লাভ করিয়াছিলেন , কিন্ত পরিষদের কল্যাণকর্মে নিয়োছিত বিদ্যানিপি 
মে অপশানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন । পরিষদ রুতজ্তার নিদর্শন স্বরূপ ্টাভাব 
চিত্রখান প্রতিগিত কবিয়া ধন্য ভইলেন। বাউলা সাহিতোও তাহার যথেষ্ট 
প্রতিটা ছিল । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঠিনি স্বগাঁয় মশীমী অক্ষয় £মাব দন্ড 
চপি'ত লিখিয়া গিয়াছ্ছেন। তিনি চিরদিন বীরের মত দারিছ্যের সহিত সংগা 
করিয়া কতব্য-পাঁলন কবিয়া গিয়াছেন। নাহার চরিত্রের মন্গান আদর্শ চিবদ্দিন 
'মামবা স্মরণ বাখিব |” 

বাস্তবিকই বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ্রে ইতিহাঁমে মতেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি একটি 
অবিশ্মবণীয় নাম । পরিষদের ইতিহাস, পরিভাঘা-সংক্রান্ত যাবতীয় সমিতিতে 
তিনি গণনীয় সদস্ত ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, হীরেন দত্ত, হরপ্রপাদ শাম্মী, রামেন্দ- 
স্বন্দর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি একাসনে বসে পবিভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক 
যাবতীয় প্রসঙ্গের পর্ধালোচন! করতেন । রবীন্দনাগের সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাশয় 
ঘনিষ্ট সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৯১ বঙ্গাব্দের পাক্ষিক সমালোচকে 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব ও মতেন্দ্রনাথ রায়' শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যেনে 
পারে । অমুতলাল বস্থ বি্যানিধি মহাশয়কে 'বাউলার এনসাইক্লোপিডিয়া 
অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন “ন্বগাঁয় বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের স্থৃতি বাঙ্গালার পুণ্যময় ম্ববতি”। জীবিতাবস্থায় বিদ্যানিধি মহাশনয়ৰ 
প্রতি সন্মান প্রদশিত হয়নি বলে নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন 
সেকালের এই আদর্শ শিক্ষক ও বাণীসেবক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি 
আজ প্রায় বিশ্বৃত। তার “বংশাঁবলী,” “রঙ্গালয়” প্রামমোহন* ও “বাঙলা 
সাময়িক পঞ্জ* বিষয়ক নিবন্ধাবলী গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হলে আমাদের সাহিতোর 
ভাণ্ডার ঝদ্ধ হবে। বিলম্ব হলেও তার সাহিত্য সাধক জীবন বৃত্তান্ত রচনার 
কাজে যিনি এগিয়ে আসবেন তিনিও সাহিত্যান্থুরাগী বাঙালী সঘাজের অহ 
শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। 


ঘাদবচন্ড্র চক্তবতী 


সুদুর অতীতে ভারতবর্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানে চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করে|ছল। বিশ্ব 
সভ্যতায় ভারতবর্ষের অবদান অপরিমেয়। গণিত বীজগণিত ও জ্যামিতিক 
চচাঁর ক্ষেত্র ভারতবর্ষের স্থান ছিল অপরাপর প্রাচীন সথসভ্য দেশগুলি অপেক্ষা 
অনেক উদ্ধে। ষষ্ট শতকে রচিত পতঞ্জলির 'ব্যাসভান্ত” ভারতবষের গণিত 
বিদ্যার অন্ততম প্রাচীন নিদর্শন। পরবতীকালে ব্রহ্গগ্প্ত, মহাবীর, আধ্যভন্, 
ভাস্করাচাধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গাণত বিজ্ঞানীর আ(বর্ভাব ঘটে। ভাস্করাচাধকে হিন্দু 
গণিতকদের মধ্যে সবশ্রেষ্ট স্থান দেওয়! যেতে পারে। তিনি ৩৬ বৎসর বস্পসে 
১১৫০ বৃষ্টান্দে গ্রসিদ্ধ শসদ্ধান্ত [শরোমাঁণ, রচনা করেন। আবার, বীঁজগাণত 
চচার ক্ষেত্রেও আধ্যভট, ব্রহ্গগ্ুপ্ত, শ্রাধরাচা পঞ্মনাভ, ভাস্করাচাধ প্রমুখ হিন্দু 
বজ্ঞানীগণ এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা যুরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতকে সম্পন্ন হস । প্রাচীন ভারতে জ্যামাত বিদ্ারও ব্যাপক উতৎকষ সাধিত 
হয়। বোধারন ও অপশ্তস্তের "শুলস্ত্র জ্যামাত |বদ্যায় আমাদের শর্তের 
নিদশন। প্রাচান ভারতের গাণতাবদটাচচা সম্পাকত নানা গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে। ডক্টর বিঠাতভূষণ দত্ত তার “হন্দু কন্ঠিবিডশন টু ম্যাথমেটিকৃস্‌" 
[নবন্ধে এ পন্দ্ধে বশদ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আরও একখা।শ 
পুস্তকের নাম করা যেতে পারে।১ পরবতীকালে ভারতবর্ষের এহ গাঁণত [চস্থা 
আরব জাত ও যুরোপায় সমাজে প্রসারত হয়। ভারতীয় হন্ু |বজ্ঞাশাদের 
গঠণত সাধনা আমাদের, |শনক্ষ। ও আদনামেছে সদুরগুপারা ভাব বন্তার করে। 
কন্ত সে হতিহাস স্বতন্্। 

প্রাচীন বাউলার শক্ষা ও জ্ঞান চার বিবরণ কেউ কেউ লাপবদ্ধ করেছেন। 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাডালার ইতিহাসে" এ বিষয়ে সারগত আলোচনা করেছেন । 
প্রাচীন বাঙলায় সবজনম্বাঙত বাঙালা গাঁণতজ্ঞের কোন ন।জর নেহ। তথা প 
অন্গমান কর! যেতে পারে, ভারতীয় আধগণের গণিতাবদ্যাবষয়ক জ্ঞান পরবতী 
যুগে বাঙলার জনসমাজে গরচালত ছিল। দ্বাদশ শতকে সেন-বমন পৰে রাট্াম্তগত 
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যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী ১০১ 


সিদ্ধল গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব অসাধারণ শাস্্রজ্ঘ এবং গণিত সিদ্ধান্তে সুদক্ষ 
ছিলেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার্দীক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর গণিত চর্চা হিন্দুজৈন- 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের ছার! পরিপুষ্ট হয়। জপ্তদশ শতকের শেষপবে আবিভর্ত 
পুতন্কর বাউলাদেশে গণিত বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে একটি অদ্দিতীয় এবং 
অবিস্মরণীয় নাম। শুতঙ্করের কাল জীবন ও সাঁধন! সম্পর্কে একটি নিবন্ধে বিভ্ৃত 
আলোচনা করেছি।২ এর পরেই ইংরাঁজ আধিপত্য যুগ। আধুনিক শিক্ষার 
পদসঞ্চারণের পর্ব। এই যুগে দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদগণের চেষ্টায় ইংরেজী 
ভাষায় বিভিন্ন ধরনের গণিত পুস্তক রচিত হয়। বিস্ধ বাউলা ভাষায় গণিতের 
পরিভাষ৷ রচনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর অক্ষয় কীতি। 
আচার্য কষ্ণকমল বলেছিলেন বাঙ্গালা পাটাগণিত প্রসন্নকুমারের ( ১৮১৫-১৮৮৭ ) 
চিরস্থায়ী কীতি ৷ গণিতশাস্ে বাউলা! পরিভাষার প্রথম প্রবর্তক প্রসন্নকুমাব। তাঁর 
'পাটাগণিত, ( ৬ম “কাশ ১২৬৯ ) এবং বীঞ্গণিত ১ম ভাগ, ( সংবৎ-১৯১৬, 
পুনমু্রন সংবৎ ১৯২০, বঙ্গাব্দ ১২৭০ | এদেশে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এক 
বড় পদক্ষেপ। প্রসন্নকূমারেব পরবর্তী গণিতাচার গৌরীশঙ্কর দে! এদেশে 
গণিত চর্চার ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় নাম । শ্রুতকীত্তি যাদবচন্্র চক্রবন্তী ছিলেন 
গঁণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে'র কৃতি ছাত্র। সেকালের গণিত শিক্ষক যাদবচক্ 
চক্রবতাঁর গণিত সাধনার কাহিনী 'একালেও এক দুরশ্রুত কিংবদস্তীব মত। 
তথাপি মনে রাখ! প্রয়োজন, ইংরেজ আধিপত্য যুগে পৃর্বোলিখিত গণিত শিক্ষক- 
গণের কেউই গণিত বিজ্ঞামে মৌলিক অবদান বেখে যাননি । স্মবণীয় শিক্ষক 
হিসেবেই তাঁর! কীতিভাম্বর। 

বাউলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাবিদ মহলে পাঁটাগণিত" প্রণেতা যা্বচন্্র 
চত্রবর্তা বহুল প্রচলিত নাম । এদেশের বিদ্যালয় গুলিতে গণিত শিক্ষার্থী ছাত্র- 
ছাত্রী মহলে যাদবচন্দ্রের নামের সঙ্গে পরিচিত নন এমন কেউ আছেন বলে মনে 
হয় না। প্রীয় ৮৫ বৎসরকাল বাউলার শিক্ষাজগতে যালবচন্ত্রের “পাটাগণিত' 
অপরিহার্য ন্থরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। যুগ পাল্টেছে । শিক্ষাজগতে 
এসেছে নব নব রূপান্তর-_কিন্তু যাদবচন্্র চক্রবর্তার পাটাগণিত আজও স্বমহিমায় 
অধিষ্ঠিত আছে। তথাপি একালের শিক্ষক-শিক্ষার্থী মহলের অনেকেই হয়তো! 
যাদবচন্দ্রের জীবনকথার সঙ্গে পরিচিত নন। যাদবচন্জরের তিরোধানের ৫২ বৎসর 
পরে তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রণয়ন করাও আয়াসসাধা কাজ নয়। 

২ বাঙালী গণিতঙ্জ শুভঙ্কর। 


১০২ সেকালের শিক্ষাণ্তরু 


বক্ষমান নিবন্ধে যাদবচন্ত্র চক্রবর্তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পরিবেশন কর! 
আমার আপতঃ লক্ষ্য । 

অবিভক্ত বাউলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার নিকটবতাঁ 
তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে যাঁদচন্ত্র চক্রব্তাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার 
নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্তবর্তাঁ, মাত! ছুর্গাসুন্দরী দেবী । কৃষ্ণচন্দ্রের আথিক অবস্থ। খুব 
ভাল ছিল না। সামান্য জমি-জমার আয়ে তিনি সংসারযান্রা নিবাহ করতেন। 
কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র তিন কন্ঠার মধ্যে যাদবচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ । এই পরিবেশ- 
পটভূমির মধ্যে যাদবচন্র্রের শিক্ষারভ্ত। যে সব ব্যক্তি জীবনে সাফল্য অর্জন 
করেন__সৌভাগ্য সুখ প্রত)ক্ষ করেন_জীবনের সুচনাতেই তাদের মধ্যে 
প্রতিভার বিদ্যুৎবিভাস প্রতাক্ষ করা যায়। শিক্ষা জীবনের স্থচনাতেই যাঁদবচন্দ্রের 
তীক্ষ ধীশক্তির পরিচয় মেলে । পরবতাঁ জীবনে উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য 
তার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সাধনার কাহিনী পধ্যালোচনা করল বিম্মিত 
হতে হয়। 

তেতুলিয়া গ্রামের স্থানীয় পাঠশালায় তার প্রথম ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়। 
এই পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হলে যাঁদবচন্দ্র ময়মনসিংহে প্রেকিত হন। ময়মনসিংহে 
যাঁদবচন্দ্রের দূর সম্পকীয় আত্মীয় কালীনাখ ভাছুড়ীর বাড়ী । ভাছুড়ী মশাই পেশায় 
ছিলেন উকীল। আইন বাবসাস্থত্রে তিনি পরিবারবর্গসহ ভিন্ন স্থানে বসবাস 
করতেন। যাঁদবচন্ত্র এই বাড়ীতে নিজ হাতে রন্ধন করে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা 
চালাতেন। এইরূপে দুই বৎসরকাল ভাছুড়ী মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থান 
করে যাদবচন্দ্র ময়মনসিংহে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন । ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
মাহিন| বেশী হওয়ায় যাদবচন্ত্র বঙ্গ বিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে 
যাদবচন্ত্রের পিতৃদেব কুষ্ণচন্দ্র চক্রবতাঁ ময়মনসিংহের এক জমিদারী সেরেস্তায় 
চাকুরী লাভ করেন-_কিন্তব ভাগ)হীন যাদবচন্দ্রের জীবনে চরম বিপর্যয় দেখ! দেয়। 
মাত্র তিন মাস চাকুরী জীবনের পর কৃষ্ণচন্দ্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তেঁতুলিয়ায় 
প্রত্যাগমনকালে নৌকাতেই কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অবস্থায় 
অপরিণত বুদ্ধি পিতৃশোকাতুর বালক যাদবচন্দ্রের মানসিক অবস্থার কথা অনুমান 
কর। যায়। এই ঘোরতর বিপদের মধ্যে যাদবচন্দ্রের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ে। সংসার পরিচালন ও নিজ শিক্ষা-জীবন, এই ছুই কঠিন সমস্ত যাদবচন্দ্রকে 
দিধাগ্রস্ত ও বিচলিতুকরে তোলে । পিতৃশোকে মুহামান যাদবচন্র তরঙগসঙ্কুল 
সংসার জীবনে দিশেহারা হয়ে পড়েন। প্তৃদেব সামান্য কিছু জমি জম! ছাড়া 


ষাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ১০৩ 


কিছুই রেখে যাননি । অবশ্য পিতার জীবদ্দশাতেই জ্যোষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ নিষ্পন্ন 
হয় | যাদবচন্জ্রের মাতা দুর্গানুন্দরী দেবী এই ছুধোগ মুহর্তেঅসীম ক্লেশ, অসাধারণ 
ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতার দ্বারা সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করেন । 
তরুণ যাদ্বচন্ত্র জননীর এই দুঃখ কষ্টে অতিশয় ব্যথিত হতেন এবং মর্মপীড়া 
অনুভব করতেন। এই সময়ে যাঁদবচন্দ্রকে শারীরিক ও মানসিক অনেক কষ্ট 
সহ করতে হয়োছিল। শারীরিক কোনো প্রকার শ্রম স্বীকারে যাদবচন্্র পরাঙ্ুখ 
হতেন না । জমিজমার সামান্য আয় এবং মাতার যৎসামান্য অলঙ্কারের বিক্রয়লন্ক 
অথে সংসারের ব্যয় এবং ভার পল্ডাশ্থনা কোনরকমে চলতে থাকে । স্ীলোকের 
পক্ষে সম্ভব নয় এই রকম যাদ-ীয় শ্রমসাধ্য কাজ যাদবচন্ত নিজেই অম্পন্ন করে 
নিতেন । এইরূপ অবস্থার মণ্যে যাদ্বচন্দ্র মধ্য বাঙলা বৃত্তি পরীক্ষার সমগ্র 
রাজ্সাহী বিভাগের মধো গুথম স্থান অধিকাৰ কবে চ'ল বংক্রের জন্য মাসিক 
চার টাক! বৃত্তি লাত করেন । 

জননীর একান্িক ইচ্ছায় াদবচন্দ্র এই বৎসরেই সিরাজগঞ্জ মহকুমার 
কাওয়াখোল! গ্রামনিবামী রামচন্দর ভট্টাচার্য মহাশয়ের অষ্টমবীঁয়। কন্যা! গিরিজা- 
সুন্দরী দেবীর পানিগ্রহণ করেন; ষাদবচন্ত্র নব উদ্যমে শিক্ষা £হণে মনোনিবেশ 
করলেন । তিনি পুনরায় ময়মনসিংহে গিয়ে কালীনাথ ভাছুড়ী মহাশয়ের গৃহে 
আশ্রয় নেন এবং ময়মনসিংহ জেল স্কুলে প্রবিষ্ট হন। বুতিপ্রাঞ্ধ ছাত্র হওয়ায় 
ভেলা স্কুলে তিনি ফ্রী গ্ডেপ্ট।শপ পান। প্রতিমাসে বৃত্তির চারি টাক! তিনি 
মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এইরূপে ছুই বৎসর কাল অতিবাহিত হওয়ার 
পর যাদবচন্দ্র পুনরায় অস্থবিধার সম্মুখীন হন। তার আশ্রয়দাতা কালীনাথ 
ভাছুড়ী মহাশয় সেরপুরের সরকারী উকাল নিযুক্ত হওয়ায় ময়মনসিংহ ত্যাগ 
করেন। এজন্য তার সমূহ অসুবিধা হয়। যাদবচন্্র অতঃপর তিন টাকা 
বেতনে একটি বালকের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবত্তাঁ এনট্রান্স পরীক্ষা! পযস্ত 
নানাবিধ অস্থবিধা অতিত্রম করে একাধিক আশায়ে থেকে যাদবচন্দ্র ময়মনসিংহ 
জিলা স্কুলের পাঠ সমাপন করেন। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে যাদবচন্ত্র প্রথম বিভাগে 
এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৫ টাকা বুত্তিলাভ করেন। উচ্চ শিক্ষালাভে 
ব্যাকুল যাদবচন্দ্র অতঃপর কোলকাত। জেনারেল এসেম্র্রিজ ইনষ্টিটিউশনে গুবিষ্ট 
হয়ে এফ-এ, অধ্যয়ন করতে থাকেন। মাতৃভক্ত যাদবচন্ত্র অভাব নিপীড়িত! 
নেহময়ী জননীর জন্য তীব্র ব্যথ! অনুভব করতেন। যাদবচন্ত্র তার বৃত্তির ১০ 
এক! নিজ খরচের জন্য রে প্রতি মাসে ৫ টাকা মায়ের কাছে পাঠাতেন। 
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কলেজে অধ্যয়নকালে যাদবচন্ত্র অর্থাভাবে নানা অন্থবিধার সন্মুধীন হন। 
পাঠ্যপুস্তক ন! থাকায় তিনি সতীর্থ বন্ধুদের কাছে পুস্তকা্দি সংগ্রহ করে নিজ 
পাঠ প্রস্তুত করে নিতেন। এফ. এ প্রথম বর্ষের বাইবেল পরীক্ষায় ষাঁদবচন্ত্র 
প্রথম স্থান অধিকার করে কলেজ থেকে চারি টাক! বৃত্তি অর্জন করেন। এর 
ফলে যাদবচন্দ্রের অথাভাঁব কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। এইরূপ ছুংখ দারিজ্র্যের মধ্যে 
অধ্যয়ন করে যাদবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টান্ধে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হন এবং ২৫ টাক! বুত্তি লাভ করেন। জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইন্ষ্টিটিউশনে 
যাদবচন্ত্রের গণিত শিক্ষক ছিলেন প্রথিতযশ। গণিতাধ্যাপক গৌরীশস্কর দে। 
গৌরীশক্কর প্রতিভাবান যাঁদবচন্দ্রকে অত্যধিক স্মেহ করতেন। আচাষ গৌরীশস্কর 
দে'র সঙ্গে যাদবচন্দ্রের নিবিড় ঘনিঠতা ছিল। গোৌরীশঙ্করের জীবনের শেষ 
অবস্থাতে যাদবচন্দধ প্রায়শঃ আচাধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন । 

প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া তখন অন্য কোনে! কলেজে বৃত্তির ব্যবস্থা! ছিল না। 
অথচ বি. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ না করলে এম. এ. অধায়ন তার পক্ষে সপ্ভবপর 
নয়। এইরূপ নান চিন্তায় যাঁদবচন্জ্র গভীরতর চিত্তসংকটে পতিত হন। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের বেতন অন্টান্য কলেজ হতে অপেক্ষারৃত বেশী ছিল 
হতরাং যাদবচজ্জের মত দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে এই কলেজে অধ্যয়ন কষ্টলাধ্য। 
এইরূপ অবস্থায় যাদবচন্ত্র ক্যাখিড়াল মিশন কলেজে ইংরেজী ও গণিত এবং 
প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন অধ্যয়ন করতে থাকেন। ভ্তীয় 
বাষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভার স্মেতশীল! জননী স্বর্গারোহণ করেন । 
মাতৃবিয়োগে তাদের পারিবারিক শঙ্খল| বিপন্ন ভয়ে ওঠে। এই সময় সংসার 
পরিচালনায় তার ভ্রাতা ও তগিনীগণ তার বালিকা পত্বীকে সহায়তা করেন। 
দুর্ভাগ্যের বিষয় যাদবচন্দ্রের সৌভাগায্থর্য যখন মধ্য গগনে ভাস্বর হয়ে দেখা 
দিয়েছিল__তার বহু পূর্বে যাদবজননী হ্বর্গারোতণ করেন । যতদিন যাঙ্গবক্তননী 
জীবিত ছিলেন-_-তার অভাব ও দুঃখমোচনের জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । 
মাতার ছুঃথ কষ্টের লাঘব এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধান করতে না পারার জন্য 
যাঁগবচন্দ্র পরবর্তী জীবনে বহু আক্ষেপ করেছেন। মাতৃশোকে কাতর যাঁদবচন্ত্র 
তার বি, এ. অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন । ১৮৮৭ খষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে 
বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অতঃপর যাদবচন্দ্র গণিত বিজ্ঞানে এম, এ অধ্যয়নে ব্রতী হন। ষাদবচন্ত্ 
আজীবন দ্ারিদ্র্যহুষ্ট। এই পর্বেও অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়ায় বিশ্ব দেখ! 
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দিল। কিন্ত বিধাত1 ধার স্থায় কোনে বাধাই তার গতিপথ রুহ্ধ করতে পারে 
না। পুস্তকাভাব জনিত বাধা এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে দূরীভূত হয়ে গেল। ন- 
টাকার ম্যাকেপ্তী কোম্পানীর এক নিলামে তিনি ৮০ টাকা নূল্যের পুস্তক লাভ 
করেন। এর ছার! তার গণিতশিক্ষা অব্যাহত থাকে । এম, এ ক্লাসে তার 
অন্টান্ত সহপাঠীগণের মধো রান্সাহী কলেজের গণিতাধ্যাপক রামমোহন সেন 
এবং শ্বনামধন্ত কালীপদ বস্থর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 
ঘাদবচজ্্র চক্রবর্তী গণিতে এম. 'এ পরীক্ষায় উতভীর্ণ হয়ে সংগামক্ষুবধ ছাত্রজীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটান । 

যাঁদবচন্ত্র চক্রবতাঁর ভীলনে কালবািব অবসান স্মচিত হ'ল । যে ছুবিসত 
জীবন যন্ত্রণার মধ্যে যাদবচন্দ আপাল্য পথ পবিক্রমণ কবেছেন, "ত! ভীর ভবিষ্যৎ 
জীবনফেও নিয়ন্ত্রিত করেছিল! তিনি ভাব সংগ্রামক্ষন্ধ ছাত্রজীবনে কেবলমাত্র 
হুঃখবেদন! ও দার্ণি্রোব কধাঘাতে জর্জবিত তয়েছেন তা নয় এই অতিশয় 
কঠিন ও বাস্তব জীবন থেকে বহু শিক্ষা পেয়েছিলেন । স্টীব জীবন ও চতিত্রাঙর্শে 
এই শিক্ষা ব্যাপকতায় ও গতীরতার গাঁ বর্ণে ক্ষিত আঁছে। গণিত-বিজ্ঞানে 
এম, এ উতীর্ণ হওয়ার পর যাদ্বচন্দ্র কর্মজীবনে প্রবেশ করেন । অন্থান্ত জর্থকবী 
চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করে শিক্ষারতীৰ বৃত্বিকেই তিনি ববণ করে নিলেন । 

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যাদ্বচন্ত চক্রবততী কোলকাতা সিটি কলেক্তে গণিতের 
অধ্যাপকরূপে যোগদান কুবন। সিটি কলেজে হাদবচন্ত্র ছয় বৎসর কাল 
অধ্যাপন। করেন । ১৮৮৭ খষ্জান্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খা ন'্ডল'টের বাবস্থাপক 
সভায় যোগদাঁন করার জন্য কোলকাতায় আগমন করেন এ সম্গয়ে তিনি 
আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের গণিতের অধ্নাপকের জন্য 'স্টেট্স্মান? পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দেন। এ কলেছে ইতিপৃবে 'অধাক্ষ সারদারঞ্চন রায় গণিতের অধ্যাপক 
ছিলেন। কলেজ কর্তপন্ষেব সঙ্গ তীব মতবিরোধ ঘটায় তেজন্বী ও স্বাধীনচেতা 
সারদারঞ্রন রায় কলেজের চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন । যাদবচন্দ্র এ বিজ্ঞাপন 
অনুযায়ী গণিতের অধ্যাপক পতদ্র জন্য আবেদন করেন। শ্তার সৈয়দ আহমদ্বে 
কোলকাতা অবস্থানকালে যাদ্গবচন্ত্রের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা হয়। 
অতঃপর স্তার সৈয়দ আহমদের আহবানে ১৮৮৮ খুষ্টাব্ের ১ল| জাম্রয়ারী যা্ঈৰচন্দ্ 
আলিগন় এম, এ, ও, কলেজে গণিত অধ্যাপকের পঙ্ে যোগন্দান করেন। 
'আলিগড় এমঃ এ? ও, কলেজের কার্যভার গ্রহণের সময় তিনি কয়েক দিবস 
'আলিগড়ের প্রসিদ্ধ উকীল জ্জলাপ্রসাদ চট্রোপাধাঁয় মহাশয়ের বাসভবনে 
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অবস্থান করেন। পরে উকীল জ্লাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আশ্ততোষ ভট্টাচার 
মহাশয়ের সঙ্গে তার প্রগাট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ঘাদবচন্ত্র ২৮ বৎসর কাল 
আলিগড় এম, এ, ও, কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯১৬ খুষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ 
করেন । 

এই কলেজে গণিতের খাঁতিমান শিক্ষকরূপে ষাদবচন্ত্রের যশ বহু ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়ে । যাদবচন্দ্রের নিপুন অধাপন। প্রণালী গণিত জিজ্ঞান্থ ও শিক্ষার্থী সমাজে 
আলোড়ন ্যাষ্ট করে। গণিতশান্ধে তার অসামান্য প্রতিভার জন্য আলিগড়ের 
শিক্ষিত সমাজ এবং কলেজের ভারতীয় ও যু'রাপীয় অধ্যাপকগণক্তাকে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন । শুধু আলিগড় কেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
গণিত জিজ্ঞান্থ ছাত্রসমাজ গণিতের জটিল গ্র্ন সমাধানের জন্য তার শরণাপন্ন 
হতেন। এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষণ প্রবতেব পর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, 
আচার্য গৌরীশহ্কর দে গণিত শিক্ষান্ষেত্র নিঃসন্দেহে ম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । 
যাদবচন্দ্বের সমকালে সারদারঞ্জন রাঁয়, কালীপদ বস্থ এবং সোমেশচক্জ বস্থ 
এতঙ্গেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রে গণিত বিজ্ঞাতনর চায় যথেষ্ট স্থুনাম অজন করেন। 
কেবল তাই নয়, বঙ্গের বহু যশস্বী শিক্ষক আমাদের গণিতচর্চাকে সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে শ্াঘশীয় প্রতিষ্টা দান করেন। এই নিবন্ধে মৌলিক গণিত বিজ্ঞানীদের 
স্বরূপ উদ্ঘাটন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এই অনুচ্ছেদে যাদের কথ! উল্লেখ 
করছি-_সম্ভবতঃ গণিত বিজ্ঞানে তাদের কোনো মৌলিক অবদান নেই। তথাপি 
গত শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের যে অভিনব জয়যাত্রা স্থচিত হয়েছিল-__ 
আধুনিক শিক্ষা আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে জীবনাবেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি 
করেছিল তার মুলে ছিলেন এতদেশায় শিক্ষক সমাজ। অধ্যাপক যাদবচন্দ্ 
চক্রবর্তী উনবিংশ-_বিংশ শতকে এদেশে গণিত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনই 
এক স্বরণীয় ব্যক্তত্ব। কেবলমাত্র গণিত বিজ্ঞানে নিন্নাত স্থপশ্ডিত অদ্যাপক 
রূপেই হয়--তিনি তার অপরূপ চরিত্র মাধুধের দ্বার! আলিগড়ে আটাশ বৎসরের 
অধ্যাপক জীবনে হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রীতি অর্জন করেন এবং যশস্বী হন। 
তার শিক্ষাদান প্রণালীতে আক হয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্রসমাজ আলিগড়ে 
এসে তার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে জীবন চরিতার্থ করে তোলেন । জ্ঞানেন্রমোহন 
দাশ লিখেছেন-_“যুক্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের এবং ভারতের 
বাহিরে ব্রহ্ম, বেলুচিস্থান, সোমালিল্যাঞ্ড পারন্ত, আরব, ওগাওা, মরিশাস, কেপ 
কলোনী, প্রভৃতি পৃথিবীর বনু দুর দূরাস্তর হইতে আগত জহম্র সহশ্র মুসলমান 


যাঙদবচন্জ্র চন্রবতা ১০৭ 


ছাঁত্র এই প্রবাসী বাঙালী গুরুর সুশিক্ষায় লব্ধকাম এবং তাহার সদয় ব্যবহারে 
তাহার প্রতি ভক্তিভরে আকৃষ্ট হইয়াছেন ।৮”৩ 

আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের পরিচালক মগ্ডলীতে অধ্যাপক যাগবচন্দ্ 
চক্রবর্তী সুদীর্ঘকালব্যাপী বিশিষ্ট সাস্তের পদ অলঙ্কৃত করেন। কলেজের ন্াসরক্ষক 
সমিতির অধানে যে সমস্ত সংস্থা ছিল-_যাদবচন্ত্র তার সবগুপলিতেই সক্রিয় সদস্য 
ছিলন। কিছুকাল তিনি এই কলেজের ফিনান্স বোর্ডে রেজিন্টারের আসন 
অলঙ্কৃত করেন। কলেছ সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের ম্ঘাতিসুক্ম হিসাব তিনি 
আঁঙশয় দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতেন। কলেজের স্থনিয়ম সংস্থাপন এব, 
ইহার আভ্যন্থরীণ সকল বনন্দীবস্তই যাদ্বচন্দরের পরামর্শ, সহায়তা ও কঠতে 
অনুষ্ঠত হত। স্তার টৈয়দ আহমদের বাসভবনের নিকটেই যাদবচন্তরে এক 
বাংলোবাড়ীতে বসবাস কবতেন। শ্তার টসয়দ আহমদ কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন 
বিষয়ে যাদ্বচন্জেব গরাহশ গ্রহণ করতেন । ছু'জনের মধ্যে ছিল স্থুগভীর 
প্রাতির সম্পক। 

অধাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাঙালীর হদয়াসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন 
তার 'পাটাগণিত” গ্রন্থখানির জন্য । সেকা.লর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্ত তিনি 
ব: পরিশ্রমে এই গণিত পুস্তকখানি রচনা করেন। কোলকাতা সিটি কলেজের 
অবাঁপন| জীবনে তিনি এই বিখ্যাত গণিত পুস্তকখানির রচনায় স্বেচ্ছাব্রতী হন। 
অত্রঃপর আলিগড়ের প্রবাস জীবনে ১৮৯০ খুষ্টাব্দে যাদবচন্দ্রের ইংরেজী 
পাটাগণিঙ প্রকাশিত হয়। পরে এই পাটাগণিত বাউলা, হিন্দী, উদ; আসামী, 
মারাঠী ও নেপালী ভাষায় অনৃদিত হয়ে সবভারতীয় ক্ষেত্রে বিপুল সমাদৃত হয়! 
গণিতাধ্যাপক যাদবচন্দ্র এই পুস্তকের দ্বারা অসামান্ত খ্যাতি অঞ্জন করেন। 
তার অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বীজগণিত' শিক্ষাজগতে প্রকাশিত হয় ১৯১২ খুষ্টাব্দে। 
কিন্তু তার সতীর্থ কালীপদ বন্থর “বীজগণিত” শিক্ষাজগতে বহুল সমাদৃত হয়। 
যাদবচন্দ্র বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরও কতিপয় পুস্তক প্রকাশ 
করেন। যাদবচন্দ্র রচিত বিগ্যালয়পাঠ। সম্পূর্ণ পুস্তক তালিক৷ বর্তমান নিবন্ধে 
উপস্থিত করা গেল না। আশা করা যায় তার সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা ভবিষ্যতে 
প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। 

শিক্ষকের কৃতিত্ব ছাত্রগৌরবে। আদর্শ শিক্ষকেরাই জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, 
চরিজে খাঁটি মানুষ তৈরী করেন। সমগ্র উত্তর ভারতে খাদবচন্দ্রের বহু ছাত্রই 
৩ জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী । উত্তর ভারত (১৩২২) 


১০৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। অনেক নামজাদা! ও বিদ্বান 
মুসলমান তার ছাত্র। যাদবচন্দের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে যৌলনা শওকত আলি, 
মৌলনা মহম্মদ আলি অন্ততম। পসৈয়দ আহমদ সাহেবের পরলোকগত পুত্র 
জাষ্টিস মাহমুদ ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস” নামক গ্রন্থে যাদবচন্ত্রের কাছে 
বিশিষ্ট সাহায্/লাভের কথা মুক্তকণ্ে ত্বীকার করে গেছেন। যাদবচন্ত্রের জীব:নর 
নিয়মান্ুবৃতিতা, ধৈধশীলতা। ও গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা ছাত্র সমাজের কাছে শিক্ষনীয় 
হয়েছিল। 

আলিগড়ের প্রবাস জীবনে ষাদবচন্ত্র অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তার 
অমায়িক ব্যবহারে, চরিত্র মাধুধে, সর্বোপরি তার প্রতিভা, বিগ্াবঘ্তা এবং 
অধ্যাপন! নৈপণ্যের জন্য তিনি আলিগড়েব সকলশ্রেণীর মানুষের হৃদয় জয় করতে 
সন্দমম হন। ১৯১৬ খুষ্টাবের মার্চ মাসে তিনি যখন তীর স্ুদীর্ঘকালের কমক্ষেত্র 
আলিগড় হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করেন, তখন আলিগড়ের অধিবাসী- 
বৃন্দ গভীরতর মর্মবেদনাঁয় অভিভূত হয়। তার অভাব বেদনায় সমগ্র জনমানসে 
বিষপ্নতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । একটি বিশাল জনসন্ব্ধনার মাধ্যমে তাকে 
অভিনন্দিত কর! হয়। প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে আলিগড়ের জনমানসের ব্যথা, 
বেদনা ও মর্মপীড়া গভীরভাবে অভিবান্ত হয়েছিল। এই অভিনন্দন ছাড়াও 
ঘা্বচন্ত্রকে আরও পৃথক বারোটি বিদায়ভোজে অভিনন্দিত করা হয়। 
আলিগড় এম, এ, ও, কলেজে অনুষ্ঠিত বিদায় সভায় স্বদেশীয় যুরোপীয় ও অন্যন্য 
বিদ্েশাগতজন সমবেত হয়ে ভার জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেন। এই কলেজের 
স্যাসরক্ষক সমিতি আয়োজিত সভায় যাদবচন্রকে সোনার চেন-ঘড়ি উপহার দিয়ে 
সন্মানিত করা হয়। কলেজের মুসলমান ছাত্র সমাজ তাদের প্রিয় শিক্ষাণ্তরুর ন্য 
রৌপ্য চ1 পাত্র এবং হিন্দু ছাঁত্রগণ রৌপ্য চাঁযের আধার উপহার দেন। তার গু৭মুগ্ধ 
বন্ধুবর্গ ম্বৃতিচিহ্ুম্বূপ যাঁদবচন্ত্রকে সূল/বান কার্পেট প্রদান করেন। আলিগড় 
হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মুহুর্তে একজন লেখকের মর্মস্পর্শা বিবরণের কথক্চিৎ এই 
প্রসঙ্গে উদ্ধতিযোগ্য। “অধ্যাপক চক্রবপ্তাঁ মহাশয় যেদিন আলিগড় পরিত্যাগ 
করিয়া আসেন সেদিন তাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য রেলওয়ে প্রাটফর্মে 
অধ্যাপকগণ, ছাত্রবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। পুষ্পমাল্য 
বিভূষিত করিয়। তাহাকে ট্রেনে তুলিয়। দিবার পর যখন ট্রেন ছাড়িল তখন তাহার 
উপর অজন্রধারে পুষ্পবুষ্টি হইতে লাগিল। 'এইরূপে ক্রমে তিনি তাহার প্রিয় 
কর্মভূমি আলিগড় হইতে দূরে সরিয়। যাইতে লাগিলেন । প্রাটফর্মের উপর তাহার 


যাদবচন্ত্র চক্রবতী ১০৯ 


চগুণমুগ্জ বন্ধুমণ্ডলী ও ছাত্রবর্গ যাদবচন্দ্রের গমন পথের প্রতি বাম্পাকুল লোচনে 
চাহিয়া রাহলেন।” 
ৰাল্য ও যৌবনে ষাদবচন্দ্রকে কঠোর জীবন সংগ্রামে নিষ্পেষিত হুতে 
হয়েছিল-_কিন্ত বিছ্ভালাভের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টকে তিনি বরণ করে 
নিয়েছলেন। কোনে। বাধাই তার গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। জীবন 
সংগ্রামে এই স্থকঠোর ছুংখ-কষ্টকে বরণ করেছিলেন বলেই মানুষের আকাতিক্ষিত 
অতুল প্রতিষ্টা অর্জনে তিনি সফলকাম হন। যে সকল বিদ্বান ও ক্ৃতীপুর্ুষ সম গ্র 
ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়য।, মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ, 
রাজপুতণা, মহারাঞ্, পাজাব প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বজনপারাচত ও আছ্ছোয় হয়েছেন__ 
অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবতা [নঃসন্দেহে তাদের মধো অন্যতম । তান তার 
দারন্র্যু্ই জীবনে ধাদের কাছে সাহায্য ও অনুকম্পা পেয়োছলেন তাদের খণ 
ত'ন আমুক্যু আধার সঙ্গে স্মরণ করে গেছেন ।৪ ময়মনাসংহে তার আশ্রয় দাত 
বাকানাথ ভাদুড়ার ভপকারেব কথা তানি বিশ্বৃত হনান। ওকালতী খেকে 
অবসর গ্রহণের পর যতাপন 1তি!ন জী]বত ছিলেন যাদবচন্দ্র তাকে মাসক ২৫ 
টাকা ক্গে অথ সাহায্য করেহ শান্ত হনান, তাৰ পাববাগক ছুদিনেও তাকে 
নানাভাবে সাহায্য করেছেন। [শতার মৃত্যুর পর তার সমগ্র পারবার |বপন্ন হয়ে 
পড়ে। [চপছুঃাখনা মাতা-আতা-ভাগনাসহ সমগ্র পারবাতরর দায়-দায়িত্ 
আনবালোহ [তিন আপন ক্বন্ধে তুলে নেন। শজের শক্ষা অজনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই পারবারের আত তার কত:ব)র কথা তান কখনও বস্থত হনান। ছাত্র- 
জীবনেও পা।এবা।রক হুখ-স্বাচ্ছ-না)র জন্য ।তান কোনো ছুঃখ বরণে পবাআুখ হনান। 
শিতাবয়োগের গর ভর দ্তায়া ভাগনীর |ববাহ মাতার প্রচেষ্টাতেহ অন্পন্থ হয়। 
কিন্ত মাতাপ ম্বগারোহণের পর যাপবচন্র চেষ্টা কৰে কানষ্ঠা তাগনার বিবাহ 
গেন। মধ)ম ভ্রাতা মুঝুণ্দ৮জ্ত এবং কান ভ্রাতা বনমালর |শক্ষা-পাক্ষা 
ষাণবন্রের গুত)ক্ষ তিত্বাখাতন নস্পম হয়। তাপের ববাহ, কীাঠশ পোগের 
চাকৎসা, বাধু পরবতশ এই।৩র সকল ব)য়তার ধাধবচন্দ্র নিজ কতবে)গ অঙ্গাতৃত 
কঝেছেলেন । ছুঃখের বধয়, গ্রাতভাসম্পম্ন তার তুহ ভাই অকালে কালগ্রাসে 
পাতিত হয়। এজন্য যাদবচন্ত্র গতার শোকাভভূত হণ। 
ষাদবচন্দ্র ছিলেন দেশ-প্রোমক, স্বদেশ ভক্ত । দূর প্রবাসে তার কমজীবন 
অতিবা৩ হ্য়। কিন্ত জন্মভামর প্রাত তার ভালবাস। |ছল প্রগাঢ় । আ।লগড়ে 


৪. জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমা ৷ বংশাবলা পাঁরচয় ও সপ্তণশ খণ্ড, ( ১৩৪৩) 


১১০ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


বৎসর কাল কারটিয়েও সেখানে কোনদিন স্থায়ী বসবাসের কথা তিনি চিন্তা 
করেননি-বরং তার পুত্র কন্তাগণ শৈশব থেকে আলিগড়ে অবস্থান করার ফলে 
মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ খটে। তার পুত্র কন্তাগণ 
পুরোপুরি হিন্দুস্থানী ভাঁবাপন্ন হয়ে পড়ায় যাদবচন্ত্র অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েন। 
বাউলা ও বাঙালীর চিরায়ত ধারায় পুত্রকন্তাগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত তিনি 
অতিশয় উদ্িগ্ন হন। অবশেষে অবসর গ্রহণের ১৫ বংসর পূর্বে ১৯০১ খুষ্টাব্দে 
যাদবচন্ত্র সিরাজগঞ্জে বহু অর্থ বায় একখানি বুহৎ বসতবাটি নির্মাণ করেন এবং 
পুত্র কন্যা ও সহধমিনীকে দেশের বাড়ীতে প্রেরণ করেন । অনতিকাল মধ্যে তিনি 
সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারমাঁন পদে নিবাচিত হন। আরও প:ব 
যাঁদবচন্্র অনারারী ম্যাজিট্টেটের পদ অলঙ্কৃত করেন। পরবতীকালে যাদব 
কোলকাতায়, ৭০, বেচ চাটাভী রা স্থুরম্য ভবন নি্মাণ করেন। তার পাঁচ 
পুত্রও তিন কন্যা। তন্মধ্যে একটি কন্ঠা আলিগড়েই পরলোকগমন ক.র। 
তার পুত্রগণের সকলেই শিক্ষিত ও জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুত্রগণের 
চেষ্টায় কোলকাতার এই ভবনে প্রেস ও প্রকাশালয় স্থাপিত হয়। যাদবচন্রেব 
যাবতীয় পুস্তক অতঃপর পি, সি, চক্রবর্তী এাণড ব্রাদাস কতক প্রকাশিত 
হয়ে আসছে। 

দারিদ্র্য শিক্ষালাভের পক্ষে কতখানি অন্থরায় হতে পারে তা মর্মে মর্মে 
অনুভব করেছিলেন বলেই উদার চরিত্র যাদবচন্ত্র শেষ জীবনে সম্পদ লক্মীব 
আশীর্বাদ লাভ করে দারিজ্র্যের দুঃখমোচনে চিরযত্ববান ছিলেন। তার প্রণাত 
পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে কোনে গরীব ছাত্রকে দান করেছেন__অর্থ 
সাহাধ্য করেছেন বু দরিদ্র ছাত্রকে । বিপদের সময় তীর বহু ছুংস্থ আত্মীয়বর্গ 
তার কাছ থেকে অকাতরে সাহাযালাভ করেছেন। ছুঃখীর ছুঃংখমোচনে যাদবচন্দ্র 
ছিলেন মুক্তহন্ত । মাহুষ যথার্থ মানুষ হ'লে চরম সৌভাগ্যের মধ্যেও দারিদ্রের 
দুঃখ অনুভব করার শক্তি হারায় না। মানুষের সমাজে এরাই মহৎ চরিজ ও 
ৰরেণ্য বলে গণ্য হন। যাদবচন্দ্র এইরূপ বহু মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। 

১৯২৩ খৃষ্টাব্বের ২৬শে নভেম্বর ( ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ) তারিখে ৬৯ বৎসর 
বয়সে যাঁদবচন্ত্র চক্রবর্তী, কোলকাতা, বেচু চ্যাটার্জী স্টাটের নিজ বাসভবনে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এক 
উজ্জল জ্যোতিফ্ষের অস্তধ্ণান ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং 
কোলকাতার তাবৎ সাময়িক পত্রগুলিতে শোক প্রশন্তি নিবেদিত হয়। একখানি 


ষাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ১১১ 
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10706 (0 000 1901-27৮5010010115,.€ খাদবচন্দ্ের "পাটাগৃণিত, আজও এতদশের 
শিক্ষীজগতে স্বমহিমায় বিরাজ করছে । এই পাটাগণিতের জন্যই যাদবচন্দ্রের 
কাছে আজও আমাদের ছাত্রশিক্ষক সমাতভর খণ অপরিসীম । বাদবচন্দের 
সংগামবিক্ষ্দ সফল জীবন খাও কম শিক্ষায় নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে যাদবচন্ত্র 
১ক্রবর্তীর অধুন! দুর্লভ পুণ্য জীবন ৫ চরিত কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে হার 
স্বৃতির উদ্দেশ্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবছি। 


€ £১101109, 39297 7800189. ০৬. 28, 1923 


পারদারজীণ রাম 


পুণ্য কর্মের ধ্বনি ভূলোক, ছ্যলোক ও গোলক স্পর্শ করে। প্রাতঃম্মরণীয় 
ব্যক্তিগণের জীবন, বাণী, কর্ম ও কীতিবৈশিষ্ট্যের আলোচনা সমাজে আদর্শ 
কর্মশক্তি ও সদাচারের প্রেরণ! দেয়। সেকালের খ্যাতকীত শিক্ষক সমাজ 
আমাদের দেশ ও নীতিকে নতুন যুগের অভিমুখী করেছিল। তীদের মধে। 
অনেকেই প্রাতংম্মরণীয় শিক্ষক হিসেবে পৃজিত। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন [ছিলেন 
সেকালের শিক্ষক সমাজের অগ্রগণ্য । আজিকার এই ঘোর শিক্ষা সংকটের যুগে 
অধ্যক্ষ নারদ্ারঞ্জনের অসামান্ত চরিত্র-গৌরবের দিকটি একাধারে দ্বিধা গ্রস্ত ছার ও 
শিক্ষক উভয় সমাজের কাছে আদর্শস্থানীয় এবং শিক্ষণীয় । 

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের কীতিবহুল বিস্তৃত জীবনের অনুশীলন, পধ্যালোচনা ও 
সমীক্ষা ব্তমান একটি শিবন্ধে অসম্ভব । |শক্ষক তিসেবে তার কাতপয় গৌরব € 
মহত্ত্বের ভাংপথ বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্ন। মানবের জীবন তিনটি ধারায় 
গঠিত, পুগ্ট ও প্রবাহিত। জীবনের একটি ধারা আসে পিতামাতা ও পূর্বপূক্ষ- 
গণের কাছ থেকে? যুগপরিবেশ; আত্মীয়বন্ধু গ্রুতিবেণা প্রভৃতি বেষ্টনী মধ্যে 
থেকে আসে দ্বিতীয় ধাপ], আর তৃতীয় ধারাব উৎস ব্যক্তির কর্ম মন এবং দয় 
প্লাবিনী শগবদন্ত প্রাতভা | সারদাচরণের চারতালোচনা প্রসঙ্গে তার পূবপুরুণ 
ও বেষ্টশীর কথ পরিচয় বতমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় | 

সার্দারঞ্রনের পূরপুকুষগণের বসবান ছিল নদীয়া জেলার চাকদহে। বাওলাব 
বারো ভূ ইরার অন্যতম জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ঈশাখার সময়ে এতদ্বংশীয় রামস্তন্দর 
দেব ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের জমিদারী মপ্যে বসবাস করতে থাকেন। 
এ রী! দবক্ষিণরাটী দেবোপার্ধিক কায়স্থ__গোত্রে মৌদগল্য | ময়মনসিংহের অন্তগ ত 
যশোদ্বলের রা! গুণিকচন্ত্র এ দের বংশ মধ্যাদ। ও অন্যান্য গুণশ্রুতিতে মুগ্ধ হয়ে, 
রামস্থন্দরকে নিজ্ঞ জামাতৃপণে বরণ করে নেন। তখন থেকে এদের বংশধরগণ 
বশোঁলে বসবাস করতে থাকেন। এ বংশের অনেকেই 'ঈশাখার জমিদারী মধে] 
এগারোসিন্ধুর কাছারীতে চাকুরী করতেন। শাখার সময়ে এ পরিবারের 
অনেকেই 'ধাশনবিশ', মজুমদার প্রভৃতি উপাধিতে ভধিত হন। এদের আসল 
উপাধি দেব, কিন্তু পুরুষানুক্রমে এরা রায় উপাধিতে বিখ্যাত। এই গোষ্ঠীর 
রামনারায়ণ রায় যশোদল ছেড়ে মন্ুুয়। গ্রামে বসতিস্থাপন করেন । 


সারদারঞ্জন রায় ১১৩ 
সারদারঞ্জনের জন্ম তারিখ ১২ই জ্যেষ্ঠ, ১২৬৫ সাল। জন্মস্থান মাতুলালয়, 
মন্থয়ার অদুরে বনগ্রাম নামক গ্রামে । পিতা শ্যামহুন্দর রায়। ইনি পার্সি, 
সংস্কৃত ও বাঙলায় মহাপপ্ডিত ছিলেন। অল্প ইংরেজী জানতেন। শ্ঠামতন্দর 
কিশোরগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীতে সেরেস্তাদার ছিলেন। শাস্ত্র আলোচনাতেও 
তিশি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও শ্টামসুন্দর 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। শ্যামসুন্দরের নিজম্ব চতুষ্পাঠী ছিল। অবসব সময় তিনি 
এই চতুষ্পাঠীতে ছাত্র অধ্যাপনা করতেন। জ্যোতিয শাঙ্গেও শ্যামন্ুন্দরের প্রগাঁ 
জ্ঞান ছিল। সারদারঞ্জনের পিতার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয় । সারদারঞ্জনের 
পিতামহের নাম লোকনাথ রায়। লোকনাথ ছিলেন যোগসিদ্ধ মহাঁপুরুষ। 
বাল/কাল থেকেই লোকনাথ তন্্রকথিত যোগসাধনার ক্রিয়াকর্মে মগ্ন হয়ে পড়েন। 
অধিকন্তু গণিতশান্ধে তার অগাধ পাগ্ডিত্যের কাহিনী দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। 
লোকনাথও পাসি, সংস্কত ও বাউলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জারদারঞ্জন ও 
তার তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিপারগ্চন বোধ হয় পিতামহ লোকনাথের কাছেই অস্কশাস্ছের 
অনুরাগ ও ব্যুৎ্পত্তি উত্তরাধিকার শ্যত্রে লাভ করেন। লোকনাথের পিত! 
রামকান্তও সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতির ন্যায় গীতবাগ্যেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
পিছুকুলের ন্যায় সারদারঞ্জনের মাতৃকুলও ছিল গৌরবে সমুজ্জল। পিতৃকূলে 
লোকনাথ যেমন ভগবদ্ভন্ত ছিলেন-__মাতৃকুলে বাস্থদেব নন্দী ছিলেন পরম 
ভাগবত ও প্রাতংম্মরণীয়। বাসুদেব নন্দী সারদারঞ্জনের মাতার পিতামহ ছিলেন। 
এই বাস্থদেব নন্দী একবার শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দর্শন প্রয়াসী হয়ে 
ময়মনসিংহ হতে দণ্ডী দিয়ে যাবার সংকল্প করেন। বাসুদেব নন্দীর ভক্তি ও 
শ্বরপরায়ণতার এই কাহিনী এক সময় লোক প্রবাদের অন্তর্গত ছিল। 
সারদারঞ্জম এতাদুশ সমুজ্জল পিতৃ ও মাতৃ পুরুষযুন্ত বংশধার! থেকে প্রস্ুত। 
সাপারণতঃ বিদ্যাবিষয়ে লোকে কোন বিশেষ বিষয়ে শ্রেষ্টত্ব লাভ করেন। কিন্তু 
একাধারে আধ্যোচিত বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ মন ও উন্নত আত্মার সমন্বয় 
এবং তদন্থযায়ী বছ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ সচরাচর একজনের মধ্যে দেখা যায় না। 
কিস্ক সারদারঞ্জন গণিত, ইংরেজী, বাউলা, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস, 
ভূগোল, তছুপরি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ট স্থান অধিকার 
করেন এবং এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ-নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখে সাধারণের মধ্যে 
বিম্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। এমন কি, তিনি ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও 
টেনিশ খেলার নিয়মাবলী 'এবং মত্ম্ত শিকারের মৌলিক উপায়াদি পুস্তক- 
শিক্ষাগ্ডরু--৮ 


১১৪ সেকালের শিক্ষার 


আকারে প্রণয়ন কর বিগ্ভ। ও বিজ্ঞ'নে তীর বহগারিত'র দিকট মৃত করে 
তোলেন । 
স্থখের ক্রোড়ে লালিত হয়ে সারদারঞ্জন ছিলেন শ্রতিৰর। তার বাল্যবন্ধু 
রামেশ্বর শর্ম! তাকে শ্রুতিধর' হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছেন মুক্কিলরঞ্জনকে লেখ! 
একখানি চিঠিতে । অসাধারণ মেধাবী এবং শ্রুতিধর হওয়ায় ক্ষণমাত্র পাঠেই 
তিনি পাঠ্য বিষয়গুলির যধাযধ উত্তব দিতে পারতেন-__সেজন্য সমস্ত দিন খেলা 
ধুলাতেই 'ঠার দিন অতিবাহিত হত। খেলাতে ছিল তাব গভীর আনন্দ। 
কিশোরগঞ্জ মাইনর স্ুল থেকে অতি অল্পবয়সেই তিনি মাইনব পাশ করেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতার চতুপ্পাঠীতেও পাঠ গ্রহণ কবতেন। কিন্তু কালধর্মে 
সারদারগ্রন পার্সির পরিবর্তে ইংরেঙ্জী শিক্ষাগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতার 
সমস্ত গুণগ্রামও তিনি অর্রকার করতে থাকেন। ধর্মে ছিল পিতার প্রগ নিষ্ঠা, 
শান্মান্থণীলনে ছিল তংপরতা। সারদরঞ্ন অতি শৈশবেই সংস্ক:তর একটু 
একটু আম্বা? পেয়েছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কনিতানলী তিনি কস্থ 
করেছিলেন । মাইনর পাশ করার পর তিনি ময়মনপিংহ জিল' স্কুলে এসে ভি 
হুলেন। এই স্কুল থেকে ১৮৭৩ সালে তিনি এনট্রন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১০ 
টাক! বৃন্তি লাভ করেন। 
এনট্রা্স পাশ করার পর সারদারপ্রন ঢাক! কলেজে প্রবেশ কবেন। ঢাকাতে 
ধুমায়মান বন্িবপ তার প্রতিষ্ঠা ক্রমে রিকশিত হতে লাঁগল। 'এশানে এসে তিশি 
সর্বাগ্রে ক্রিকেট ও ব্যায়াম চর্চায় মনোনিবেশ করলেন-_ঠাব স্থুচমার দেহ পরিপুষ্ঠ 
হত লাগল। এনট্রান্স পরীক্ষার সময় রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি ভগ্রস্থাস্থা 
হয়েছিলেন। ঢাকায়, ব্যায়াম চর্চা খেলাধুল৷ প্রহ্তির মার্ণামে ভগ্রস্থাস্থোর 
পুনরুদ্ধার করলেন, শরীরকে পুষ্ট ও স্থগঠিত করে তুললেন। ঢাকা কলেজ থেকে 
সম্মানের সঙ্গে এফ, এ, পাশ করে বৃত্তিলাভ করলেন। সাবদাবগ্জনের ইচ্ছা ছিল 
প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বেন। কিন্তু ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ইউব্যাস্ক 
সাহেব ছিলেন বিদ্যার জাহাজ ।” ইউব্যাঙ্ক সাহেবের আগ্রচাতিশয্যে সারদারঞ্জন 
গণিত ও সংস্কৃত শান্ষের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে ইংরেজী, 
বাউলা, ইতিহাস ও ভূগোল বিদ্যাতে তিনি অতিশয় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি 
অতি দ্রুত মধুর ও অন্রাস্ত ইংরেজী লিখতে ও বলতে পারতেন । ঢাঁকা কলেজে 
বি, এ তে 07961012] 7%190)67090০5 পড়বার স্থযোগ ছিল না। বি, এ, তে 
সারাণারঞন অতিরিক্ত গণিত পড়বেন, এই ইন্ছ! পোষণ করেছিলেন। অক্ষ 


সার্দারঞ্জন রায় ১১৫ 


ইউব্যাঙ্ক সাহেব জারদারঞ্নকে গণিত পড়াবার দায়িত্ব নিলেন। গণিত, 
4১50010012৮ প্রভৃতিতে তিনি সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের বত নামছাঁদা 
ছাত্রকে বিন্মিত করেন। কিন্তু কলেজের পাঠ্যপুস্তক তিনি খুবই কম 
পড়তেন। পাঠ/পুস্তক-বচিভূতি গ্রগ্ুরাজির মধ্যে তিনি অপিক সময় মগ্ন 
থাকতেন। কিন্তু আহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে কখনও নিয়মভঙ্গ করতেন না। 
১৮৭৭ জালে সারদারঞ্জন ঢাকা কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করলেন । বি, এ, 
পরীক্ষায় ঢাকা অঞ্চলে ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি একটি পদক 
লাভ করেন। 

ঢাক] কলেজের অধ্যয়ন শেষ হ'ল। সাব্দারগ্রন এম, এ, পড়বার ভন্ 
কোলকাতা সংস্কত কলেজে এসে ভর্তি হলেন। কিন্ত কয়েকমাস অধ্যয়নের 
পর পিতার সঙ্কটাপর পীড়ার সংবাদ পেয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। পিত্ত 
সান্গিধ্যে আস! মারই পিন তাকে গীতাপাঠের আদেশ দিলেন । ভগবানের 
উপদেশ বাণী অরনণ করতে করতে পিতদেব অনন্তের প্যানে মগ্ন হয়ে 
নশ্বর দেন পবিত্যাগ কবলেন। সারদারঞ্চনেব জীবনে নৃতন অধ্যায় 
শচিত হল। 

বিদ্যালাভ, উপার্জন, অর্থাভাব, পবিজনের ভরণপোষণ, এ সব ভাবনা তাঁকে 
অস্থির করে তুললো । মানুম তাকে হতেই হবে। সারদারঞ্জন মনকে দঢ কবে 
পুনরায় কোলকাতায় আগমন করলেন। তার সব সহপাঠী বন্ধ, যাদবচন্ 
চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্তবর্তাঁ, রামেশ্বব প্রস্তুতি সারদারঞ্জনকে সংস্কৃত ছেড়ে 
গণিতশাস্ব অধ্যয়নে বাধ্য ক্রলেন। তাদের প্রচেষ্টায় সারদারঞ্জন প্রেসিছেন্সী 
কলেজের ছান্রবন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা! করতে লাগলেন । মেধাবী সারদা 
রঞ্জন দুরূহ অঙ্কের সরল সমাধান দ্বারা অল্লকাল মধোই সহপাগী বন্ধবর্গেব হাদ্য় 
জয় করলেন। এইব্পে ছ'মাসেব মধ্যে তিনি গণিতে এম, এ পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হলেন। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক 11. 22) 
সাহেব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী রেজিষ্টাব। ফিস্‌ দাখিল করার জন্য 
_ সিনেটে গিয়ে সারদারঞজন সাহেবকে পেলেন নাঁ। কলেজে গিয়ে দেখলেন সাহেব 
বি, এ, ক্লাসে গণিত পড়াচ্ছেন। সাহেব একটি অঙ্কের লম্বা সমাধান বোডে 
লিখেছেন দেখে, সারদারঞ্জন এ ক্লাসের একজন ছাত্রবন্ধুকে অতি সংক্ষেপে তা 
দ্ুষে দেন। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ সারদারঞ্জনের কষ! অস্কটি 11 [851)কে দেখান । 
গণিতশাস্তে সারদারঞ্জনের এই পারদশিতা লক্ষ্য করে, টু. 25 তাকে 


১১৬ সেকালের শিক্ষাপ্ডরু 


প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হিসেবে ফিস্‌ দাখিল করতে বলেন এবং সেই অনুসারে 
ফরমে নাম লিখে নেন। 

সারদারগন 78016 2170 111760 119 017917)6005এ কোলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে উদ্স্থান অধিকার করে এম, এ পাশ করেন। গণিতে সারদারঞ্নের এই 
কৃতিত্বের পিছনে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ইউব্যাঙ্ক সাহেবের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণ! 
ছিল মুখ্য। সারদারঞ্জনের সহপাঠী বন্ধু রামেশ্বর শমা ১৩৩২ সালের কাতিক 
মাসে মুক্তিদারঞ্জনকে লিখিত একখানি পত্রে লিখেছিলেন-_“ইউব্যাঙ্ক সাহেবের 
কুপায় 0071০590610. এর একটি প্রশ্েও (তিনি ) পরাজ্খুখ হন নাই। যেমন 
শিক্ষাগ্ডরু, তেমনি গুণবান ছাত্র। আমার বিশ্বাস মনম্বী আনন্দমেহন বস্থ ভিন্ন 
এমশ মেধাবী ময়মনসিংহে এমন কি পূর্ববঙ্গেও জন্মে নাই।”১  প্রসঙ্গস্থত্রে 
উল্লেখ্য সারদারগীনের অন্তান্ত ভাই কামদারঞ্রন ( উপেন্ত্রকিশোর ), মুক্তিদারঞ্জন, 
কুলদারঞ্জন,। ও এরমদারঞ্জন সকলেই বলিষ্ঠ, বীর, বিদ্বান ও স্থুলেখক হিসেবে 
বাউলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। 

গণিতে এম, এ পাশ করার পর সারদারগ্রন সংস্কৃত কলেজে মহেশচন্ত্র 
হায়রত্ব মহাশয়ের কাছে 0. 2. 5. এর থিসিস্‌ প্রণয়নে রত হলেন। কিন্তু সে 
বৎসর বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এ বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সারদারপ্রন 
প্রেমচাদ রায়চার্দ বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হলেন। এবারে কর্ম জীবনের সুব্রপাত। 

সারদারঞ্জন আজীবন শিক্ষাব্রতী। বাউলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক 
সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেম সারদারগ্তন । সারম্বতচর্চ ও মানুষ গড়ার সাধনাতেই 
তার জীবন উৎসগাঁরৃত। গতযুগের বাউলাদেশে শিক্ষা অন্প্রসারণের ব্যাপারে 
তার ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে তিনি যেখানেই গেছেন, 
ছাত্রশিক্ষক সমাজ ও দেশবাসীর মধ্যে বিপুল আলোড়ন হ্যষ্টি করতে সক্ষম 
হয়েছেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তিনি সর্বপ্রথম আলিগড় 
1. 4৯. 0. কলেজের !গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু আবশ্যক মত তিনি 
সেখানে সংস্কৃত, ইংরেজী, ন্যায় ও ইতিহাস পড়াতেন। সারদারঞ্জন ছিলেন 
সর্বশাস্ত বিশারদ । সব বিষয়েই তার নিপুণ দক্ষতা। ছাত্র সমাজের তিক 
উন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি ছাত্রদের চরিত্র সম্পদের দিকেই গুরুত্ব আরোপ 
করেন। অধিকন্ত দৈহিক উন্নতির জন্য ছাক্রসমাজে তিনি ক্রিকেটের প্রবর্তন 


অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ( ১৩৬৫ ) ডঃ কুমুদরঙীন রায়। পৃঃ ৬৬ 
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করেন। আলিগড় কলেজে ক্রিকেটের উন্নতির মূলে জারদারঞ্জন। কিন্তু 
আলিগড় থেকে তাকে বিদায় নিতে হল। কর্তপক্ষের সঙ্গে তার বনিবন! হল 
না। তার সংস্কৃত অধ্যাপনায় ছাত্ররা মৃগ্ধ হয়ে তার কাছেই সংস্কৃত পড়বার দাবি 
জানিয়েছিল। কিন্তু অধাক্ষ মহাশয় তাঁকে অতিরিক্ত বেতন ন! দিয়ে, সারদা- 
রঞ্জনকে এ কর্তব্পালনের জন্য জিদ ধরেন। কিন্ত আত্মমধ্যাদা ও বিবেক 
বিসর্জন গেওয়। সারদারঞ্জনের ধর্ম নয়। তিনি আলিগড় ত্যাগ করলেন । 

শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর ছিলেন 0:০1 সাছেব ৷ সারদারঞ্জনের 
পদত্যাগ সংবাদ পাঁওয়! মাত্রই তিনি তাঁকে বহরমপুর রুষ্ণনাথ কলেজে যোগদানের 
জন্য অন্ুরোপ করলেন। সারদারঞ্জন এলেন বহরমপুরে । কলেজের অধ্যক্ষ 
চ২০৮. [1517755091০ সারদারঞ্জনকে অত্যন্ত ম্বেহ করতেন। প্রথম বৎসরই 
কলেজের একটি ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তির অধিকারী করে, সারদারগ্ধন কৃতিত 
দেখালেন। অধ্যাপক হি-সবে তার স্থনাম ছড়িয়ে পড়ল। এবারে তিনি ঢাক৷ 
কলেজে যোগদান করলেন | 

ঢাকা কলেজের সঙ্গে তার বহু শ্বতি বিজ্ড়িত। এই কলেজ তার 
বাল্যকালের শিক্ষাগার। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিনি ছিগুণ 
উৎসাহে ছাত্রকল্যাণে মনঃসংযোগ করলেন। এখানে গণিতের সবাঙ্গীন চর্চায় 
তিনি অক্লান্ত গবেধকের ভূমিকা নিলেন । ছাত্রদিগকে জটিল গণিত শানে ব্যুৎপর্ 
করার ব্যাপারে তার আগ্রহের অভাব ছিল নাঁ। অন্যদিকে স্বাস্থা ও নির্মল 
আনন্দের আধাঁর ক্রিকেট খেলার এক প্লাবনীধারাঁয় তিনি ছাত্রসমাজে আলোড়ন 
তোলেন। এ সময়ে তিনি বিলেতের 26000201029] 01025, এ রীতিমত 
গণিত বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাঁশ করে বাঙালীর গণিত চার গৌরব প্রদর্শন 
করেন! 

ঢাকা কলেজে প্রদন্নকুমার রায়, কালী প্রসন্ন ভন্টাচার্ধ, নীলকণ্চ মজুমদার, 
সুকুমার অগন্তি, রাজকুমার সেন, প্রভৃতি খ্যাতিমান মণীষীবৃন্দকে তিনি বন্ধু 
হিসেবে লাভ করেন। এই সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর অনুরোধে তিনি 921710750 
. [07119501015 নামে একটি স্থন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকা মারফ ত 
প্রচারিত হলে, স্থুধীমণ্ডলীর মধ্যে তার খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। ঢাকায় অবস্থানকালে 
সারদারঞ্জনের মনের ভক্তিধারা ও জ্ঞান পিপাস! চিরন্তন পিপাসায় পরিণত হয় 
এবং তার চরিতার্থতার জন্ত তিনি অনন্যব্রতী জ্ঞান সাধক হয়ে পড়েন। বিদগ্ধ 
অধ্যাপক মণ্ডঙী ব্যতীতও বহু সাধক, সন্গ্যাসী এবং সাচারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
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ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি হয়। ক্তব্রন্ষণ্য শান্ত্ী, পণ্ডিত চন্দ্রকাস্ত 
তর্কালঙ্কার, দুগাচরণ সাবভৌম, মহামহোপাধ্যায় কালী গুসন্ন ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ 
তকভূষণ, রাজকুমার সেন, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী পল, কৃষ্ণলাল 
নাগ, ডাঁঃ পি, কে, রায় প্রভৃতি বিদদ্ধ মহাঁজনদের সঙ্গে সংস্কৃত, গণিত, ধর্ম 
বিষয়ে নানা আলোচনায় দিন কাটাতেন। এদের অনেকের কাছেই সারদারঞ্জন 
কাব্য-ব্যাকরণ ও দর্শন *শাস্ের পাঠগ্রহণ করেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং 
কালিদাস প্রশ্থতি সংস্কৃত সাহিত্য-সেবীদের রচনাদি তিনি পরিপূর্ণরূপে অধিগত 
করেন। এ জময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গণিত শান্ত্রবিদ 7০০00) সাহেব! 
70০6২ সাহেব ছিলেন জারদারঞ্জনের বন্ধু স্থাশীয়। সারদরগ্রন ও 8০০. 
সাহেবের গচেষ্টায় ঢাকায় ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্দী 
কলেজের সঙ্গে ঢাক! কলেজের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্য করে 730০. সাহেবের 
সঙ্গে তার বিংরাধ উপস্থিত হয়। ফল স্বরূপ সারদারঞ্জনকে কটন কলেজে বদলি 
করা হয়! সিংহ পরাত্রম সারদারঞ্জন আত্মমর্ধাদ। বন্সার্থে কম ত্যাগ করেন। 
অতঃপর প্রাতংস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আহ্বানে তিণি মেটাপিটান্কলেছে 
সহ-অধ্যন্গের পদে যোগদান করেন-_জম্তবতঃ ১৮৯০ জালে । মেট্রোপলিটাঁন ব' 
বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপন। স্থত্রে শিক্ষক হিসেবে তিনি অসামান্য গৌরবের 
অধিকারী হন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, তিনি পার্থসারথির ন্তার সারথি 
পেয়েছেন__সারদারঞ্জনও এতদিনে যথার্থ রখীর জন্ধান পেলেন। বিদ্যাসাগব 
সারদরারঞ্জনকে পুত্রের মত ম্েহ করতেন । ২৯শৈ জুলাই ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগব 
পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুতে কলেভের দুরবস্থা দেখা দেয়। পুত্র 
নারায়ণচন্দ্র বি্যারত্ব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতে কলেজের ভার সমর্পণ 
করেন । হ্বরেন্্নাথের কালে কলেজের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে! 
তিনিও এই কলেজ পরিত্যাগ করেন। বৈছ্ধনাথ বস্থুর অবসর এঞ্হণের পর, 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হন। এই জময়ে অধ্যক্ষ এন, 
এন, ঘোঁষ, সারদারঞ্জন রায়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গোলাপ শাস্ত্রী এবং ব্রঞ্জনাথ 
দে এই পাচজন স্থরেন্্রবাবুর আমলের খণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, 
বিদ্যাসাগর ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে পাকা লেখাপড়া করে, কলেজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ 
করেন । এদের প্রচেষ্টায় অল্পদিনেই কলেজ ম্বপদে প্রতিষ্ঠিত হল । 

১৮৯২ সালেও সার্দারপগ্তন এই কলেজের সহ-অধ)ক্ষ ছজেন। ৩রা এপ্রিল, 
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১৯০৯ সালে অধ্যক্ষ নগেন্্রনাথ ঘোষ পরলোকগমন করেন।২ ১৯০৯ সালে 
সারদারঞ্ন মেড্রৌপলিটান কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিঠিত হন। তিনি তার মৃত্য 
অর্থাৎ ১৭ বৎসর কাল এই পদ অলঙ্কত করেন। সেই অময়ে কলেজের প্রভৃত 
উন্নতি হ্য়। জারদারঞ্জনের পরিচালনায় কলেজ তহবিলে এক লক্ষ বিশ হাজার 
টাকা সঞ্চিত হয়। পূর্ব লেখাপড়া অনুযায়ী মূলধনের অর্ধেক টাকা তারা যথেচ্ছ 
নিয়োগের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এ সকল সগ্তের মধ্যে তখন সাব্দারঞ্জন 
ও কালীকুষ্থ ভট্টাচারধ মাত্র বর্তমান ছিলেন। পাছে ৬০ হাজাব টাকা 
দাবী করেন, এই ভয়ে ইনষ্টিটিউট হাইকোঁটে এক মোকদম। উপস্থিত করে। 
এ সময় সারদারঞন শ্তার আশুতোধকে কলেজের দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ 
করেন। আশুতোবের অনুরোধে সারদারঞ্জন ও কালীবাবু তাঁদের প্রাপ্য ৬০ 
হাজার টাকা কলেজকে দান করেন। এই ছুই দেবপ্রকৃতি দানবীর সেন 
কলেজের কল্যাণে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতির জন্য, এই বিপুল 
অথের মায়। ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের উন্নতিবিধানের ইতিহাসে 
সারদারঞ্জনের অধ্যাপনা ত্যাগ এবং ছাত্র-বাখ্সলা বি“শঘভাবে স্মরণীয় । 
সারদারগ্রন সর্বশাস্্ম বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। গণিত, সংস্কৃত, ইংরেজী, 
বাউলা, ইতিহাস, দর্শন, এ সমস্ত বিষয়েই তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি 
কেবলমাত্র একটি বিষয়ে বিশেধজ্ঞ ছিলেন শা । কিন্তু গণিত ও সংস্কত সাহিত্যে 
তার অসাধারণত্ব একটু বেশী ছিল। অধ্যাপনা কালে তিশি ছাত্রদের জন্ত 
উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করেছিলেন। ছাত্রদের এই অভাব দূরীকরণের 
জন্য তিনি গণিত বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গণিত বিষয়ে লিখিত 
তার গ্রস্থগুলর মধ্যে £189018) 099000605 ও 1101807901060% প্রধান । 
এ ছান্ডা ঢাকা কলেজে অধ)াপনাকালে তিশি 4১186011091 4£১1615095 নাষ 
দিয়ে একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশের 
শিক্ষকবুন্দ সারদারঞ্জনের গণিত গ্রন্থগুলিকে যথাযথ মধাদা দিতে পারেননি । 
কিন্তু বিলেতের 71901011191. 0০. এ সব বইয়ের উৎকর্ষ উপলব্ধি করে প্রকাশের 
দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানীর ভাইরেকইর সাহেব শ্তার 
আশ্খভোধকে জিজ্ঞাস1 করেন_-“ভারতে কার গণিত সর্বোৎকৃষ্ট ।৮ আঙ্খতোষ 
২ ব9£০7019 7961) 01056: 2]. (65585 ). 41000660012 


7০0৬6052170 15 990691%: (1968) 7. 405 70160 0৮ [10091 
11109. 
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বিন ছিধায় বললেন-__সারদারপ্রনের অঙ্কের বই সর্বোৎকৃষ্ট । ম্যাকমিলান্‌ 
কোম্পানী বিশ হাজার মূল্যে গ্রন্থগুলির কপিরাইট কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্ত 
গ্রন্থকার সারদারঞ্জন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ 
প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ এখনও তার [18010009605, £১1£2)18, প্রভৃতি বইগুলিকে 
ভারতের অন্যতম শ্রেঠ সংস্করণ বলেন। সাহিত্য-সাধক, মানসী ও মর্্ববাণীর 
সম্পা্চক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন__সারদাঁবাবু কেবল সংস্কৃতজ্ঞ নন, 
তিনি মূলত গণিতবেত্ী। পাটাগণিত যে সংস্কৃতে হইতে পারে, পাটাগণিত যে 
স্থন্দর সরল ইংরেজী ভাষায় হইতে পারে, পাটীগণিত যে নানা নৃতন ত্বত্ব-বহুল 
হইতে পারে, তাহা! আমর! আগে কখনও শুনি নাই। এই মহাত্মা ব্যতীত অন্য 
কোন ব্যক্তিতে সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।” 

বাউলাদেশ জ্ঞানে সারদারঞ্জন গণিতশাস্মে স্থপণ্ডিত, কলেজের অব্যক্ষ গণিত 
বিদ্াশিক্ষার্থীজনের আচাধ্য। আমাদের অনেকের ধারণা, যিনি গণিতে পরিপক্ষ 
তিনি খাহিত্যে, বিশেষতঃ সংস্কৃতে অপটু। তার সমস্ত চিন্তা, মেধা, স্বৃতি, বুদি 
কেবল গণিতের অভিমুখেই প্রধাবিত। কিন্তু সারদারঞ্জনকে ধারা বিশেহরূপে 
জানতেন, তার! জানেন যে ইংরেজী, বাউলা, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাসে তাঁর কি 
প্রগাচ অধিকার-_অস্বেষণ করলেও ভাদৃশ অধিকার গণিত শাস্ত্রবিদ্‌ অন্ত কোন 
ব্ক্তিতে আবিষ্কার করা দুরূহ। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ক্ষেজেও সারদাৰঞ্জন 
একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি এ যুগের মল্লিনাথ। তাঁর অনম্থকরণীর সংস্কৃত 
পুস্তকাঁবলীর প্রত্বতত্ব-সমৃদ্ধ সংস্করণ তাকে চিরম্মরণীয় করে বাঁখবে। সংস্কৃত 
পড়লেই তার গ্রস্থগুলি অবশ্ঠ পাঠ্যরূপে বিবেচিত হবে। যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য 
বিগ্ঞমাঁন থাকবে, তাবৎ তিনি প্রখ্যাত থাকবেন। 

সারদারঞ্জনের পিতার সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ম অধ্যাপনার চতুষ্পাঠী ছিল । 
গণিতজ্ঞ সারদারঞ্জনের মধ্যে পিতার সংস্কৃতান্গুরাগ খুবই কার্ধকরী হয়েছিল । 
ছাজ্জ কল্যাণের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক "গন্ধ 
সম্পানে ব্রতী হন। সারদারপ্রনের গণিত গ্রন্থগুলি আশানুরূপ সমাদৃত হয়নি। 
এ সব কারণে দেশের শিক্ষকসমাঁজের প্রতি বিভৃষ্ণ হয়ে, তিনি গণিতচর্চার সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কতের আলোচনায় মগ্ন হলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্য তাঁর শুভ্র 
মন্তকে মণিমুকুট স্থাপন করল-_বাউলার গৌরব বাড়ল। ১৮৪ সালে তিনি 
সর্বপ্রথম রঘুবংশের সটিক সংস্করণ প্রকাশ করলেন। সারদারঞ্জন সম্পাদিত 
সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১) রঘুবংশ ২) ভঙ্টিকাব্য ৩) কুমার সম্ভব ৪) শকুস্তলা 
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৫) উত্তর রাম চরিত ৬) কিরাতাজ্জুনীয়ম ৭) মুদ্রারাক্ষদ ৮) রত্বাবলী ৯) 
হ্বপ্রবাসবদত্বা ১০) সিদ্ধান্ত কৌমুদীর কয়েকখণ্ড ১১) সাহিত্য দর্পণ প্রততি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এই সমস্ত গরন্থপ্রণয়নের দ্বারা তিনি সংস্কৃত শিক্ষার্থীঙ্গেব 
পথ স্থগম করে দিলেন এবং অন্যদিকে নিজের অসাধারণ পাঙ্ডিত্যের পৰিচয় 
গ্দীন করলেন। এই সমস্ত গন্তে কবি পরিচয়, কবিভাষা, ভাবনা-বস্ত, পাঠ 
পরিচয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যাকরণ প্রসঙ্গে তিনি যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন, 
তা সংস্কৃত চর্চার জগতে যুগাস্তর আনলো৷। টাকা এবং বিভিন্ন পাঠ পরিচয় 
সমন্থিত এই ধরণের গ্রন্থ সারদারঞ্জনই ভারতবর্ষে প্রথম প্রণয়ন করলেন । বাগাঁলী 
পাণিনির ব্যাকরণ জানে না, এ অপবাদ গণিতজ্ঞ সারদারপ্নই দুর করলেন । 
ভারক্বর্ষের সর্বত্র তার গ্রন্থগুলি সমাদূত হল। বর্তমান কালেও সারদরঞ্কনের 
এই সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ গুলি অপরাজেয় মহিমায় বিরাজ করছে। সর্বজন-সমাদত 
বহুল প্রচারিত গ্রন্থের অমান গৌরৰ নিয়ে তার বইগুলি এখনও বেচে আঁছে। 
তার চারখানি সংস্কৃত নাটকের সংস্করণ জার্মাণিব তটে। হারোসোউইট্‌জ চিশ 
হাঁজার টাকায় নিতে চেয়েছিল। সারদারঞ্জন জম্তত হননি। তাঁর গ্রন্বগ্তলি 
সম্বন্ধে জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন__[76 1095 01)911550 0000 ৪ 76৬ 2৪0) 
60] 10110961111) 9217510110 11061726016 10101) 50006 1096 ৮1019 তাগ 
60 10010906. মৃত্যুর কিছু পৃে তিনি সিদ্ধান্ত-কৌমুদী জম্পাদন কর্মে লিপ্ত ছিলেন 
এবং এই গ্রন্থের সমাস-কারক-সদ্ধি খণ্ড প্রকাশ করেন। পরে তীর শ্রই 
অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন তার কৃতী পুত্র ডক্টর কুমুদরঞ্জন রায় পি, এইচ, ভি, 
মহাশয় । তিন দশ খণ্ডে সিদ্ধান্ত কৌমুধী” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে পিতার 
স্মৃতি পৃজা করেন। কালিদাস, তবভূতি, ভাস প্রভৃতি কৰিবুন্দের উপর গবেধণাপূর্ণ 
নিবন্ধরাজি সংস্কত সাহিতোর ইতিহাসে মধাদা লাভ করেছে । এই নিবদ্ধ সনূহ 
সংস্কৃত সাহিতা পরিষদ, “কালকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। 
সংস্কত সাঁহিতো সারদরঞ্জনের প্রগাঢ় পাপ্ডিতার কথ! উপলব্ধি করে স্তার 
আশ্ততোষ কোলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে 
বলেছিলেন হয়ত জারদারগন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কত বাকরণ শিক্ষা দিতে পারেন । 
রাজা পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষ্যে তিনি গাথাপঞ্চদশী নামক যে ক্লোককাবা 
রচনা করেন তা নিঃসন্দেহে তার কৰি প্রতিভার নির্দেশক। সাহিত্যসাধক 
মহধরাজ জগদিকন্দ্রনাথ বাঁয় লিখেছিলেন-__-“সারদারঞ্জনের শকুস্তল। ধিনি পড়িয়াছেন, 
কালিদাসের কালনির্ণয়ের' জন্ত তাহার গভীর গবেষণাপুর্ণ বিচার পছ্ধতি ধিনি 


১২২ সেকালের শিক্ষা্তুরু 


হদয়ঙম করিয়াছেন, তিনিই ₹+*:*ন সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে এবং প্রত্বতত্বাদি' 
ব্যাপারে তাহার কি পরিমাণ ক্ষণ দৃষ্টি, বুশাগ্রধী এবং বিচারপটুতা ছিল ।”৩ 
সংস্কত সাহিত্যে সারদারঞ্জনের এই বিদ্ভাবত্তা ও পাপ্ডিতোর জন্য গুণগ্রাহণ 
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অগ্রণা হয়ে তাক “বিদ্ভাবিনোদ” ও “সিদ্ধান্ত বাচস্পতি” 
উপাধিতে ভূষিত করে গুণের যথাথ মধ্যাদা দান করেন। 

সারদারঞ্জনের বিদ্যাবুদ্ধি কেবলমাত্র গণিত বা সংস্কৃত শান্ত্েই পযবসিত ছিল 
না। তার সবতোমুখী প্রতিভা স্বদিকে সমভাবে বিকীরিত হয়েছিল। তিনি 
স্বকুমারমতি শিশুদের জন্য ১) আরতি ২) হিসাব ও ৩) লঘুকৌমার প্রভৃতি 
গ্রন্থগুলি পুণয়ন করেন। উদ্দেশ্ত শিশুচিত্তে জ্ঞানের ভিত্তি হ্ুদূঢ় করা । হোমিও- 
প্যাথে চিকিত্সার জন্য তিশি “গৃহবৈদ” নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। মুক্ষিল 
আসান ( বীরবল ) নামে একটি বইও আবিষ্কার করেন। 

সারদারঞ্জন কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে তার জীবন অতিবাহিত করেন 
নি। বাউল ও বাডালীর অতিপ্রয়োজনীয় ব্যায়ামচর্চা, খেলাধুলা ও ভ্রীড়াজগতে 
সারদারগন একটি স্মরণীয় নাম। ববস্ুদ্ধ বাষু বাহিত মুক্তক্ষেত্রে পুরুষোচিত 
বাপারে লিপু থেকে স্থশীতিকে সন্থল করে, শরার ও সুস্থ স্বাস্থ লাভ বিষয়ে 
বাঙালীর মধ্যে অন্য কেউ সারদ্ারগ্চনের ন্যায় মনপ্রাণ সমর্পণ করে চেষ্টা 
করেছেন বলে, আমাদের জানা নেই। বাউলাদেশে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও 
টেনিস খেলার জগতে সারদারপ্রন ইত্তিহাঁস স্থষ্টি করেছেন। সারদারঞ্ন ভারতে, 
বিশেষ করে বাঙলায়, ভ্রিকেট খেলা প্রবর্তনের পথির্ুৎ। ভারতে উনবিংশ 
শতকের শেষের দিকে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন হয়। ১৮৭৫ সালে লর্ড স্থারিস 
যখন বোশ্বাইয়ের গভণর তখন তার উৎসাহে ইংলগু সমাগত খেলোয়াড়দের দ্বারা 
ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলার স্ত্রপাত হয়। তার অন্ন কয়েক বৎসর পরেই 
বাঙলাদেশে ব্যাপক ক্রিকেট চর্চ চলত থাকে । সে সময়ে এই ক্রিকেট চার 
পিছনে ছিঙগেন অধ্যক্ষ সারদাকগ্রন ' এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
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0৩ 5000710 130189102 1719015. ক্রিকেটের পরেই তীর প্রিয় ছিল মাছধরা!। 


৩ ন্ব্গায় সারদারগন। জগদিজ্দ্রনাথ রাঁয়। মানসী ও মশ্মবাণী, 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। 


সারদারঞগন রায় ১২৩ 


বিনাটোপে মাছ ধরার প্রধাও তিনি প্রবর্তন করেন। ১৮৯৮ সালের ১লা আশ্বিন 
তিনি খেলার সরঞ্জামের একটি দোকান খোলেন! এক্ষেত্রেও বাঙালীর মণ 
তিনিই প্রথম এগিয়ে আপেন। তিশি নু 9179৫-এর আইরণ ডিউক ফুটবলের 
নমুনা বার করে রেজিষ্টারী করেন। খেলাধুলার জন্য [০৬ 019৮ এর প্রতিষ্গার 
ব্যাপারেও তার অবদান অর্জাম। তিথি 10৬7 00০৮ প্রতিষ্ঠা করলেন বিত্তবান 
বাঙালীদের সাহায্যে। আলিগড় ও ঢাকা থেকে প্রত্যাগত সারদার্ঞন যখন 
বিদ্যাসাগর কলেজের সহ-অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করলেন তখন তিনি "00জ/াঃ 
010 এর উন্নয়নে একমনে নিজেকে নিয়োদিত করেন। ১৮৯০ সালের শেষ 
দিকে 10৬, 0181) এর প্রতিষ্ঠা । ভবানীপুরের [01900 0100-4র সঙ্গে ও 
তার যোগাযোগ ছিল। নিজ কলেছে তিনি 480019010 56০06101; ও [70170 
খুলে ছাত্রদিগকে খেলায় ফোগদান করতে বাঁধা করতেন । তিনি 45 13217291 
00 এর প্রথম প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কাত করেন । বহু ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বা অভাব তিনি মুক্ত ছিলেন | [010500৬76 9101019, 
[00071615165 1,628£000১ 1110107 ১01)09915 ৬5 :0101601. ১০1০০] প্রভৃতি 
বাংসরিক ক্রিকেট খেলাগুলি তারই চিন্তা প্রহ্থত। সাহেবরা তাকে ভারতের 
৬৬. ও. বলতেন । ৬৬. 0. (19০০ ছিলেন পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ট ক্রিকেট-বীর | 
দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, সরলতা ও সততা এই নীতিত্রয় ছিল তার জীবনের নুলমন্ত্। 
বারেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় লিংখছেন--"7৪ 3০11 01১26 01101 
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১৯২৫ সালের ১ল! নভেম্বর তারিখে প্রায় ৭* বৎসর বয়সে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন 
ইহধায ত্যাগ করেন। বাউলাদেশ এক অসামান্ত শিক্ষকের আশীর্বাদ থেকে 
চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়। সারদারঞ্ন নির্ল পবিত্র ও দেবোপম চরিত্রের 
লোক ছিলেন। সমগ্রদেশ ও জাতিকে অফুরন্ত গ্রাণসম্পদে, জ্ঞানে, প্রেমে, 
কর্মে, সততায় সমুজ্ছল করে গড়ে তোলবার জন্তই তিনি আজীবন শিক্ষা্দানব্রতে 


৪. ৯7711023220: 1098001]9. 3061 ১৩১০, 1956. 


১২৪ সেকালের শিক্ষার্তর 


মগ ছিলেন। তীর স্থগভীর ওঁদার্ধ ও সরলত! দিয়ে তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও বাইরের 
সমাজকে গ্রীতি স্নিগ্ঘতায় ভরিয়ে তোলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপ্রভাত লগ্নে 
সারারগ্রন আমাদের বাতায়ন পথে নব অরণচ্ছটা বিতরণ করার জন্য কত যত 
চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ছাত্রদের 
যথার্থ মান্য হিসেবে গড়ে তোলবার জনা, তিনি রীতিমত সাধন! করেছেন । 
সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন চর্চার দ্বারা তিনি তরুণ মনে প্রাচীন ভারতের গৌরব 
গাথাকে মুডিত করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সারদারগীন আজ বিশ্ৃত। 
আন্বিকার শিক্ষাসংকটের এই ঘোর ছুদিনে সারদারঞনের ন্যায় শিক্ষাব্রতীদের 
জীবনযাত্রা পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। সারারঞচনের ন্যায় বিদ্ধ পণ্ডিত 
ধািক ত্যাগী সাধু এবং সগাপ্রফুল্ল শিক্ষক একালের সমাজে একান্তই দুর্লভ। 
সারকবারপধন সেকালের শিক্ষক। তিনি প্রাতঃম্মরণীয়। বক্ষমান নিবন্ধে 
সারধারধনের দেবোপম চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল মাত্র। 


রুঞ্জলাল নাগ 


অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ বিগত বাঙলার শিক্ষাজগতে ছিলেন এক দুর্মরতর, 
প্রসিদ্ধি। তার তিরোধানের পর অদ্ধ শতাব্দীর অধিককাঁল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে 
_-পরিবর্তনের ঝটিকাবর্তে সেকালের ভাবনাচিন্তা, জীবন ও জগৎ সম্পিত মূল 
বোধগুলির অনেক কিছুই কালআ্রোতে ভেসে গেছে। বাউলাদেশের সেই 
অক্তপূর্ব জাগরণপবে ধারা সেদিন জাতীয় জীবনে শবচেতনার বারিনিষেক 
করেছিলেন__এযুগে তাদের অনেকেই আজ অম্প&_-তীদের ধ্যান-চি্তা-মনন- 
সাধনের মাঁণ-মুক্ত। সমৃহও বিলোপন্মুখ ! উনবিংশ শতকের জ্ঞান-ধর্ম-কর্ম-শিক্ষা- 
সাহিত্য-সমাজকমে যে প্রাণাবেগ ও জীবনচাঞ্চল্য সমগ্র দেশ ও জাতিকে উদ্বেলিত 
করে তুলেছিল তা কোনে! একক মহাপুরুষের কর্মকাণ্ডের কলশ্রুতি নয়। সে 
যজ্ঞে অনেকেই নিজেকে আহত দিয়েছিলেন। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাঁগ, 
বামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্ধিমচন্ত্রের মত মহারথী ছিলেন না। কন্ত বাউলাদেশের 
জাগৃতি_-জাতীয়তার এ&ঁ এতিহাপিক পবে কুপ্জলাল নাগ একজন অবিস্মরণীয় 
সৈনিক। জাতীয় শিক্ষার (বিস্তারে, শ্বাদেশিকতায়, ভারতধর্মের মর্ম উপলব্ধিতে, 
ত্যাগব্রত ও চরিত্র মাহাত্ম্যে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ এক বিরলতম ব্যক্তিত্ব । 
তথাপি একালের সমাজ মানসে কুঞ্জলাল নাগ এক দূরশ্রত জনশ্রুতির মত। বরেণ্য 
শিক্ষাব্রতী কুগ্গলাল নাগ এ যুগে প্রায়-বিশ্বত। তার জীবন ও সাধনার নিরভর- 
যোগ্য চরিত কথা এ তাবৎ লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাঁগের 
সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাধনার পরিচয় বওমান নিবন্ধের প্রতিপাগ্য। 

বঙ্গে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা 
বিস্তারের স্থচনা। ইংরাজ শাসনের সবাপেক্ষা বড় অবদান ইংরেজী শিক্ষা । 
জাতির চিত্তজাগরণ ঘটে ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে। নব্যশিক্ষার পীঠভূমি 
কোলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুরোপীয় বিদ্যার ব্যপ্তি স্থচিত হলেও দুরবতী 
পদ্মাতীরের জনপদসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। ঢাকা জেলার বারদীর নাগবংশ 
ৃষটায় 'যোড়শ সপ্ত?শ শতক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি- আভিজাত্য ও কৌলিন্তে প্রসিদ্ধ 
ছিল। আদিস্থুরের দ্বিতীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কান্যকুজের নাগদিয়ার রাজবংশের কয়িস্ 
দশরথ নাগ প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। দশরথ নাগ রা্গক গ্রামের অধিকার 
প্রাপ্ত হয়ে তথায় বসবাস করতে থাকেন। বারদীর নাগবংশ এই দশরথ নাগের 


১২৬ সেকালের শিক্ষার 


বংশধারা দশরথ নাগ থেকে অবস্তন নবম পুরুষ ভগীরথ নাগ বাখরগঞ্জ জেলার 
করাপুর গ্রামে এসে চন্দ্রদ্ীপ সমাভ্তুক্ত হন। এই নাগবংশের ত্রয়োদশ পুরুষ 
নয়নানন্দ নাগ প্রায় চারিশত বৎসর পে বারদী গ্রামে এসে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ 
করেন। নয়নানন্দ বারদীয় নাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা । বারদীয় গ্রাম ঢাকা জেলার 
নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। টাকা ডিছ্রিক্ট গেজেটিয়ারে এই নাগবংশ সঙ্গন্ধে 
বলা হয়েছে-_ 
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কিছু এতিহাসিক ভূল থেকে গেছে ।১ 

নয়নানন্দ নাগ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। অন্যদিকে নয়নানন্দ 
প্রতাপাদিত্য পত্রীর খুল্পতাত | মুশিদাবাদের নবাবের প্রসঙ্গ এখানে অবাস্তর। 
সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর । কনষ্টানটি- 
নোপল ভতে মুশিদাবাদ নবাব দরবারে রাজনৈতিক পত্র আদান প্রদান 
অস্বাভাবিক । মুশিদাবাদ নগরের পত্তন করেন মুশিদকুলী খা অষ্টাদশ শতকেব 
প্রথম দশকে । নাগ বংশের একাদশ পুরুষ বলভদ্র নাগের সঙ্গে তুলুয়ার 'প্রথিত- 
যশ! রাজ! লক্ষণ মাণিক্যন্থরের ছুহিতা দয়াময়ীদেবীর বিবাহ হয়। নযম়নানন্ন 
নাগ বলভদ্র নাগের কনিষ্ঠ পুত্র । নয়নানন্দ রাজকার্ধে বিজ্ঞ ও পারসীভাষায় 
প্রাজ্জ ছিলেন। লিপিকুশল, কর্মদক্ষ, নিভিক, স্থিরপ্রতিজ্ঞ নয়নানন্দ বার ভূইয়াব 
অন্যতম ইশা খার স্থনজরে পড়েন। তার সুপারিশ অনুযায়ী সম্াট আকবন 
তাকে খাসদবির ব1 পত্রনবিশ পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে উক্ত 
পদে বহাঁল রাখেন। সম্রাটের নামে প্রেরিত এক অদ্ুত চিঠির পাঠোদ্ধারের ফলে 
নয়নানন্দ মুখল সম্রাটের সন্তোষ বিধান করেন। সআাটও তাকে অভিলাষ অন্থুযায়ী 
'পুরস্কার প্রার্থনা! করার আদেশ দেন। নয়নানন্দ সম্রাটের করুণার উল্লেখ করে 
কিছু ভূসম্পতি প্রার্থনা করেন । সম্ত্রাটও হষ্টচিত্তে বিশেষ দরবার অস্থৃঠানপূর্বক 
নয়নানন্দকে স্বহস্তে জায়গীরদারের ফরমান ও শিরোপা! প্রদ্ণান করেন। জাায়গীর 
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কুর্জলাল নাগ ১২৭ 


জাতের সময় ঈশার্থার প্রধান কর্মচারী বারদী নিবাসী অভয়াকর দাসের কণ্া 
অস্বিকাদেবীর সহিত রাজ| লক্ষণ মাণিক) “বের দৌহিত্র নয়নাণন্দের বিবাহ কাথ 
সুসম্পন্ন তয়। বিবাহাস্তে ভ্ুলুয়ারা্গ কল্যাণপুব গাম স্থাপন করেন। কিন্ধ 
জায়গীবপ্রাঞ্ধ তসম্পত্তি মেঘন! নদীর পূর্নতীববন্তা থাকায় নয়নানন্দ ভার পূব 
নিবাস করাপুর ( কল্যাণ পুর ) গাম পরিত্যাগ করে বারদতে আগমনপৃবক 
স্থায়ীভাবে বাঁস করতে থাকেন । এই নয়নানন্দই বারদশীর নাগবংচশর আদিনাগ। 

বারদীগাম ঢাকা জেলার পূব দর্দণ সীমান্তে মেদনানদীব উত্তৰ তাবে 
অবস্থিত । এই স্থানে ইতিহাস প্রসিগ্গ ভবর্ণগাম জনপদের অন্থগত | প্রাচান- 
কাল থেকে এই স্থবর্ণগ্রাম, শ্বর্ণগাম বা সোনাবগাঁর এঁতিসাসিক প্রসিচ্ছি আছে । 
ইহা প্রাচীন বঙ্গের একটি প্রধান নগর । দম্ুজমদনদেব এই শ্রনণগ্রামেব অধিপতি 
ছিলেন। নাগ পরিবারের দো প্রতাপের জন্য বারদীগ্রাম প্রসিদ্ধ । বারপী- 
গ্রামের ভিন্ন প্রসিদি সিক্চসাঁপক লোকনাথ এঙ্গচাবীর ( ১৭৩১--১৮৯৭ ) শেম 
জীবনের আবাঁসম্থলরূপে । এই মহাপুকঘ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ বারদীতে পদার্পণ 
করেন; ২৯ বৎসর পর ১২৯৭ বঙ্গান্দে তিনি দিব্যধামে গমন করেন । ব্রহ্জমানন? 
ভারতীর, “সিদ্বজীবন, যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়েব ধর্মসার সংগ্রহ”, কেদারেশ্বব 
সেনের, "লোকনাথ মাহাত্ম্য" গ্রভৃতি গ্রন্থে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দিব্যজীবনের কথা 
লিপিবদ্ধ আছে । বারদীর জমিদার ক্ষাত্রবীধ মাগমহাশয়দের আশ্রয়ে সিদ্ধলাধক 
লোঁকনাথ'ব্রঙ্গচাঁরী জীবনের অবশিষ্টকাশ অতিবাহিত করেন। লোকনাথ আশ্রম 
ও লোকনাথ তিরোধান উত্সব নাগবংঘায় জমিদারদের ধর্মপ্রাণতার নিদদশন | 
বারদীর নাগবংশ ও তাদের কর্মকীতির সবাঙ্গীন পরিচয় বর্তমান এ প্রসঙ্গে 
বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। গ্ুপ্রাচীন নাগবংশের ইতিহাস ৩ তাদের 
কীর্তিকলাপের বিবরণ ছুইখানি পুস্তক হতে অনুসন্ধিৎহমাত্রেই বিস্তৃতভাবে 
অবগত হতে পারবেন ।২ শিক্ষাক্ষেত্রে এই নাগপরিবার সমপ্রিক প্রসিদ্ধ। মধাযুগে 
এই পরিবারের বনু ব্যক্তি উদ; পারসী ও আরবী ভাষায় স্ুুপপ্ডিত ছিলেন। 
পরবর্তী কালে পরিবতিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ার পর বিশেষ করে ইংরেজী 
শিক্ষার পদসঞ্চারণের যুগে নাগ সম্তানগণ সমগ্র বঙ্গদেশে নবযুগের নিশান উভ্ভভীন 
করেন। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসাবিদ, ব্যবহারজীবি, 


২ অরুণকান্ত নাগ। বারদীর নাগবংশের ইতিবৃত্ত বংশাবলী (জাহ্য্নারী- 
১৯৩২ সুরেন্দ্র কুমার নাগ । * নাঁগবংশানুচরিত (শ্রাবণ-১৩৪৯ ) 


১২৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


চিন্র-তক্ষণশিললী, সঙ্গীতজ্ঞ, সমরবিজ্ঞানী, শ্বাদেশিক, ক্রীড়াবিদ এবং উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারীরূপে এই পরিবারের বহুব্যক্তি দেশ ও জাতির মুখোজ্জল করেছেন। 
এঁদেশে অন্য কোনে! পরিবারে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি যুরোপ ও আমেরিকা 
হতে স্থশিক্ষিত হয়ে প্রত্যাগত হয়েছেন কিন! জানা যায় না। এই বংশের 
রোহিনীকান্ত নাগ উনিশ শতকের শেষ দশকে সর্বপ্রথম ভারতীয়, যিনি ইটাঁলীর 
রোম নগরস্থ 105006906 0£ 010০ £ঠ০, থেকে চিত্র বিদ্া ও তক্ষণশিল্ে শীর্ষ 
স্থান অধিকার করেন এবং শিল্পচর্চায় বিদেশে ভারতের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ননব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী “রোহিনীকাস্ত নাগের 
চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপগমন এযুগের বিশেষ ঘটনা” বলে সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।৩ পরমাণুবিজ্ঞানী বাসম্তীছুলাল নাগ সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 

অধ্যাপক কুগ্তলাল নাগের জীবনকথায় অন্ধ প্রবেশের পূে বারদীর নাগবংশের 
কথঞ্চিৎ পরিচয় অপরিহাধ্য বিবেচনায় উপস্থিত কর! গেল। এই বংশের 
অন্ততম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ নাগ । কালীকৃষ্ণ মহাশয় সত্যাশ্রয়ী ও 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । উতুও পারম্ত ভাষায় তার ছিল অগাধ অধিকার । এজন্য 
মুন্সী কালীক্ুষ্ণরূপে তার সমধিক পরিচিতি । তার দুই পত্রী, গঙ্গামণি ও অন্থিকা। 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অস্বিক! দেবীর অষ্টম গর্ভে কুঞ্জলাল নাগ জন্মগ্রহণ করেন। দেশে 
তখন রাজনৈতিক চাঞ্চল্য । সিপ্রাহী যুদ্ধ ও নীল আন্দোলনের অগ্ন,ৎসব 
সমগ্র দেশ ও জাতিকে ভাবান্দোলনে উদ্বেলিত করে তুলেছে। সেই সময় 
জে. পি. ওয়াইজ নামক একজন শ্বেতাঙ্গ নীলকর সাহেব ত্রিপুরা কালেক্টরীর 
অন্তর্গত শ্রীমদ্দি ও মাছিমপুরে ছুটি নীলকুঠীর মালিক ছিলেন। ওয়াইজ 
সাহেবের অত্যাচারে নাগ জমিদারদের প্রজাবুন্দ নানাভাবে উৎপীড়িত ছিল। 
এই বংশের কালীকান্ত নাগের পুত্র রাধাকান্ত নাগ ৭০০ শত লাঠিয়ালের এক 
বাহিনীদ্ধারা ওয়াইজ সাহেবের নীলকুঠী দুটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই ঘটনাকে 
অবলম্বন করে এই অঞ্চলে গ্রাম্য ছড়া ও লোক সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। কুগ্জলালের 
তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধসাধক লোকনাথ ব্রহ্গচারী বারদীতে আগমন 
করেন। তার আগমনে বারদীর শান্ত নাগবংশ এক ধর্মবোধে উদ্ধদ্ধ হয়। 
তদানীস্তন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পঞ্চমবর্ষ বয়ংক্রমকালে কুগজলাল গ্রাম্য 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্রেরিত হন ঢাক 

৩ নব্যভারত। বৈশাখ --১৩০২ 


কুঞ্জলাল নাগ ১২৯ 


“কলেজিয়েট স্কুলে । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কু্জলাল ঢাক! কলেজিয়েট স্কুলে থেকে প্রথম 
বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশটাকা বৃত্তিলাভ করেন। এই বৎসরে 
তিনি ঢাক! কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দে ঢাকা কলেজের ছাক্র 
হিসেবে প্রথম শ্রেণীতে এফ. এ. উত্তীর্ণ হয়ে ২৫ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।৪ অত:পর 
কোলকাতা জেনারেল এসেমর্রিজ ইনষ্টিটিউশনে ( স্বটিশ চার্চ কলেজ ) অধ্যয়ন করে 
১৮৭৮ খুষ্টান্দে প্রশংসার সহিত বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষা 
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করায় 
তিনি “রাণকান্তদেব” স্বর্ণপদক দ্বার! সম্মানিত হন। তার পূর্বে আর চারজন 
মাত্র এই পদক লাভ করেন। অত:পর কোলকাত। সংস্কত কলেজের ছাত্ররূপে 
১৮৭৯ থুষ্টাব্ধে সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষাঁয় অনার্স সহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
প্রাপ্ত হন। এ বৎসর সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় কেউই প্রথম শ্রেণী অর্জন 
করেননি । কুঞ্জলাল এম, এ, পরীক্ষাতেও পরিচ্ছদ ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ 
করেন। এখানেই তার ছাত্রজ'বনের পরিসমাপ্তি। 

উনবিংশ শতকে যুরোপীয় জীবনধারার সংস্পর্শে 'এসে বাঙালীর জমগ্র 
চেতনার রূপান্তর হয়। জীবনের মুল্যমান পরিবতিত হতে আরম্ভ করে। সেই 
উন্নত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও শিষ্য ব! ব্রাহ্মসমাজকেই চঞ্চল করে তোলেনি, 
তন্দ্রাতুর হিন্দুর সমাজদেহও আলোড়িত হয়ে ওঠে । পাশ্চাত্যশিক্ষার শাণিত 
যুক্তির আয়ুধে আহত হয়ে ভিয়মান বঙ্গসমাজে নব্য রেনেসার পথ উন্মুক্ত হয়। 
সেদিনের বঙ্গ জমাজের সেই চিত্বজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের বিস্ফোরকগুলি 
তৎকালীন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যুরোপীয় শিক্ষা সেছিনের বঙ্গ 
সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি করেছিল। শতকের প্রথমার্দে নির্মোহ যুক্তিবাদ, 
মানবিকতা ও সত্যদর্শন সত্যকার রেনেস্ার লক্্ণকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল। 
কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুর 
নবজাগৃতির জয়যাত্রার ইতিহাস। এই পর্বে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, জ্ঞান ও 
তত্মনির্ূপণ আবেগপ্রবণ হিন্দু জাতীয়তার কাধ্যে নিশ্রভ হয়ে পড়ে। কুগ্জলালের 
জীবন কথ! পধ্যালোচনার পূর্বে তৎকালীন দেশ ও সমাজের এই পরিবেশ 
পাঁরস্থিতির কথা ন্মর্তব্য। কুঞ্জলালের আবিভাব মুহূর্ত থেকে বাঙলাদেশে 
রাজনৈতিক সচেতনতা দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে ওঠে। বিজাতীয় শাসনের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন 
করার জন্ত ধীরে ধীরে জাতিবৈরের চেতনা দেশব্যাপ্ত হয়ে পড়ে । ইংরেজী 

৪ সাধারণী, ২৬শে পৌষ, ১২২৮। 
শিক্ষাগ্তর- ৯ 


১৩০ সেকালের শিক্ষার্ডর 


শিক্ষার উৎকট নব্যতার তোষামোদ করার ফলে সমাজে যে উন্মার্গগাহিত1 প্রশ্রয় 
পেয়েছিল স্বাদেশিকতা৷ ও জাতীয়ুতার পদসঞ্চারণের ফলে ভিন্নমুখী এক প্রতিক্রিয়া! 
জাতিকে আচ্ছন্ন করে। ১৮৭৯ থুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত কুঞ্জলালের সমগ্র ছাত্রজীবন এই 
[হন্টু জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন পবের মধ্যে অতিবাহিত। ইংরেজী শিক্ষাকে 
তিনি আকণ্ঠ পান করেও উৎ্কট নব্যত। ব। উন্নার্গগামিত। তার অন্ুসন্ধিৎসচিত্তে 
কোনো আনন্দবাতা। বহন করে আনেনি । বরং তিনি ভারতধর্ম ও জ্ঞারত, 
সংস্কৃতির মুগ্ধ উপাসকরূপে হিন্দুজাতীয়তার অনির্বাণ যজ্ঞে নিজেকে আহুতি 
দেন। উক্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জাতি গঠনের ব্রতে নিয়োগ করতে 
বদ্ধপরিকর হন। কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে কুঞ্জলালের এই মানস 
প্রক্কৃতির দিকটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। 

এই মানস প্রবৃত্তির জন্ত কুীলাল ইংরাজ সরকারের অধীনে কোন প্রকার 
চাকুরী গ্রহণে বীতরাগ ছিলেন। অনেক উচ্চপরদের লোভ সংবরণ করে 
অপরিসীম [বগানুরাগের বশে শিক্ষাবিভাগকেই তিনি বরণীয় বলে গ্রহণ 
করেছিলেন। তার পৌত্র জানিয়েছেন তিনি ছৃ'বার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন__-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের আহ্বান পেয়েও 
শ্বাদেশকতা ক্ষুণ্ন হয় এই আশঙ্কায় তা গ্রহণ করেননি । 9৪৮০০ 01৮11 
981100 এর জন্য প্রস্তুত হয়েও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়! থেকে বিরত থাকেন। 
তার প্রথমা গ্রজ কৃষ্ণলাল নাগের ইচ্ছা ছিল কুগ্তলাল বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী 
পাশ করে আইন ক্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন: এই সব বৃত্তি অবলম্বন করলে 
তিনি তার মেধা ও শক্তি বলে উচ্চশিখরে আরোহণ করে যশম্বী হতে পারতেন । 
কিন্তু শিক্ষাত্রতীর বৃত্তিকেই তিনি বরণ করে নিলেন। তিনি ছিলেন জাঙীবন 
শিক্ষাব্রতী | 

কুঞ্জলাল যে ব্সর এম, এ পাশ করেন তখন তিনি ২১ বৎসরের যুবক। 
কুপ্ধলালের সমগ্র ছাত্রজীবন প্রতিভাম্বর। বাঙল! সরকারের তদাশীস্তন শিক্ষা- 
বভাগ কুঞ্জলালের গৌরবময় ছাত্তজীবনের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। বর্ধধানের 
মহারাজাধরাজ বাঙলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আলফ্রেড ক্রফট সাহেবের 
কাছে বর্ধমান রাজ কলেজের জন্য একজন যোগ্য অধ্যক্ষ চাহিলে ক্রফট সাহেব 
কুপ্লাল নাগের নাম স্থপারিশ করে পাঠান। অতঃপর বর্ধমানরাজের অনুরোধক্রমে 


৫ অধ্যাপক শ্রাছবীন্ত্রলাল নাগের ১৭ আগষ্ট ১৯৭১ তারিখের পত্র 


কুঞ্জলাল নাগ ১৩৩ 


কুঞ্জলাল বর্ধমান রাঁজ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ- 
রূপে তিনি প্রথম শিক্ষাজগতে প্রবেশ করেন । ছুই বৎসর পর তিনি ঢাকা জগন্নাথ 
কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। সেখানে তিনি হ্বয়ং ইংরেজী, সংস্কৃত, গণিত 
ও তর্কশাস্তর পড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন সংস্কৃতির এম, এ। কুঞ্জলাল নাগ 
বিদ্যাক্ষেত্রে ছিলেন বহুচারী। “তিনি শেক্সপীয়র প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি এমনই 
কলুচিকর করিয়া পড়াইতেন যে, এ পণ্টায় কুপ্জবাবু শেক্সপীয়র পড়াইবেন জানিলেই 
ঢাকা কলেজের ছেলেরা নিজ কলেজ ছাড়িয়া জগন্নাথ কলেজে চলিয়া আসি 
এবং ঘণ্ট'শেষ হইলে আপন কলেজে ফিরিত। তাহার আমলে সর্বত্র জগন্নাথ 
কলেজের স্থনাম হইয়াছিল ।”৬ এখানে স্ুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা ও কলে 
পরিচালনার পর প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রোপ্রাইটরের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে 
স্বাধীনচেতা কুঙ্গলাল নাগ জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন।৭ দীর্ঘকাল 
ঢাক জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলস্কত করে কুঞ্জলাল ১৮৯৬ খৃষ্টান 
মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে (বিদ্যাসাগর কলেজ ) ইংরাজী ও সংস্কৃত ৰিভাগে 
লেকচারার রূপে যোগদান করেন। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গৰাসী 
কলেজে ইংরাঁজীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।৮ এই সময়ে রিপন কলেছেও 
তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।৯ ত্রিপুরার বাজ 
আগরতলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধাক্ষ কুঞ্জলাল নাগের সহায়ত! 
প্রার্থনা করলে তিনি আনন্দে তা গ্রহণ করেন। তিনিই এই কলেজে প্রণম 
অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট এই কলেজ সম্বন্ধে অন্বকুল 
মত পোষণ না! করায় আগবতলা কলেজ বন্ধ হয়। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় 
অপ্যাপক নপ্জলাল্‌ নাগ জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের সক্রিয় সদন্তরূপে কোলকাতা, 
ঢাক! ও মুন্সিগঞ্জ জাতীয় কলেজে অধাক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কুঞ্জলাল 
নাগ অতঃপর বিদ্যাসাগর কলেজে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ইংরাজী ও সংস্কৃতের 
অধ্যাপক পদে শিযুক্ত হন। আমৃত্যু প্রায় ১৫ বৎসর কাল কুঞ্জলাল নাগ 
বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কুত করেন। 


৬ রাজকুমার চক্রবর্তী । ছুটির পড় ( র্থ সং ১২৫৮) পৃঃ ৬৫-৬৬ : 
৭ স্ুরেন্্কুমার নাগ। নাগ বংশাহুচরিত (শ্রাবণ ১৩৪৯ )১ পৃঃ ১৪৭। 


০৮ ১০0০৮০17 : 827891851 0011286 1019020]70. 0001166 (1887- 
1947 ) 0. 92-93. 
৯ রাজকুমার চক্রবর্তাঁ। ছুটির পড়! ( ৪র্থ সং ১:৫৮) পৃঃ ৬৬। 


১৩২ সেকালেব শিক্ষাপ্তর 


১৯২৪ খুষ্টাবের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার (১২ই আষাঢ় ১৩৩১) অধ্যাপক নাগ 
কুমিল্লায় তার জ্যষ্টপুত্র ব্রহ্গানন্দ নাগের বাসভবনে পরলোকগমন করেন 1১০ 
তৎকালীন বাঙলাদেশের বিভিন্ন কলেজে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপনা! করেছিলেন । বিগ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিগ্তালয়ে জীবন অতিবাহিত 
করেছেন এদেশে এমন ব্যক্তির সংখ্য! বিরল নয়। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যাপনা- 
বৃত্তির ছার! ব্যক্তি চরিত্রের মহত্ব নিণিত হতে পারে না। অধ্যাপক কুঞ্লাল 
নাগের মহত্বের নিদর্শনগুলি অন্যত্র অনুস্থত। যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবৈগুণ্যে তিনি 
সমসাময়িক দেশ ও সমাজে জাতির চিত্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সে 
যুগের অন্থকরণসর্বন্ব বিলাতিয়ানার যুগে কিঞ্চিৎ বিম্ময়কর। প্রথমতঃ তার 
অধ্যাপনা নৈপুণ্যের কথা বল! আবশ্তক। সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্য ও শাস্ত্রে তার 
অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। এই ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ছিলেন 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু কু্লাল নাগের অধ্যাপক হিসাবে পরিচিতি ও 
প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সীমিত ছিল ন1। সেকালের 
সেই লিবারেল এডুকেশনের যুগে কুগ্তলাল ছিলেন সর্বশাস্ত্র পারদশাঁ কৃতী 
অধ্যাপক । কলেজের গ্রয়োজনা্ুযায়ী তিনি সংস্কৃত ব্যতিরেকেও ইংরেজী, 
গণিত, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপন' করতেন কিন্ত 
বিগত বঙিলার শিক্ষা জগতে ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে শেক্সপীয়র সাহিতোব 
অমর অধ্যাপকরূপেই তার দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। ক্যাপ্টেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ড- 
সনের আমল থেকে বাউলাদেশে শেকাপীয়র চার ষে এঁতিহা গড়ে উঠেছিল সেই 
ধারাবাঁহিকতার ইতিহাসে কুঞ্জলাল নাগ নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভ। ভাম্বর 
ব্ক্তিত্ব। মাইকেল মধুন্দন দত্ত, রামতন্গ লাহিড়ী, উমেশচন্ত্র দত্তপ্€ 
পাঁসিভাল, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রচন্্র নাগ, শিশির 
কুমার ভাছুড়ী, নীরেন রায় এবং তারকনাথ সেন প্রমুখ কৃতী অধ্যাপক সমাজের 
কথা স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মনে আসে । বিদ্যাসাগর কলেভ্ের অধ্যাপক জীবনে 
তাঁর শেক্সগীয়র সাহিত্য পাঠের অধ্যাপনা খ্যাতি দেশব্যাপ হয়ে পড়ে । এই 
প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় এতিহাসিক ঘটনার কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৯১৭ 
ৃষ্টাব্দ। ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা তদন্ত করার জন্য একটি 
কমিশন বসানো হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন গ্রেট বৃটেনের লীডস্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্মেলর স্তার মাইকেল স্তাডলার। তাই কমিশনের নাম 
১০ "07176 7361581605 006598.5, 0015 1) 1924. 


কুঞ্জলাল নাগ ১৩৩ 


স্তাডলার কমিশন” | স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের অন্যতম সদন্ত 
ছিলেন। স্তাডলার ও তার অন্যান্য সদস্তবৃন্নকে নিয়ে স্তার আশুতোষ কোলকাতার 
কয়েকটি কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । শেক্সপীয়র বিদ্যায় তখন বিদ্যাসাগর 
কলেছের জনৈক অধ্যাপকের অশেদ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর শেক্সগীয়র বিষয়ক 
বক্তৃতা শোনার জন্য কোলকাতার অন্যান্ত কলেজের ছাত্ররাও আসত। শ্তাঁর 
মাইকেল স্তাডলার, আশুতোষ ও অন্যান্য সদস্তসহ এ অধ্যাপকের ক্লাস পরিদর্শন 
কবেছিলেন। 'এ সব্গদ্ধে নিয়োক্ত বিবরণটি উদ্ধতিযোগ্য। 
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অধ্যাপক কুর্ণলাল নাগ সংস্কতের এম, এ একথ! জানতে পেরে স্টার মাইকেল 
শ্যাডলার বিশ্য় প্রকাশ করে বলেছিলেন-“তবে ইনি কি করে ইংরাজী 
পড়াচ্ছেন।” এ কথা শ্রবণ করে নিভিক কুগ্জলাল নাগ বলেছিলেন-_-“৬৩৩, [ ৪] 
3) | 4৯০ 117 31050160949 86] 0017] 20 52179 210] 30০] 
200 2 01111৭ 51190101910 01460 006 100159010101)6175107, 01090 
71) 07115 00010700110 97014 09 909009 0010701) [2061151) 
11061270016. ১২ 

স্তাডলার কমিশনের সম্মুখে অধ্যাপক কুঞঙ্জলাল নাগের “মাকবেখ” পড়ানে। 

'সম্বন্ধে তার এক প্রতক্ষদর্শা ছাত্র নিখুঁত তথ্য পরিবেশন করে লিখেছেন-_“মানুষ 

১১ 9০0৮1]: ০56 3217581 0011952 2170. 09101৮01515 ]৩৪- 
017615, (00119121706. 3461) 59991017-1960১ 2. 3০. 

১২ শতাব্দীর পরিক্রমা; বিশ্ববিদ্যালয় শতবাঁধিকী। যুগান্তর । ১০ 

মাঘ) ১৩৬৩ । 


১৩৪ সেকালের শিক্ষাগুরু 


এক জীবনে যে এত বিদ্যা সঞ্চয় করতে পারে, শুধু শিখে সঞ্চয় করা নয়, সেগুলি 
মনে রেখে প্রয়োজন মত ঠিক জায়গায় ব্যবহার করা, আমাদের মত সামান্য বুদ্ধি 
সম্পন্থ লোকের কাছে অগাধ পাঙ্ডিত্যের পরিচয় বলে মনে হয়।”১৩ কুপ্রলালের 
শেক্টুপীয়র অধ্যাপনা পদ্ধতি ছিল অনন্করণীয়। শেক্সপীয়র পড়ানোর সময় 
প্রত্যেক কথাটির ধাতু ল্যাটিন, এযাংলোস্তক্মন অথব! প্রাচীন ইংরাজী থেকে 
এসেছে কিনা ত৷ পরিফার করে দিতেন। শক্ত কথাগুলি কোন্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন 
হয়েছে, এ একই ধাতু থেকে আর কি কি নিষ্পন্ন হতে পারে--এ সব বিষয়ে 
তিশি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। আবার চরিত্র বিশ্লেষণ কালে একটি 
লাইনের অনুরূপ প্যাসেজ শেক্সপীয়রের সমগ্র নাটকাবলী থেকে অনর্গল বলতেন । 
আবার ইংরেজী শব্ধ গঠনে সংস্কৃত হীক্র__অন্তান্ত বহু এশীয় যুরোপীয় ভাষ 
বিজ্ঞানের প্রশ্ন তুলতেন। সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য ছিল তার নখদর্পণে। ইংরেজী 
ভাষা-সাহিত্যে ও শবতত্বে কুপ্তলালের অনায়াস অধিকার ও প্রগাঁঢ পাণ্ডিতয স্তার 
মাইকেল স্তাডলারের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। তিনি স্তার আশুতোষ মুখো: 
পাধ্যায়ের কাছে বলেছিলেন অক্পফোর্ড অথবা কেছিজেও চিৎ শেকগীয়র পড়াবার 
কন্ঠ এত ভাল অধ্যাপক পাওয়া যায়। কোলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এমন 
প্ডিভাপ্রগন্ত ব্যক্তিকে ইংরাজীর অধ্য/পকরূপে নিয়োগ না করার জন্য তিনি স্তার 
আশুতোষের কাছে অনুযোগ করেছিলেন । বস্তরত: ইংরেজী বিছ্চায় কুপ্জলাঁলের 
এই ম্বীক্ৃতি তার শিক্ষকজীবনের এক দুর্লভ গৌরব । 

অধ্যাপক কুগ্তলাল নাগের জীবন ও সাধনার প্রব লক্ষ্য ছিল স্বা্দেশিকতা। « 
দেশ হিতৈষণা। উনবিংশ শতকের সমাজলীবন ষে নব জাগ্রত জাতীম্নতা ও 
স্বাদদেশিকতার ভাবছন্দে তরঙ্গ বিশ্ুুব্ধ হয়েছিল-_প্রত্যক্ষণর্শা কুগ্রলাল সে 
মহাষজ্ঞের হবিঃশেষ আক পান করেছিলেন। স্বভাবতই যুরোপীয় শিক্ষার 
প্রভাবে যে উন্মার্গগামিত1 ও উন্নাসিকত। সেকালের একশ্রেণীর মানুষকে মোহাবিষ্ 
করে তুলেছিল তার আগ্রাসী প্রভাব থেকে কুঞ্জলাল ছিলেন মুক্ত। কুঞ্জলাল 
নাগ তার ছাত্রজীবনেই সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭ )» নীল আন্দোলনের (১৮৬০ ) 
কথা শুনেছিলেন। পরবতাঁ সময়ে হিন্দুমেলা' ( ১৮৬৭-১৮৭০ ), ইত্ডিয়ানি লীগ 
(১৮৭৫ ), ইতিয়ান এসোসিয়েশন. (১৮৭৬), ইলবার্ট বিল আন্দোলন 
( ১৮৮৩), ইওিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স ( ১৮৮৩ ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 


১৩ স্থবোধ গঙ্গোপাধ্যায়। সেকালের শিক্ষাব্রতী। দেশ, ১৭ আধা, 
১৯৩৬২ | 


কুগ্লাল নাগ ১৩৫ 


( ১৮৮৫ ) প্রভৃতির জাগরণ মুহূর্ত গুলির সাথে পরিচিত ছিলেন। এই জাতীয় 
ভাব আন্দোলনের মধ্যে লালিত কুপ্রলাল নাগের শিক্ষাত্রতী জীবনের মূল 
লক্ষ্য ছিল দেশ ও জাতি গঠন। তন্ত্রাচ্ছন্ন সমাজকে জানত জীবনবোধে 
প্রবৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন স্বদেশ মন্ত্রে সপ্জীবিত বলিষ্ঠ মানুষ । অন্থকরণ- 
সর্বস্ব বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার ছার! তা সম্ভব ছিল না । এই শিক্ষা আবহমানকালের 
তাঁরত সত্যতাকে ঘ্বণা ও অবমাননা! করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনাকে কুপ্তলাল জীবনের ব্রত বলে মনে করতেন। ছেলেদের 
তিনি শুধু পড়াতেন না_তীাদের গঠন করতেন-_বি্যান্, পাখিত্যে, চবিত্র- 
গৌরষে, ধর্মানুরাগে তাদের মানুষ করার চেষ্টা করতেন। তার সঙ্গে ছাত্র 
সমাজের সম্পর্ক পূর্বকালের আশ্রমবাসী গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়। 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে (২, জুলাই ) লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদেব প্রস্তাব ঘোষণ! 
করেন। এই বৎসরের ১৬ই অক্টোবর উহা! কার্ধে পরিণত হয়। এই সময় 
বাঙলার ধূমায়িত শ্বদেশ-চেতন! প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে । বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
এক অদৃষ্টপূর্ব শ্বদেশী আন্দোলনের সুচনা হয়। ইতিহাসে ইহা! প্রসিদ্ধ “বক্ষভঙ্গ 
আন্দোলন নামে পরিচিত। এই পর্বে অধ্যাপক ুগ্নলাঁল নাগ তাব অকপট 
দেশগ্রীতির পরিচয় প্রদান কবেন। ন্বদেশীযুগের বাঙালীমাত্রই তা উপলাক 
করেছিলেন। বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী পণোর 'প্রচাব আন্দোলনে কুগ্তলাল 
ছিলেন সক্রিয় সৈনিক । সে যুগে এই স্বদেণী আন্দোলনের বড প্রচাৰক স্কুল- 
কলেজের ছাত্রবুন্দ। ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন থেকে নিবুত্ত করার জন্য 
বাল সরকারের সেক্রেটারী মি: কার্লাইল এক সাকুলার জারি করে ঘোষণা! 
করেন-ষদি স্থল কলেজের শিক্ষক ও কতৃপক্ষ ছাত্রদিগকে স্বদেশী আন্দোলন 
থেকে নিবৃত্ত না করেন তাহলে সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করবেন। 
আন্দোলন প্রশমিত হওয়া তে! দূরের কথা--এই ঘোষণার বিরুদ্ধে স্বদেণী 
আন্দোলনে নেতৃবুন্দ 'য়্যান্টি সাকার সোসাইটি” প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠাতা! সম্পাদক “সঞ্জীবনী+ সম্পাদক কষ্ণকুমার মিত্র। গোলদীঘির পূর্বদিকে 
৬ ও ৪ নং কলেজ স্বৌয়ারে 'সলীবনী” (১৮৮৩) পত্রিকার অফিস ছিল। এই 
ভবনেই রুষ্ককুমার মিত্র সহধর্মিণী, লীলাবতী মিত্রের সিত বাস করতেন। এ 
সাকু্পারের পর বাঙলার বহু ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়। এই অফিস 
ভবনে বহিস্কত ছাত্রগণকে পড়াবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিটিভ হয়। “য্যাটি সাঁকুলার 
সোসাইষ্টি*র বিশিষ্ট সভ্য অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাঁগ। “কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি 


১৩৬ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।৮১৪ এই জময়ে 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও কৈশোর পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনদীপ্তিতে সমাজে 
চাঞ্চল্য হ্যাষ্ট করে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনের” অন্ততম কর্ধার। ভাগবত চতুষ্পাঠী, (১৮৯৫) ন্‌ পত্রিকা 
€ ১৮৯৭), ভন সোসাইটি (১৯০২), প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে (১১ই 
মার্চ) “ন্যাশন্যাল কাউনসিল অব এডুকেশন” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরের 
১৪ই আগষ্ট “বেঙ্গল ন্তাশনাল কলেজ এ্যাণ্ড স্কুল” স্থাপিত হয়। অধ্যক্ষ হন 
€ খষি ) অরবিন্দ ঘোষ। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এখানে একাধারে প্রশ্রকর্তা, পরীক্ষক, ফেলো 
এবং বোর্ড অব ষ্টাডিজের সত্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খুষ্টাব্ডে 
ঢাক! শহরে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কুঞ্জলাল নাগ এই 
সময়ে কোলকাতা হতে পূর্ববঙ্গে প্রেরিত হন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে 
তিনি ঢাকায় অধ্যাপনা! করেন। এতৎব্যতীত মুন্সীগঞ্জ জাতীয় কলেজে বিনা 
বেতনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন চারি বৎসর কাল ।১৫ জাতীম্ব শিক্ষা 
পরিষদ পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সংস্কৃতের প্রশ্নকর্তা ছিলেন যথাক্রমে 
কুগলাল নাগ ও গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।১৬ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উম! 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্বর্ধিত গ্রন্থথানিতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিড়ত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যুগে কুর্জলাল 
ত্বজাতি পূজায় স্েচ্ছাব্রতী হন। স্বাজাত্য সংস্কৃতির চূড়ান্ত সিদ্ধির জন্ত স্বদেশী 
সভা সমিতিগুলিতে তিনি জনাদূত ভাষণ দিতেন। সেজন্য সেকালে বাণী 
হিসেবেও তার অশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নাগবংশে বাগ্ী বলতে কুগ্জলালকেই 
বোঝাত। তার বাগিতা পাণ্তিত্য, উদ্দীপনা! ও সঙ্ীবনী শান্তর মিশ্রণ।১৭ 


১৪ কুঞ্কুমার মিত্র। আত্মচরিত ( ১৩৪৩ ) পূঃ ২৫১ 

১৫ স্ুরেন্দ্রকুমার নাগ । নাগবংশাহুচরিত ( ১৩৪৯ ), পৃঃ ১৪৭ 
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১৭ অরূণকান্ত নাগ। বারদ্রীর নাগ বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী 


€ জানুয়ারী ১৯৩২ ) পৃঃ ৪৩-৪৪ 


কুপ্জলাল নাগ ১১৩৭ 


শ্বদেণী সভাতেই নয় বিদ্ৎ মণ্ডলীর সভাতেও তার বাগ্নাতার সুখ্যাতি ছিল।” 
ঢাকার ব্বনাম প্রসিদ্ধ লালমোহন শাহ শঙ্ঘনিধির বাড়ীতে ভাগবত পাঠ উদ্যাপন 
দিনে ভারতের নান প্রদেশ হইতে মহা মহা! পণ্তিতগণ আমন্ত্রিত হই! 
আসিয়াছিলেন। সেই সভায় ঢাকার পক্ষ হইতে একমাত্র কুঞ্জলাল নাগ মহাঁশিয়ই 
তাহাদের সঙ্গে সংস্কতে অনর্গল কথোপকথন ও শাস্ীলোচন। করিয়াছিলেন। 
সংক্কত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও শাস্্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া দামোদর শাস্তী প্রদুখ 
পণ্ডিত|গ্রগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন 'এবং তাহার ভয়মী প্রশংস! কবিয়! গিয়াছেন ।”১৮ 
কুঙ্জলাল নাগের এই ম্বাদেশিকতার বীজ বহু পূর্বেই পরিবার মণ্ডলীর মন্যে 
উপ্ণ হয়েছিল। ন্বদেশী যুগে এই গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দের মধ্যে লাঠি এ 
তরবারি খেলার প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। অন্রশীলন সমিতির বিশিঃ্ সত্য ও 
পরিচালক ছিলেন ভূপেশচন্দ্র নাগ । তিনি ছিলেন লাঠি ও তরবারি চালনায় 
সিদ্ধহস্ত। বারদীগ্রামের অনুশীলন সমিতির পরিচালক ছিলেন নিবারণচন্দ্র নাগ । 
এই গ্রামে ব্যায়াম ও কুস্তি করে ধার! দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাদেব 
মধ্যে শিবচন্দ্র নাগ, বরদাকান্ত নাগ, বিধুভ্ষণ নাগ ও প্রসন্নকূমার দত্তের নম 
উল্লেখযোগ্য । প্রায় ৮৪ ব্সর পূর্বে শিল্পী রোহিনীকাস্ত নাগ ইটালী যাওয়া 
প্রাক্কালে নাগসন্তানদল নিয়ে একটি বালকসৈন্যদল গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক 
কুঞ্জলাল নাগের বীর্যবত্ত। ও স্বাদে শিকতার নুলে নাগ বংশের ক্ষাত্রবীধসাধনার এই 
এঁতিহ্‌ এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় । 

উনবিংশ শতকের প্রায় গোড়া থেকে ধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টা বাউলার নব- 
জাগরণের একটা বিশিষ্ট দিক। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবেগপ্রধান 'ভক্তিবাদ 9 
পৌরাণিক মত প্রাধান্য পাঁয়। হিন্দ্ধর্মের মূলে নৃতন প্রতীতি ও মূল্যবোদ্বে 
রসসঞ্চার হয়। রামরুষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কে আনিভাবে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মে মান্চষের আস্থা ফিরে আসে । রামমোহন যে আদর্শ নিয়ে বাঙলাদেশে 
আবিভূতি হয়েছিলেন তার লোকান্তরের পর সে আদর্শ হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। 
শিক্ষিত বাঙালী পুরাণ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগ্রত ধর্মচেতনাকে অধ্যাপক কৃঞ্জলাল আলিঙ্গন করে নেন। 
এই স্থত্রেই কুগ্তলাল নাগের স্বধর্মনিষ্ঠা, গুরুভক্তি, দেশপ্রাণতা, পরহিতৈষণ৷ ও 
আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসহীন অনাড়ম্বর সংযমশীল জীবন সেকালের মানুষকে বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ পরিত্যাগ করে 
১৮ স্থরেন্দ্রকুমার নাগ ৷ নাগবংশাঙগচরিত (শ্রাবণ ১৩৪৯ ) পৃঃ ১৪৯ 


১৩৮ সেকালের শিক্ষা্তর 


হিন্দুধর্ষ, বিশেষ করে, বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃপ্রচাঁরে যুগ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। সেই 
সময় কুঞ্জলালও গোস্বামীর মতাদর্শ গ্রহণ করেন। যোগেন্ত্রনাথ গ্রপ্ত মহাশয় 
লিখেছেন_-“বারদীগ্রাম নিবাসী অধ্যক্ষ ও স্থুপপ্ডিত কুগ্রলাল নাগ মহাশয় 
গোসাহ্জীর শিষ্য ছিলেন। তিনিই লোঁকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা তাকে বলেন। 
সে কথা শুনিয়াই গোস্বামী মহাশয় তাহাকে দেখিবার জন্ত বারদী গ্রামে 
গিয়াছিলেন। আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিলেন। 
তথায় পৌছিয়! তাহাকে দর্শন করায় তিনি তীহার লেঙ্গট ও বহির্বাস গোস্বামী 
মহাশরকে প্রদান করিলেন। তিনি তাহা মাথায় চুড়ার মত বীধিয়া) আনে 
ধীর ও স্থির ভাবে বসিলেন। এই ছুই মহাপুকষের মিলনের দৃশ্ঠ ধাহারা 
দেখির়াছেন সকলেই অস্তর মধ্যে ভগবন্তক্তির প্রেরণা অন্কভব করিবেন '১৯ জগবন্ধু 
মৈজ্জ প্রীত 'প্রভূপাঁদ বিজয়কুষ্চ গোস্বামী (২য় সং ১৩৩০) গ্রন্থের ব্রক্ষচাঁরী 
সম্িলন অধ্যায়ে এই মহাপুরুষ সম্মিলনের কথ! আছে। বস্তত: ধর্মপ্রাণ কুঞ্জলাল 
নাগ মহাশয়ের চেষ্টায় এই মিলন অন্তব হয়। গুরু বিজয়ুরুষ্টের জীবনী প্রণয়নে 
তিনি “বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী সাধনা ও উপদেশ” গ্রন্থখানির লেখক অমুতলাল 
সেনশ্রপ্তকে নানাভাবে সহায়তা করেন। রূমেশচন্দ সরকার প্রণীত একখানি 
গ্রন্থেংৎ কুঞ্জলালের ভগবদ্তক্তির প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়েছে । বারদীতে লোকনাথ 
শাচারীর ধর্মজীবনের কাহিনী, তাঁর তিরোধান উৎসব এবং তার আশ্রমাদির 
গাট্টা কালীকাস্ত নাগ, বরদাকান্ত নাগ প্রমুখ নাগ জামদারদের প্রচে্টাতেই 
সম্পঙ্গ হয় । অধ্যাপ্ক কুঞ্জলাল নাগের ধর্মগ্রাণত। ও গুরুভত্তি জন্বন্ধে একজন 
লেখক লিখেছেন-__“তীহার গুরুতন্তি গুরুভক্তির আদর্শ। জীবনের শেষ মুহ্্ 
অবধি গুরুবাক্য তিনি সাধ্যমত প্রতিপালন করিয়াছেন এবং ঈদ্টমন্ত্ জপিতে 
জপিতে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন । মহাত্ব। বিজয়রৃষ্জ গোস্বামী ও বারদীর 
শ্রীলোকিনাধ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি জীবন্ত পুর, 
খালি কর্খণ্ডন করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "ল্ত্রী, 
পুত্র, পরিবার সকলকে ত্যাগ করিতে পারি, গুরুকে নহে ।”২১ ম্বধর্মে তার 


. পপ 


১৯ ষোগেক্্রনাথ গুপ্ত । মহাপুরুষ বিজয় ( জাঙ্কয়ারী ১৯৫৬), 
পৃঃ ২৯৭ 
২* বারদীর শশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৩৭১) 


২১ গ্রফুন্চন্ত্র বন্থ। হ্বগাঁয় অধ্যাপক কুগ্তলাল নাগ। মাসিক বন্থমতী। 
শ্রাবণ; ১৩৩১ 


কুপ্ধলাল নাগ ৯৩৯ 


নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। হিন্দুর আচরিত পৃজা-অর্চন! ও শান্াস্শাসন তিনি অঙ্ীকার 
করে চঙতেন। কেউ তা লঙ্ঘন করলে ব্যথিত হতেন। ইংরেজী শিক্ষার 
প্রভাৰ তাকে স্বধর্ম হতে এক তিলও বিচলিত করতে পারেনি । বিদেশী 
অন্চকরণে তিনি পরাজ্মখ ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদেও ছিল ম্বাদেশিকত ৷ 
সাধারণ ধুতি চাদর, জামা ও জুতা পরিধান করে তিনি কলেজ ও বড় বড় 
সম্মিলনীতে যোগদান করতেন। মধূরপুচ্ছধারী যুবক সম্প্রদায়ের বিকৃত জীবন 
চচার সপ্ত অশেষ ক্লেশ অনুভব করতেন । দেশের প্রতি তার ভালবাসা ছিল 
অন্থঃশোত কন্ধর মত নীরব। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ হওয়ার পর যখন স্বদেশ 
আন্দোলন বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়, তখন অনেক চরমপন্থীর জীবন বাত্রায় 
দেখ! দিয়েছিল রূপান্তর । কিন্তু অধ্যাপক কুগ্জলাল নাগ তখন ৪ "মায়ের দেওয়' 
মোট। কাপড়? বাবার করে তীর স্বাদেশিকতার স্বর্ণপতাকা উড্ডীন বাখেশ। 
বমজীবন ও আধ্যাত্ম সাধনায় কুপ্তলাল বত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন__ 
শিক্পোন্ত বিবরণটি তার নির্দেশক । “স্ছিমহাত্সা নারদীর লোকনাথ ব্রন্ধচাঁর 
একদিন সমাগত ভক্তবুন্দকে বলিয়াছিলেন,” কুঙ্গকে আমি ভালবামি কেন জান ? 
ভাল লোককে সবাই ভালবাসে ।? কুপ্পলাল নাগ ম্ছাঁশয় সেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বকে 
'গর়্েছিলেন। পরমহণ্সদেব তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠ্ঠিলেন, “এই ছেলেটিকে 
আমার নরেন্দ্র, নরেন্ছ ( স্বামী বিবেকানন্দ । বলে বোধ হচ্ছে কেন ?” গোস্বামী 
৬বিজয়কুষ্ণ বলিয়াছিলেন, মশ্ডাপ্রভ ( চৈতন্যদেব ) সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়া যে আনন্দলাভ করিতেন, আমিও ইহাকে ( কুগ্জলাল নাগকে ) স্পর্শ 
করিষ্। সেই প্রকার আনন্দ পাই ।”২২ অধাঁপক কৃর্তলাল নাগের অধ্যা্মজীবন 
»ম্পর্কে উনবিংশ শতকের মহাপুরুষেব এই অভিমত নিঃসন্দেহে বিশেদ 
'তাৎপর্ষপূর্ন | 

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের মহানুভবতা, হৃদয়ব-্তার দুই একটি নিদর্শন প্রাসঙ্গিক 
উন্মেখ করে তার চরিত্রের আস্বাদ সম্ভব! দরিদ্র ছাত্র ও সহাল্ সম্ধলহীন 
নিংস্বব্যক্তির আশুয়ম্ব্ূপ ছিলেন তিনি । বহু দরিদ্র বিদ্যাথা তাঁর সাহাযো 
' বিদ্তার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচন! করে দরিদ্র 
ছাত্রগণকে দান করে তাদের অন্ন সংস্থানের ব)বস্থা করে দিতেন। বিদ্যাসাগর 
কলেজে অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্ত ছাত্র বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব তয়, অধ্যাপক 


২২ স্ুরেন্ত্রকুমার , নাগ নাগ বংশানুচরিত সিরাজগঞ্জ, শ্রাবণ, ( ১৩৪৯ ) 
পৃ১-১৪৯ 


১৪০ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


কুপ্লাল এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বন্ধিত বেতন গ্রহণে অস্বীরুত 
হন। তাঁর মহাঙ্গভবতার ফলেই সেবারের মত দরিদ্র ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার পথ 
উন্মুক্ত থাকে । ছুংস্থ, দরিদ্র পরিচিতদের খোঁজ-খবর রাখা কুঞ্জলালের দৈনন্দিন 
কর্মস্থচীর অন্তর্গত ছিল। ট্রাম স্টাইকের গোলযোগের সময় তিনি অবিচারের 
নীরব প্রতিবাদকল্পে ট্রামে চড়। ছেড়ে দেন। ঢাক! জগন্নাথ কলেজে তীর 
অধ্যক্ষতা কালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে । কোলকাত। হতে একটি বিখ্যাত 
থিয়েটারের দল কোনো নামকরা! লোকের নেতৃত্ে ঢাকায় আমে । সেই দলে 
কতিপয় অভিনেত্রী থাকায় কুঞ্জলালের সমর্থনে ছাত্ররা পিকেটিং আরম্ভ করে। 
ঢাকা জেলার তদানীন্তন ইংরেজ শাসক এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে অধ্যক্ষকে 
ডেকে পাঠান এবং তকে প্রশ্ন করেন তিনিই এই পিকেটিং চালনা! করেছেন কিনা? 
প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তেজোদৃপ্ত তাষায় কুঞ্জলাল উত্তর দেন_ 
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এই সব ক্ষুদ্র ঘটন! ও গ্রসঙ্গগুলি কুঞ্জলালের চরিত্র আস্বাদে ঘৃল্যবান। 
অধ্যাপনা, ম্বাদেশিকতা ও ধর্মসাধনার মধ্যে কুপ্লালের জীবনের অর্ধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত হয়। এজন্ত তিনি সারস্বত চর্চায় যথোচিত মনোযোগ দিতে 
পারেনণি। প্রচার বিমুখতাঁও এর অন্যতম কারণ । 
গ্রন্থ সুচী 
*১। সীতার বনবাস 
২। নীলদপপণ ( নাট্যরূপ ) 
৩। বিন্বমঙ্গল ( নাটক ) 
৪। জটিল ( নাটক, ভত্তমাঁল অবলম্বনে ) 
€। ভট্টিকাব্যম্‌, ১ম, ২য়; ও দ্বাদশ সর্গ (সম্পাদিত ) 
৬। রঘুবংশম্, ১ম-_৬ষ্ঠ সর্গ (সম্পাদিত ) 
৭। সংস্কৃতি সরণি 
৮। শিশু তোষণী 
*১। শকুস্তলা | 
২৩ পৌত্র অধ্যাপক ছবীন্ত্র লাল নাঁগের পত্র হইতে । 
* তারক] চিহিত পুস্তক ছু'খানির উল্লেখ করেছেন স্থরেন্্রনাথ নাগ। 


কুপ্তলাল নাগ ১৪১ 


ভট্টিকাব্যম ও রঘুবংশম্‌ কলেজপাঠ্য এই পুস্তকগুলি সেকালে বহুল প্রচলিত 
ছিল। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও তার পাণ্ডিত্য ও মনীষা আস্বাদ্য ছিল। তার রচন! 
সম্ভার ইংরাজী, বাউলা, সংস্কৃত শুধু ব্যাকরণ সঙ্গত বাক্য সম্পদেই সমৃদ্ধ ছিল 
না। ভাবের গভীরতায় ও রসমাধুর্যেও ছিল অপূর্ব । তার কিছু কিছু ইংরাজী 
ও বাঙল! নিবন্ধ সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত আছে। সঙ্গীত ও গীতিকাব্যে ছিল 
তার সুগভীর অনুরাগ । বিশেষ করে কীর্তন সঙ্গীতে তার পারদণিতা ও কৃতিত্ব 
ছিল বহুবিদ্িত। নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে খ্বদেশী ভাবপ্রচারে তার আগ্রহ ছিল 
সমধিক' ঢাকা নগরীর একমাত্র রঙ্গমঞ্চ ইলিসিয়াম থিয়েটারে তাঁর রচিত 
বিশ্বমঙ্গল, জটিল, শকুস্তল! মহ! সমারোহে অভিনীত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় 
তার রচিত পুস্তকাবলী অধুনা দুপ্ধাপ্য। 
অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ সেকালের দেঁশ বরেণ্য ব্যক্তিগণের নিকট সান্নিধ্য 
লাভ করেন। যে সকল বিদ্বংমণ্ডলীর সহিত তীর স্থনিবিড় সম্পর্ক ছিল তাঁদের 
মধ্যে ৯11 4১109001010 1, 7, তোতা 0. 2225, লু. 
৬৬. 7 501090195, বদ্ধম'ন রাজের ম্যানেজার 7 05 70161) 11112, 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র হ্যায়, আচার্য গিরিশচন্দ্র বন, অধ্যগ 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ জানকীবলভ তট্টাচাঁধ, দেশবন্ধু চিত্তরপগ্তন দাশ, কুষ্তকুমাঁর 
মিত্র, হারানচন্ত্র চাকলাদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, রাজা 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাঁয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুর, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন 
রায়, কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য, হরিনাথ দে, শীতলচন্দ্র চক্রবতাঁ, পন্মনাথ '্রাচার্ধ 
প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল। পণ্ডিত পন্ননাথ ভট্রাচার্ 
একটি নিবন্ধে তার গুণাবলী ও মহত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ।২৪ 
বর্তমান নিবন্ধে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের শিক্ষাব্রতী জীবন ও সাধনার 
কথঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থিত করা গেল। তার জীবনচর্চা ও ধর্মাচরণ বি্াসাগরের 
আদর্শে নিরূপিত ছিল। ছাত্র দরদ ও পরদছুঃখকাতরতাঁয় তিনি বিদ্যাসাগরের 
অনুগামী শিঙ্ক। এক সময়ে মফ:ম্বলের কোনে! একটি কলেজ খুব লম্বা বেতনে 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার জন্য অন্তরোধ করলে তিনি তা প্রতাখান করেন। 
প্রাতংস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্বৃতি স্থরভিত কলেজ ও গঙ্গাতীর ত্যাগ 
তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদে কলেজ কতৃপক্ষের 


২৪ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, আমার দেখা মানুষ কুঞ্জলাল নাগ। শিক্ষা্েবক, 
শ্রাবণ ১৩৩৬ 


১৪২ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


দরবারে নিয়ত হাজির! দেওয়াকে তিনি অবমাননাকর মনে করেছিলেন। 
ঘাবিংশ বাধিক বিদ্যাসাগরের স্বৃতি সভায় সভাপতির অভিভাষণে তিনি 
ৰলেছিলেন-_ বিষ্ভাসাগরের প্রতিভা ও পাত্িত্য, বিদ্যাসাগরের কন্সিত। ও 
কাধ্যোনষ হদয্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; উন্নত বিশাল হ্াায়ের সহিত যুক্ত ছিল। 
তিনি জ্ঞানবীর ও কর্মবীর ছিলেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষ। হায়বীরতার গুণে তিনি 
নিত্য স্বৃতি ও নিত্যারধনার বস্ত্র হুইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহামহীরুছের দুইটি 
শাখা। একটি উতৎকট জঙদ তিভাবিনী । তেজস্ষিতায় প্রদীপ্ত, অপরচি আর্শারন্তা 
পরছুঃখহারিনী করুণাময় মিঠা, কমনীয়া বোধ হয় বহু আকারে গ্রাকচিত- 
ক্ষেত্রে বিরাজিত এই বস্তঘ্য়ের সম্দিলন ও সমন্বয়ই বিদ্যাসাগরের আরাঁধনীয়তার 
স্বরূপ ও নিদান।”২৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থৃতি পূজা উপলক্ষে উচ্চারিত 
উপরোক্ত সারগর্ত বচনগুলি কুঞ্জলাল নাগের জীবন্র্শনের অনুগত ছিল। তাব 
এই সংক্ষিপ্ত জীবনকধ! আলোচনাকালে এই ধারণ! বদ্ধনূল হয়েছে ষে, ষেকালের 
শিক্ষক সমাজে অধ্যাপক কুপ্লাল নাগ ছিলেন বিদ্যাসাগরের সার্ক 
'অনুশামী ।২৬ 


২৫ কুঞ্জলাল নাগ, বিদ্যাসাগর । জন্মভূমি, শ্রাবণ, ১৩২০ 

২৬ এই নিবন্ধ রচনায় অধ্যাপক সথপতিরঞ্জন নাগ 'বারদীর নাগ বংশের 
ইতিবৃত্ত ও বংশাঁবলী” ও 'নাগবংশাছচরিত, নামক দুখানি দুরাপ্য গ্রস্থ ব্যবহারের 
স্থযোগ দিয়ে বর্তমান লেখককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কুপ্তলাল 
নাঁগের পৌত্র অধ্যাপক ছবীন্দ্রলাল নাগ, শ্রীমতী শোভন| নাগ এবং শ্রীমতী শুরু 
নাগও বর্তমান লেখককে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। 


ঈশানচল্জ্র ঘোষ 


পুণ্যক্লোক রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র ঘোষ বাউলার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি স্বরণীয় 
নাম। কিন্তু ঈশানচন্দ্র এ যুগে প্রায়-বিস্ৃত। একদ। বাঙলার চিন্তা্গতে 
কালান্তরের অভ্যুদয় স্চন। করেছিল প্রতীচ্য শিক্ষা । সেদিন জীবনের সীমান্িত 
বলয়-রেখ। হয়েছিল সশ্প্রসারিত। আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বার উছ্ছেলিভ হয়ে 
বাঙালী জীবণের নূতন তন্ধ উপলব্ধি করেছিল। ভৌগোলিক চতুঃসীমান্থ বন্দী 
এ দেশের মানুষ, এই দিব) মূহুর্তে বৃহৎ ভারতবর্ষের গ্রাণম্পন্দন অন্নভৰ করে। 
বাঙালীর এই মানস মুক্তির ইতিহাসে এ দেশের শিক্ষাসমাজের অবদান নগণা 
নয়। একালে শিক্ষক-সমাজ পূর্বের সেই সমুন্নত স্থান অধিকার করেন না। 
চিন্তাজ্বগতের শ্বতাব-নেতত্ব শিক্ষকের হাত থেকে স্বলিত হয়ে আশ্রয়ান্তর অৰলম্বন 
ক্বেছে। এর ফল ষে তাল হয়শি, বর্তমানের উদ্ভ্রান্ত ও আদশশত্রষ্ট সমাজের 
দিকে লক্ষ্য করলেই, ত। স্পট প্রতীয়মান তয়। ইঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাজশারায়ুণ বস, প্যারীচরণ শরকার, রামতন্থু লাহিড়ী প্রভৃতি ভনিশ শতকের 
প্রাতংস্বরণীয় শিক্ষকগণ বাঙীলীর নবজ্বাগৃতির ইতিহাসে আধুনিক জীবনের যে 
বার্তা বহন করে এনেছিলেন-_সেই এতিহ্ের অগ্ুস্থতি বিংশ শতকের পুর্বার্ধ পর্যন্ 
সম্পরদারিত ছিল। বাঙালীর শিক্ষাসম্প্রদারণের সেই গৌরবোজ্জল অধ্যায়ে 
আচার্য ঈশানচন্ত্র ঘোষ এক অবিশ্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । 

বাঙলার শিক্ষাজগহর দিকপাল, সরম্বতীর বরপুত্র ঈশানচন্দ্র দোষ। অগ্নিগত 
শমীশাথার মত এরজ্জলস্ত পৌরুবদীপু কর্মধোগী ঈশানচন্দ্রের জীবন ও সাধনার গু 
বাণী বিচার করলে দেখা ঘাবে তিনিও উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের যন্বণ! 
তথ গ্রাণ ও মননের গ্ররুতর সংকটের সম্মুধীন হয়েছিলেন। ঈশানচন্ত্র তাঁর 
বাল্-কৈশোর ও যৌবনে বাঙলার শিক্ষা-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে যুগন্ধর পুরুষ 
বিছ্াসাগরের বিছু)ংসঞ্চারী কর্মকাণ্কে মুগ্ধনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে 
বহিশিখ। নিয়ে বিদ্যাসাগরের জয়যান্্॥ মনে হয়, ঈশানচন্ত্র সেই জ্ঞানবতিকাঁকেই 
জীবনের নূলমন্ত্র বূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই জ্ঞানবাদের সঙ্গে অন্ত 
হয়েছিল, অকুণ মানবপ্রেম। মাঁনবপ্রেমই ঈশানচন্দ্রের শিক্ষা-সাধনা, ৰাক্তি 
চেতন! ও সমাজ চৈতন্তকে নিয়ুগ্্িতি করেছিল বলে আমার দারণা। ব্রত: 
ঈশ্বরচন্ত্রের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের জীবন ও সাধনার বহক্ষেত্রে সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায়। 


১৪৪ সেকালের শিক্ষার 


ঈশানচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত দরিদ্রের সন্তান । তিনি বাল্য ও যৌবনে অশেষ র্লেশ 
স্বীকার করে বিদ্যার্জন করেন। সর্বপ্রকার প্রলোভনকে অস্বীকার করে ঈশানচন্দ্র 
শিক্ষাব্রতীর জীবনকে বরণ করে নেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মত তিনিও ছাত্রপাঠ্য 
অসংখ্য মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন করেন । বিদ্যাসাগরের মতই তাঁর অস্তস্থলে ছিল 
মান্ধষের প্রতি অপরিমেয় গ্রীতি। এই মানবপ্রেমই ঈশানচন্দ্রের সমগ্র সত্তা, 
যুক্তি, দার্শনিকতা, সমাজবোধ, এক কথায় তার সমগ্র চিত্তবৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। আবার ভাগ্যলক্মীর অনুগ্রহে তিনি অতুল এশ্বর্ষের অধিকারী হয়ে- 
ছিলেন। উঈশানচন্ত্র সেই অজিত অর্থ বিদ্যাসাগরের মত জন-কল্যাণে অকাতরে 
ব্যয় করেছিলেন । স্থুকঠিন চরিত্র, বজ্র-কঠোর পৌরুষ এবং সমুদ্রবৎ অসীম করুণার 
সংমিশ্রণে গঠিত উশানচন্দ্রের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয় । 
তৎসব্বেও বিদ্যাসাগর তার শ্বতন্্র চরিত্র গৌরবে চিরভাম্বর। আর ঈশানচন্দ্ 
সেই বিদ্যাসাগরীয় এতিহ্বের বিরলতম স্বৃতি। 

ঈশানচন্দ্রের চরিত্র ও প্রতিভামুগ্ধ ভক্তগণের কেউ কেউ, তার সম্বন্ধে দু-একটি 
নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্ত এগুলির মধ্যে সর্বত্র এক্যমত দুর্লত। বক্তব্যে 
অকিঞ্ধিৎকর, এই সমস্ত রচনার দ্বারা, ঈশানচন্দ্রের পূর্ণাবয়র জীবনচিত্র পরিস্ফুট 
হয়ে ওঠেনি । বাউলাদেশ, বঙ্গঘমাজ ও সংস্কৃতির হলেও ঈশানচন্দ্র তার শিক্ষক 
জীবনের স্চনাতেই পার?শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। এ কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ 
হেষ্টির একখানি প্রশংসাপত্র ( ১লা জুলাই, ১৮৮২ খু ) থেকে তা অনুভব কর! 
যাঁয়। ১৮৮২ খৃষ্টানদের জুলাই মাসে ঈশানচন্ত্র যশোহর জেলার নড়াইল হাইস্কুলে 
প্রধান-শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। ছু'বৎসরকাল কার্ধকালে তিনি এই 
বিগ্ভাপয়ের প্রভৃত উন্নতিসাধন করেন। এজন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা! চন্ত্রকুমার 
রায় ও কালিদাস রায় তার ভূয়সী প্রশংসা! করেন । ১৮৮৫ খুষ্টান্দে ঈশানচন্্ 
শিক্ষাবিভাগের সরকারী চাকুরী লাভ করেন। কোলকাতা! সংস্কৃত কলেজিয়েট 
স্কুলের ছু'মাঁস কার্ধকালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের অশেষ 
প্রশংস! লাভ করেন। অতঃপর তিনি কৃষ্ণনগর ( নদীয়া ) কলেজে প্রেরিত হন। 
কৃষ্ণনগর থেকে পুনরায় কোলকাত। প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৮৯ খুষ্টান্দে। এই 
বখ্সরই তিনি স্থায়িভাবে জেলা স্কুল-ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। সরকারী 
শিক্ষাবিভাগের কর্মন্যত্রে অত:পর তিনি হুগলী নর্মীল স্কুলে (১৮৯৭ খৃঃ ) এবং 
আরো কিছুকাল পরে হেয়ার স্কুলে ( ১৯০৩ খুং ) প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত 
করেন। “হেয়ার স্কুলে, একাদিক্রমে ১৩ বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের 


ঈশানচত্তর ঘোষ ১৪৫ 


্লায়িত্ব পালন করে, তিনি অবসর ( জান্ুুয়াগী, ১৯১৬) গ্রহণ করেন। যে সময় 
তিনি হেয়ার স্কুলের কাধভার গ্রহণ করেন তখন বিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল নৈরাশ্য- 
জনক । তার এঁকাস্তিত প্রচেষ্টা ও নিরলস সাধনায় অচিরকাল মগপ্যে এই বিদ্যাপীঠ 
বাউলাদেশের শিক্ষাজগতে গণনীয় স্থান দখল করে। ম্বদুর ইংলগু থেকে মিঃ 
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আচাধ ঈশানচন্দ্র বাউলাদেশের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে নানাভাবে মুক্ত ছিলেন । 
১৮০৮৫-_১৯১৬ খুষ্টান্ধের মধ্যে এতদ্েশায় প্রসিদ্ধ বিছ্যাপ্রতিঙ্গান সমৃনে তিনি 
শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়। তিনি বাঙলার শিক্ষাবিভাগর 
বহু দায়িত্রশীলপদে আসীন ছিলেন । শিক্ষাবিভীগের বাখসরিক বিবরণাছি রচনার 
কাজে তার স্হফোগিতা অপরিহার্য ছিল। স্তার আলফ্রেড ক্রফট্‌ ও মিঃ টনির 
আমলে শিক্ষাবিভাগের বাধিক প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তত করার সময় ঈশা নন 
গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৩ খুষ্টান্দে মিঃ ন্যাশ ভারতবর্ষের শিক্ষা সহ্দ্ধে 
যে দ্বিতায় বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন তা মুখ্যতঃ ঈশানচন্ত কর্তীক রণিত 
ঈশানচন্্র সামান্য কিছুদিনের জন্য ( জুলাই-সেপ্টেম্গর, ১০৯৬ খুঁঃ ) ছোটনাগপুরে 
খ্যাসিস্টান্ট ইনস্পেক্টরের পদে স্থানান্তরিত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী 
ডিভিশনের গ্যাসিস্ট্যাপ্ট ইনস্পেক্টরের ( ১৮৯৬-১৯০১১ ও ১৯০৩ খুঃ ) পদ অলন্কৃত 
করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র মহামেডান এডুকেশনের জন্য এাসিস্ট্যাপ্ট 
ইনস্প্ুরের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই উঈশানচন্ত্র প্রতিন্সিয়াল সানি 
উন্নীত হন। হইীশানচন্দ্র প্রথম বাঙালী যিনি সহকারী এ, ভি, পি, আই, ব্প 
( ১৯১০-১২ থুঃ ) শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষিত হন। পরে ঈশানচন্ত্র 
শিক্ষাবিভাগে "গেজেটেড র্যাঙ্কে (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খুঃ) উন্নীত হন। বাউলী- 
দেশের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে প্রায় ৩১ বৎসর কাল নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে 
ঈশানচন্দ্র আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে কমদক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, 
'নানা কারণে তা ম্মরণীয় হয়ে থাকবে । ইঈশানচন্র বিশ্বস্তভাবে শিক্ষাবিভাগের 
সেবা করেন-এজন্ত গুণগ্রাহী সরকার ঈশান্চন্দ্রকে রায় সাহেব উপাধিতে 
ভূষিত করেন। 

গতযুগের শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্রের অবদান নগণ্য ছিল না। উশানচন্দ্রের 
শিক্ষাণ্তরু--১০ 


১৪৬ সেকালের শিক্ষাপ্তরু 


জীবনবৃত্তের যে পরিচয় পরিবেশিত হয়েছে তা নিতাস্তই ঘটনামাত্র। শুফ সাল 
তারিখের ঘটনাপপ্রী দিয়ে মানুষের মহত্ব বা ওঁদার্যের মাপ সম্ভব নয়। সেজন্য 
ঈশানচন্দ্রেরে শিক্ষক জীবনের স্বতন্ত্র দ্বিকগুলি উন্মোচিত করা প্রয়োজন। 
শিক্ষকের সবাপেক্ষা বড় গৌরব আদর্শ ও এক যুগসদ্ধিক্ষণে ঈশানচন্দ্রের 
আবির্ভাব। উতৎ্কট যুগসমস্তা ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্ত ও চরিত্রে অনমনীয় প্রভাৰ 
বিস্তারের চেষ্টা করেছিল-_তেমনি ঈশানচন্দ্রও অলোকসামান্ত চিত্তবলের সাহায্যে 
গতযুগের বাউলাদেশে চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছেন। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৮৫৮ খুষ্টাদে ঈশানচন্দ্র যশোহর জেলার খরস্তি গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে এই গ্রাম মাতৃলালয় ধুতরাহাটা। পিতা 
চন্্রকিশোর ঘোষ এবং মাতা কালীতাবা। দরিদ্রের ঘরের সন্তান ঈশানচন্তর 
বাল্য ও কৈশোরে অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন । ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঈশানচক্জের জীবনের 
এক অশ্তভ বখসর। এ বৎসরেই তার পিভৃবিয়োগ হয়। অধিকন্ধ একাধিক 
আত্মীয় পরিজনের বিয়োগ ব্যথায় তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। মৃত্যু ও দারিদ্র্যের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে পিতৃহীন উঈশানচন্দ্র জীবনের পথে অগ্রসর হন। ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ ( ১৮৭২ খুঃ) করে তিনি ফরিদপুর ইংরেজী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি বিষম দারিদ্যে জর্জরিত। কিন্তু দারিত্যের নিপীড়ন 
তীর অধ্যয়ন স্পৃহাকে দমন করতে পারেনি । ছাত্রজীবনের বহু বাধা-বিপত্তি 
অতিক্রম করে ঈশানচন্দ্র “ফরিদপুর ইংরাজী স্কুল" থেকে এনট্রান্স পরীগ্গায় উততীর্ণ 
হন ( ১৮৭৫ খুঃ ) এবং বৃত্তি লাভ করেন। এফ, এ, পাশ করেন মেট্রাপলিটান 
কলেজের ছাত্র হিসেবে (১৮৭৮ খু )। কোলকাতা বিশ্ববি্যালয়ের বি, এ 
(১৮০১ খু) ও এম, এ ( ইংরেজী, অনাস” ইন সেকেও্ড ভিভিসন্_-১৮৮২ খুঃ ) 
উত্তীর্ণ হন, জেনারেল এসেন্বলীর (ক্বটিস্চার্চ কলেজ ) ছাত্ররূপে । কলেজের 
সবোচ্চ পুরস্কার 'ম্যাকফারসন্‌ প্রাইজ'ও তার অধিকারে আসে। সৌভাগ্য- 
বশতঃ এফ, এ, ও বি, এ, উভয় পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি লাভ করেন। বি, এ, 
গণিতে ঈশানচন্দ্র ছিলেন বিশ্ববিচ্ভালয়ের সর্বোত্তম ছাত্র। ইংরেজী ভাষা ও 
সাহিত্যে তার প্রগাঢ় ব্যুৎ্পত্তি ছিল। ইংরাঁজীতে ঈশানচন্দ্রের পারদ শিতা সত্বেও, 
তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর কেউ কেউ তাকে গণিতের এম, এ, হিসেবে দেখতে চেয়ে- 
ছিলেন৷ গতযুগের ব্বনামখ্যাত গণিতাচাধ্য গৌরীশঙ্বর দে প্রিয় ছাত্র ঈশানচন্দ্রকে 
প্রদত্ত এক প্রশংসাপত্র (২৮, ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খুঃ ) আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লিখে- 
ছিলেন-_-] 06116521009 ০০1০ 13256 02952. 0176 1]. 4১. 17590017092007) 
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28001090017. বিধাতার অনৃষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে ঈশানচন্ত্র কোলকাতা বিশ্ববি্ালয়ের 
ইংরেজী সাহিত্যের এম, এ, পাশ করে ছাত্রব্রত সম্পন্ন করেন। 

ঈশানচন্দ্র যে যুগের লোক, সে যুগে ইংরেজীশিক্ষিত এতদ্দেশীয় জনের সম্মথে 
চাকুরীর অপ্রতুলতা। ছিল না। কিন্তু ঈশানচন্দ্র রেনেঠ। যুগের চরিত্রগৌরব ও 
আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। জাগৃতি ও জাতীয়তা ও শ্বাদেশিকতার যে প্রবল 
বন্যাবেগ জাতীয় মানসে তরঙ্গাঘাত করেছিল, তা ঈশানচজ্রের তরুণচিন্তকে 
উদ্বেন্পত করে । সেজন্য ঈশানচন্ত্র অপেক্ষাকৃত হ্বল্পআয়ের শিক্ষাত্রতীর বুক্তি গ্রহণ 
কবেন। সে যুগে ধারা এ পথ বেছে নেন তাদের অনেকেই ক্রেশ স্বীকার করেছেন 
_দারিদ্যবরণ করেছেন। স্ুকঠিন ত্যাগ, অধ্যবসায় ও চরিত্রশক্তির বলে 
ঈশানচন্্র গতযুগের বাঙলাদেশে আদর্শ শিক্ষকের গৌরব লাভ করেন । সে যুগের 
তন্কণচিন্ডে তিনি যে 'আদর্শ ও শ্বাতন্থ্যের মন্ত্র দুত্রিত করেছেন তা আমাদের শিক্ষা 
সাধনার ইতিহাসে স্মব্ণায় হয়ে আছে। আদর্শবান হয়েও ধুলামাটির পৃথিবীকে 
তিনি অস্বীকার করেননি । ছাত্রজীবনেই অর্থাৎ ১৮৭৪ খুষ্টান্দে ঈশানচন্জ্ 
শশিমুখীকে বিবাহ করেন স্থতরাং জীবন-জীবিকার দিকট তিনি বিস্থৃত 
হননি । তথাপি শিক্ষকতা, জাবন্বতচর্চা ও স্বাধান ব্যবসাকে তিনি জীবনচর্চার 
পাথেয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন । 

এম, এ, উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশানচন্দ্র জেনারেল এসেমব্রীজ ইনষ্টি- 
টিউশনে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এনট্রান্স ও কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার 
খাতা-পত্র পরিশুদ্ধ করার ব্যাপাবে তিনি সহযোগী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন 
করেন। খুব অল্নকালের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। ঈশানচন্ত্র সে ক্ষেত্রে 
সার্থক শিক্ষক ছিলেন। তার অধ্যাঁপন! পদ্ধতি ছিল স্বকীয়তায় ভাম্বর। কেবল- 
মাত্র মেধাবী ছাত্রসমাজ নয় অতি সাধারণ ছাত্রও তার প্রদত্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে 
সাফল্যের আম্বাদ লাভ করত। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহের মধো তিনি 
বিচ্ভাকে সীমিত করে রাখতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিষ্তাত ঈশানচন্দ্ 
প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগেও দেশের তরুণচিত্তে স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত করে 
দিতেন। নিয়মনিষ্টা, সময়ানুবৃতিতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা! ছিল তার চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য । এই সমস্ত গুণাবলী ছাত্রলমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য 
তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর মতে সত্যানুসন্ধান শিক্ষার মূলমন্ত্র। এ 


১৪৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


ব্যাপারেও তিনি ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করতেন। কর্মকুশলতায়, ম্বাদেশি- 
তায়, স্পষ্টবাদিতায় এবং বলিষ্ঠ চরিত্রবত্তায় জঈশানচন্ত্র উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ 
সম্তানদের সমকক্ষ ছিলেন। দারিদ্রের কঠিন নিপীড়নে তার বাল্যজীবন ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছিল। ছুঃখ ও দারিদ্রের মর্মজাল। তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন। 
সে কারণেই বোধকরি ঈশানচন্দ্র পরবর্তী জীবনে দেশ ও জাতির গৌরববৃদ্ধি 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাঁবত:ই মনে পড়ছে বিশ্রুতকীতি ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কথ|। প্রফুল্লচন্ত্র এদেশে শেকপীয়র চর্চার ইতিহাসে 
একটি বিরলতম নাম। তার এই কৃতিত্বের দূলে পিতৃদেব ঈশানচন্দ্রের প্রভাব 
অপরিসীম । ঈশানচজ্ের এইরূপ কীতিমাঁন ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্ত 
এখানে সে ইতিবৃত্তের পুজ্গনুপুজ্ক বিবরণ প্রকাশে আমার এঁকান্তিক অনীহা । 

ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীলাভ করার অব্যবহিত পরে ঈশ্নিচন্র 
সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইংরেজী এবং বাউল! উভয় ভাষাতেই তিনি 
সমান পারদশী ছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায়ই 
তিনি অবাধ বিচরণ করতেন। প্রথম জীবনেই তিনি ইংলিশম্যান ও অমৃত 
বাজার পত্রিকায় অন্থবাদকর কাজ করেন। তার লিখিত সংবাদ নিবন্ধাদি বহুল 
প্রশংসিত হয়। ইংলিশম্যান পত্তিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর]. 0. 3 99]- 
0675 একখানি পত্রে (১৬, মাচ, ১৮৮৫ খুঃ ) সংবাদপত্রসেবী ঈশানচন্রের ভয়সা 
প্রশংসা করেন। সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় তার ষোগ্যতা একপ্রকাঁব 
অবিসংবাদিত হলেও, নিলিপগ্তভাবে সাহিত্য সেবা তিনি করতে পারেননি : 
তৎসন্বেও তার সাহিত্যকীতি অকিঞ্চিংকর নয়। তার অত্যাশ্র্য অবদানে 
বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ব। এই স্তরে তার বিপুলসংখাক বি্ালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহেন 
কথা ম্মর্তব্য ৷ 

বিদ্ভালয়পাঠ্য পুস্তকাদি রচনার ক্ষেত্রে ঈশানচন্ত্র এ দেশে অন্যতম অগ্র- 
পথিকের মর্যাদা লাভ করেছেন । বস্ততঃ বিশেষ শিল্পচেতনা ব্যতিরেকে আদর্শ 
ছাত্রপাঠ্যপুস্তক রচনায় সাফল্য সম্ভব ময়। শিশু অথব| কিশোর শিক্ষার্থী 
সমাজের মনন্তত্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত মানসিকতা নিয়েই আদর্শ পাঠ)পুস্তক রন! 
সম্ভব । বিশেষতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস বিধয়ক গুস্তাব গুলি প্রাঞ্জল ও 
পরিমিত না হলে এরূপ গ্রন্থের উদেন্ঠ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইশানচন্ত্র ছিলেন আদ্শ 
শিক্ষক। শিক্ষার্থী সমাজের মনোঁজগতের অতল গহ্বরে তার জাগ্রত দৃষ্টিকে 
প্রসারিত করেছিলেন। কেবল পাঠ্য-বিষয় নয়, ছাব্রসমাজের নৈতিক, মানসিক 


ঈশানচন্ত্র ঘোষ ১৪৯ 


চরিত্রের সৌকধ বিধানে তাঁর প্রচেষ্টার অস্ত ছিল না। দেশের প্রাচীন ইতিহাস, 
পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি আকর গ্রন্থগুলিকে তিনি জ্ঞান ভাশার বলে মনে 
করতেন । সদ্াচার, বিনয়শীলতা! €ভূতি সদগ্ণাবলী এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তকের 
মাধামে তরুণ মনে মুদ্রিত করে দিতেন | আবার ইংরেজী, সংস্গৃত, বাউল! প্রভৃতি 
ভাষাসমূহ শিশ'র জন্য তিনি সহ প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় পুস্তক রচনায় 
সিদ্বহস্ত ছিলেন । ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনায় তিনি বিদ্ভাসাগরের অলুগামী । সে 
যুগের শিক্ষাশেত্রে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। ঈশানচন্র সে অভাব 
বন্ুলাংশে পূরণ করেছিলেন । 

ঈশানচন্জ্র প্রণীত বিগ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহের একটি সম্ভাব্য পঞ্জী বর্তমান 
ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যাচ্ছে । হয়ত এই প্রন্থপপ্জীও সম্পূর্ণ নয়। তার এই সমস্ত 
পুন্থের প্রকাশকাল ত্মাহ "আর সর্বন্ধ সলভ নয়। বেঙ্গল লাইত্রেরীর কাধালয়ে 
বোধকরি এঠ সপ প্রকাশ হঃবরিখ অনুসন্ধান সাপেক্ষে মিলতে পারে ।  বিছ্যালয়- 
পাঠ্য গন্থসমূহের নাম (১) মহাপুকঘ চরিত ( ওয়াশিংটনের জীবনী ), ২য় সং 
১৩০৬, (২) নন শিশুপাঠ :৯০৫১ (৩) হিতোপদেশ ১৯০৫১ (5) শিশ্বপাঠ্য 
ভগোল বিবর্ণ ১৯০৫১ 1৫) বাঁলকপাত্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৯০৬, (৬) 
শিশুপ12য নাউলাঁদেশেব ইতিহাঁপ ১৯০৬ (৭) নিজ্ঞান পাঠ ( বামেবন্স্থন্দর 
তিবেদী সহযোগে ) ১৩০৯ (৮) ইংলগ্ের সংক্ষিপু ইতিহাস (৯) প্রবন্ধ 
মুক্তাবলী (গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায় সহযোগে ) (১০) আদর্শ শিশু পাঠ 
( যোগীজখাঁগ বন্থ সহযোগে 10১১) এতিহাসিক পাঠমালা ( বীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী মহযোগে ) (১২) সেকালের কথা (১৩) পুরাকাহিনী, (১৪) বালক 
পাঠ (১৫) 11156 0001. 0 [২9০411£ (১৬) 59০010 700] 01 [020175 
(১৭) 50001105 [715001% 06 01419 ( আবদুল করিম সহযোগে ) (১৮) 
10001 1021)01১ ৮10 2105৬৮075 01750100 11161191) £1002000 0001:5৩ 
( গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগে 1১৯০৫) (১৯) 10959 01 £1701010 20100 
(২০) 7২1 ৬০) ৬101010--1,0601705 0 0179 9109155% [70110 গুভতি। 

গত যুগে ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত পুস্তক পাঠ করেননি এমন বাঙ্গালী ছাত্র 
বিরল, বোধহয় এরূপ মন্তব্য অতুযুক্তি নয়। তিনি বাউল! ভাঁষাঁয় ভারতবর্ষের যে 
ইতিহাঁস প্রণয়ন করেন, অর্ধ শতাবীর অধিককাল বাঁউলাদেশের শিক্ষাবিভাগ 
কত্তৃক এই পুস্তকখানি আদৃত ছিল। তার নৃতন শিশুপাঠ, সেকালের কথা, প্রবন্ধ 
মুক্তাবলী, পুরাকাহিনী, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, বিজ্ঞান পাঠ, এতিহাসিক পাঠমাল! 


১৫০ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহ একদা! সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত ছিল। বিদ্যা- 
সাগরের “কথামালার' প্রকাশকাল ১৮৫৬ খুষ্টাব। তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার 
উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং-এর নির্দেশে রেভাঃ টমাস জেমস্‌ সম্পাদিত “ঈশপস ফেবল্স' 
অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচনা করেন। ঈশানচন্ত্র সংস্কৃত সাহিত্যে বণিত ফেবল্স 
সমূহ বাউলায় “হিতোপদেশ” নামে প্রচার করেন। হিতোপদেশের প্রচারে তিনি 
এতদদেশে পুরোধাব্যক্তির গৌরব অর্জন করেন। এই গ্রন্থখানি বিছ্ভাসাগরের 
“থামালার, একাধিপত্য বহুলাংশে খর্ব করে। এতৎব্যতীত তার সটাক সংস্করণ 
[025 01 £১1101610 [২0206 এবং [২10 ৬৪17) ৬৬11019--1,0591005 0 0100 
5196795% 70110৬ পুস্তক ছুখানির জন্য এতদ্দেশীয় শিক্ষিত মহলে তিনি প্রভৃত 
খ্যাতি অঞ্জন করেন। 

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মধ্যে ঈশানচন্র্রের সারস্বত সাধন! সীমাবক্ধ ছিল না। 
জীবনের উষালগ্নে সাংবাদিকতায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও ছুরূহ জ্ঞান সাধনাতে 
তার সারম্বত জীবন চরিতার্থ হয়। শিক্ষকতার সঙ্গে জ্ঞান সাধনাও ছিল তার 
জীবনের অনন্য ব্রত । জ্ঞান কাণ্ডের বহুধা শাখায় তিনি বিচরণ করতেন- এখানে 
তার লক্ষ্যও ছিল স্ুনিদ্দিষ্ট। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও গণিতে ছিল তার বিশেষ 
আগ্রহ । তিনি আমৃত্যু গণিত শাস্বের অস্থুশীলনে অবিচল ছিলেন । সংস্কৃত 
রসসাহিত্যই নয়, এর ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণের সুক্ষাতিস্থক্ষম অনুশীলনে তিনি গভীর 
আনন্দ লাভ করতেন। তার সমধিক আসক্তি ছিল ইতিহাসে । জ্ঞান চর্চার 
বহুধাক্ষেত্রে তার এই আত্যন্তিক নিষ্ঠ! ও অন্ুরাগের কাহিনী লিপিবদ্ধকালে কেউ 
কেউ লিখেছেন-__ 

“719 9090181 119015 25101500175. 1] 1015 10150011021 5000195, 
[06 10৬9৫ €0 £0 21855 60 0০ 011517091 5001095. বা) 010০ 1956 
হস [7701)0105 0 1015 1109১ 12 1:9179৮৮20. 1015 9.00009.17021095 ৬৮101) 
1000০507025, 42170101721) 11801605 2170 ১066010105 91)0 00০ 1950 
6০001 176 1780 17 17910 17910191160 725 (20007) 21] ড7251701000005 
[া) 21701216 1160196016১ [01061 170. 0:911025 610 1715 01101 
9৮০00001665, [7০ 1790 02702 01910760 ৪, 901165 01 00015 17 9618811 
00. 006. 11765 0? 3190155000075 ৮/১1)016170 01555105101 87051151, 
[২০80215% 2:00. 1017705616 11666102165 02617010015 [11120 20 
[5119255 ড1102171015851 7 [71820010001 00852 01:0160060 ৮501155 
816 2100106 00০ £9100115 7090015.. 117 19261 1166) 006 00900. 02118170 
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17 ০110108] 50005 06 6172 07080158705. (10106 4১100101055 39281 
[0800109) 29 00060. 1935) 

ঈশানচন্তর ঘোষের অক্ষয় সারস্থত কীতি 'বৌদ্ধ জাতকের? অগ্ুবাদ। 
কেবলমাত্র এই অদ্বিতীয় সারত্বত কর্মের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন। মিখায়েল ফিগে! ফৌসবল 'জাতকথখ বন্ননা” নামক স্থবিশাল পালি গ্রন্থ- 
খানি জম্পাদদনা করেন। ঈশানচন্দ্রের জাতক (ছ'খণ্ড) এই দুরূহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । 
এই অনুবাদ কর্ম, ঈশানচন্রের জীবনের এক সারম্বত যজ্ঞ। সরকারী কর্ম 
থেকে অবসর গ্রহণ করে ঈশানচন্র দীর্ঘ ষোল বৎসর কাল স্কিন অধ্যবসায় 
ও শ্রমের বিনিময়ে এই অসাধ্য ব্রত সম্পন্ন করেন। বার্ধক্য, ভগ্রন্বাস্থ্য, মৃত্যুশোক, 
এবং জীবনচধ্যার বহুবিধ দায় দায়িত্বকে অস্বীকার করেও তিনি বঙ্গভাঘায় 
জাতকের বাণারূপ স্থুসম্পন্ন করেন ! ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে গ্রন্থের ইংরেজী 
অনুবাদ কন্দর জ্ ছয় জন পণ্ডিতেব নিয়ত পরিশম ব্যতিরেকে ও নিদ্বৎ সমাজের 
পক্ষ থেকে সব প্রকার সহায়তা অপরিহাধ হয়েছিল-_-প্রৌট ঈশানচন্দর একক 
কৃতিত্বে নূ)নাধিক বারো হাজার টাকা নিজ অর্থব্যয়ে সেই ছুঃসাধ্য সাহিতাব্রত 
সম্পন্ন করেন। এভন্য বুদ বয়সে যৌবনোচিত উদ্যমে 1তনি পালি ভাষা ও 
সাহিত্য অনিগত করেন। মাতৃভাষার সেবায় ঈশানচন্রের এই অবিশ্বরণীয় 
সাধনা একগুকার বিরলদৃষ্ট ও তুলনারহিত। দুর্নীতিসুলক উপন্তাস-প্লাবিত 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাণুল্য গ্রন্থ অধিকসংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জন করবে না 
জেনেও, তিনি এই বহু ব্যয়সাধ্য কাধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে আস জন্মান 
ও প্রশংসা! । 'সবভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন” তাকে “সদধর্ম রত্বীকর' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। জাতক পাঠ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লেখেন-__“জ্ঞাত:কের 
বঙ্গান্থবাদ পরলোকগত ঈশানচন্্র ঘোষ মহাশয়ের অপূর্ব কীতি। বৃহৎ এই 
গ্রন্থখানির মধ্যে কোথাও শৈথিল্য নাই, সর্বত্রই লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার 
পরিচয় আছে, এইরূপ বহু প্রয়াসসাধ্য ও চিন্তাসাধ্য অধ্যবসায় বাউল সাহিত্যে 
অত্যন্ত বিরল। এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাউল! পাঠকদিগের নিকট 
চিরস্মরণীর হইয়া রহিজেন। এই গ্রন্থথানির অনুশীলন কবিয়া অনেক উপকার 
পাইতেছি। সেজন্য অনুবাদকের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ ।” (২১শে 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৩ ) মাতৃভাষায় বৌদ্ধ 'জাতকের” আস্বাদ মূলতঃ ঈশানচন্দ্রের সাধনার 
ফলেই জন্তব হয়েছে। পালিভাষার রত্ব এশ্বয বঙ্গভারতীর মনিমগ্ষাকে ঝদ্ধ 
করে তুলেছে। 'জাতকের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৩২৩ বঙ্গা। ষ্ঠ খণ্ড 
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প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্ধে। প্রথম থণ্ডের মুখবন্ধ স্বরূপ দুটি নিবন্ধে 'জাতক' 
সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচন1! করেছিলেন । এই আলোচন। একাধারে গবেষণা- 
ধর্মী- পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিস্তাসমুদ্ধ। “জাতকের এঁতিহাসিক ও প্রত্বৃতাত্বিক 
আলোচনার ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছুটি বহু মৃল্যবান। বৌদ্ধ 'জাতক' নিয়ে গবেষণার 
ক্ষেত্রে ঈশানচন্ত্র এদেশে অগ্রপথিকের মধ্যাদা পাবেন। পরবত্তাঁ কালে অধ্যাপক 
বিনয়চন্দ্র সেন 5000109 1) 00৩19091585) 1001081] 01 0119 06210000100 
0 1,50075. ৬০], ১১ 1930 ) এবং গোকুলদাস দে “91713021709 ০: 
]8181995 ( 195] ) গুভূতি গবেষণানূলক রচনায় ঈশানচন্ত্রের উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্তি 
দান করেছেন। ইশানচন্দ্রের পৃথক গ্রন্থ “জাতক মঞ্জরী' ( ১৯৩৪ খুঃ) প্রকাশ 
করেন কোলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থখানি মূল “জা'কের' নির্বাচিত উপাখ্যানের 
সংকলন। এই গ্রন্থের ২৫ পৃ ব্যাপী 'উপক্রমণিকায় “জাতক বিষয়ক বহু 
জ্ঞাতুবা তথা লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে তার অবিসংবাদিত মনন্িতা ও 
পা্ডিতাব কথা ক্থরণ করে 'বিঙ্গীন জাভিতা পরিষদ এক বিশ্যে অর্শিঃবশনে 
আচাধ যছুনাথ সরকাব ও ডঃ ফিলভা প্লেভী তার সারম্বত সাধনাব ভূয়সী 
গ্রুশংসা করেন । 

অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষক সমাজেব কলাণ বিধায়ক বহুবিধ সংস্থা, 
সমিতি সংগঠনের কথা শোনা যায়। বাওলাদেশে বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
দরিড্র ও অসহায় শিক্ষক সমাজের দুঃখ দুদশাব ইয়ন্তা ছিল না। উশানচন্দ্রই 
সর্বপ্রথম অবহেলিত শিক্ষক সমাজের ছুঃখ মোচনের জন্য সচেষ্ট হন। ঠিনি 
প্রত্যক্ষ করেন ষে, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জীবন ধারণের উপযুক্ত 
বেতন পান না। চাকুরীর স্থাফিত্বও নিভর করে মানেজিং কমিটির খামখেয়ালীর 
উপর | এই স্থম্পষ্ট বৈষম্য ও অবিচার ইঈশানচজ্জের মর্মস্থলে আঘাত হানে। 
এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিরোধ কল্পে তিনি বাউলাদেশের শিক্ষক সমাজকে 
এক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। উশানচক্র বাউলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের 
পথিরুৎ্। মূলতঃ তারই নেতৃত্বে এদেশে প্রথম “শিক্ষক সমিতি' গঠিত হয়। 
১৯২১ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বাউলার রংপুর জেলার গাইবাধা মহকুমায় আচার্ধ 
প্রফুলপচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে যে শিক্ষক সম্দিলন হয়-__ঈশানচন্ত্র ছিলেন এই 
সম্মেলনের প্রাণ-শ্বরূপ। এই সম্মেলনেই “শিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি”র জন্ম । 
ঈশানচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। 
সমিতি পরিচালনার সর্ববিধ দায়িত্ব তার উপর ন্যন্ত হয়। কিন্তু শুভকর্ম নিবিত্বে 
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সম্পন্ন হয় না। শ্রেয়াংসি বহু বিস্বানি।” বহু বাঁধা বিপন্তিকে অঙ্গীকার করে 
ঈশানচন্দ্র “নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি'কে সুদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
এই শিক্ষক সমিতির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিতব্য নয়। ঈশানচন্দ 
১৯২১-_৩৪ খৃষ্টানদের এপ্রিল পর্যস্ত “নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিণ্তর সভাপতির প্দ 
অলম্কৃত করেন। এই সমিতির মুখপত্জের নাম [62010615 109008] ও “শিক্ষা 
ও সাহিত্য ।” ঈশানচন্ত্র এই পত্রিক! ছু'খানি প্রায় বারো বং্সরকাল ( ১৯২৩ 
১৯৩৪ খুঃ ) অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন! করেন (068015215 1001721, 
..1017, 1934 )1 বস্থতঃ ঈশানচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক সমাজের বন্ধু, পর্থ প্রদর্শক 
ও উপদেষ্টা। 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির গ্রাণপুরষ ঈশানচন্দ্রের দৃত্যুন্ে 
সমিত্তির অপুরণীয় ক্ষতি হয়। ইঈশানচন্দ্ের পদ্দ শূন্য থাকেনি-কিন্ত তার মত 
বুকভরা সহান্তভূতি ও নিঈগ|! নিয়ে সমিতির কাজে অন্ত কেউ আত্মনিয়োগ 
করেননি । এডন্য 'এপাব-ওপার বাঙলার শিক্ষক সমাজ ইঈশানচন্দ্রের পুণ্যনাম 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। 

ঈশানচন্ত্র তাঁর জীবৎকালেই ক্রমবর্ধমান স্বাদেশিকতার পদ্সঞ্চারণকে প্রত্যক্ষ 
করেন। ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষাবিভাগে চাকুরীভীবন অতিক্রান্ত ও 
রায় সাব” খেতাব লাভ করেও» ঈশানচন্্র ছিলেন স্বদেশ আত্মার মূর্ত বিগ্রহ । 


2 
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দেশ-হিতৈঘণ! অস্থি মজ্জার মত তার ভীবনের সঙ্গে ছিল 'ওতঃঞ্চোত 
তাব দার্দ শিক্ষক জীবনে নির্মোহ জ্ঞানবাদের সঙ্গ মুন্ত করেছিলেন অবুগ 
মাণনপ্রেম | প্রজ্জল্ত পৌকষদীপ্ত ঈশানচন্রের জীবন ও সাঁদনার গুউতর বাণী 
কর্মযোগ | এন্সেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী এবং সমকালীন আচাধ 
গফুলচন্্র রায়ের দ্বারা গভীরভাবে ঞভাবিত ছিলেন । চাকুরীজ্বী ও ব্যবসা- 
বিমু বলে বাঙালীর অপবাদ আছে। ইশানচন্দ্র বাউালীর এই জাতীয় অপবাদ 
অনেকাঃশে অপনোদন করেন। পঞপ্তিতলোকের বিষয়বুদ্ধি কম, প্রায়শঃ এইরূপ 
গল্প শোনা যায়। কিন্ত ঈশানচন্দ্র এই ছুর্মর কিংবদস্তীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিলেন । তর্দানীস্তন বাঙলার ব্যবসাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র একটি অতুযজ্জল নাম । 
শিক্ষাবিভাগ হ'তে অবসর নেওয়ার পর তিনি বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হন। এক্সচেঞ্জ মার্কেটের খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে থাকত । নিজ ব্যবসা'- 
বুদ্ধি বলে ইঈশানচন্দ্র অনেকগুলি জয়েপ্ট ন্টক কোম্পানীর ডাইরেক্টর হন। 
ইকুইটেবল কোল্‌ কোম্পানী, রাণীগঞ্জ কোল এসোসিয়েশন, কুয়ারদি কোল 
কোম্পানী, বেঙ্গল, পেপার মিল্স্‌ গুভূতি ইউরোপীয়গণ পরিচালিত বাবসা 
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প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন । কোনো কোনো বিদেশী কোম্পানীতে 
তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর | ব্যবসায় জগতে অদৃষ্টকে তিনি প্রশ্রয় 
দেননি। “উদ্যগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্ী:” এই চিরায়ত প্রবাদ তার জীবনে 
সার্থকতায় মণ্ডিত হয়। একদা যে দরিদ্র বালক খেয়ার কড়ি ও গ্রাসাচ্ছাদনের 
সামান্ত অর্থের জন্য নির্ধাতন সহ করেছিলেন-_-কর্মশক্তি ও পুরুষকার বলে পরবর্তাঁ 
জীবনে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর কূপ! লাভ করে হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। 
অতুল এশ্বর্ষের অধিকারী হয়েও ঈশানচন্ত্র বিলাসিতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি । 
অজিত বিপুল অর্থ ও এশ্বর্ধ তিনি দেশ-হিতৈষণার কাজে মুক্তহস্তে দান করেন। 
ব্যবসায় ক্ষেত্রেও ঈশানচন্ত্র স্বাতস্ত্র্যেরে যে পদচিহ্ন অঙ্কিত করেন তা কেবল 
স্বদেশী যুগেই নয়--একালের শিক্ষিত বেকার ও দিশেহারা তরণ সম্প্রদায়কে নূতন 
জীবন মন্ত্রের সন্ধান দেবে। 

বদান্যতা, দানশীলতা৷ ও পরোপচিকীর্যা ঈশানচন্জ্রের চরিত্রের মহত্তম দিক। 
প্রচার-বিদুখিনতা তার দান কমের পৌন্দধঘ। নীরবে নিভৃতে দান করাই [ছল 
তার স্বভাব ও চরিত্রলক্ষণ। বাল্য জীবনে তিনি অশেষ দারিদ্র্য দুঃখ ভোছ, 
করেছেন | পিতৃহীনতার ছুঃখ তিন নিজ জ্রাবুন অনুভব করেছিলেন ৷ সে জন্য 
অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকাদের প্রতি তিনি সহান্ুৃভূতি-সম্পন্ন ছিলেন । 
কোলকাতায় স্বদৃশ্য ও স্থরম্য সৌধ নির্মাণ করে বসবাঁস করলেও, জন্মপল্লীর সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করেননি । আমাদের পাশ্চাত্য ও পরান্টকরণের যুগে পল্লী বাঁউলার 
শিক্ষিত ও অর্থবান ব্যক্তিরা নগরাভিমুখী হয়ে পড়ায়, বাঙলার গ্রাম জীবনে দেখ। 
দেয় চূড়ান্ত অবঙ্ষয়। পল্লীজীবনের প্রতি আমৃত্যু আকর্ষণ ছিল তার। তিনি 
তার পিতৃ-পিতামহের স্বৃতি-বিজড়িত খরন্তি গ্রামের জন্য ন্যুনাধিক লক্ষ টাক! 
বয় করেন। এই গ্রামের শ্র। ও সৌকর্ষবিধানে তীর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। 
গ্রামে মাতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পিতার নামে মধ্য ইংরেজী নিছ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা তার একমাত্র কীতি নয়। এই ছুটি প্রতিষ্টান সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য 
তিনি “রিজার্ত ফাণ্ডে' দশ হাজার টাঁকা গচ্ছিত রাখেন । সুপেয় জলের জন্য 
জন্মপল্লীতে তিনি দুটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও নলকুপ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মচ্ঠার 
জন্য স্থাপন করেন একটি শিবমন্দির । পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তার অভাব। ঈশানচন্্র 
গ্রামবাসীদের যাতায়াতের জন্য একটি পাক! রাস্তা নির্মাণ করে দেন। দরিদ্র 
গ্রামবাসীর! মহাজনের কবলে পড়ে প্রায়শঃ লাঞ্কিত হয় । এজন্য তিনি নামমাত্র 
স্থছে বা বিনা স্থদে খণ প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। বস্তুতঃ স্বগ্রাম খরস্থতির 


ঈশানচন্দ্র ঘোষ ১৫৫ 


উন্নতি বিধানে তিনি যে ত্যাগ ভালবাসা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 
একালের দেশ-নেতৃবৃন্দের পক্ষে তা অনুঘরণযোগ্য। শুধু স্বগ্রামেই নয়, 
কুকুরদ্ট বাঙালীদের চিকিৎসার জন্য তিনি পাঞ্জাবে “কশোলি পাস্তর ইনষ্টিটিউটে” 
সহধর্সিণীর স্ৃতিরক্ষাকর্পে একটি পৃথক ভবন নির্মাণ করে দেন। মৃতা কন্তার 
নামে যাঙগবপুর যস্মা হাসপাতালে রোগীদের বাসোঁপযোগী একটি কুটার দান 
করেন। 

এততব্যতীত তিনি অঙ্জিত অর্থের বিপুল অংশ জনহিততকর কাজে ব্যয় করার 
জন্য নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেন। 

বাঙলা সাহিত্যে তার অবিশ্মরণীয় অবদান বৌদ্ধ 'জাতক। তার জ্োষটপুত্ 
বিশ্রুতকীতি অপ্যাপক প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ পিতার নামে কোলকাতা বিশ্বনিগ্যাঁলয়ে 
পঞ্চাশ হাঁজার টাকা দান করে, তার কীতিকে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থ! 
করেন । প্রতীঢ্যভামাঞ্ লিখিত প্রসিক্ক গন্থাদি বঙ্গভাযাঁয় অনুবাদকল্ে ঈশান 
বুভি, প্রদানের ব্যবস্থা আছে! 

দেশের সাহিত। সংস্কৃতি ও শিক্ষক সমাজের উন্নতি ও জনকলাণ বিধায়ক 
বহুবিধ হিতকমের জন্য আচাষ উঈশানচন্দ্র সমকালীন দেশ-গৌরব নেতৃবুন্দর 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোছিলেন ৷ ১৯২৪ খুষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভার সাধারণ নির্বাচনে 
তিনি কোলকাতা বিশ্ববিছ্ভালয়কেন্দ্রে প্রতিনিধি পদপ্রাথী ছিলেন ৷ এই নির্বাচনে 
তার প্রতিদ্্দী ছিলেন স্তাব আশ্বতোষধ মুখোপাধায় সমধিত, স্তার নীলরতন 
সরকার এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সমথিত বিজয়কৃষ্ণ বন্থু। কিন্তু স্তার 
নীলরতনের অুরোধক্রমে ঈশানচন্দ্র নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন। 
তার এই নীরব দেশ হিতৈঘণ! নেতাজী সৃভাষচন্দ্রের স্থগভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 
ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে স্থভাষচন্দ্র সুদুর ভিয়েনা থেকে অধ্যাপক 
প্রফুল্লচন্তর ঘোষকে লেখেন_-“তিনি বিদ্বান, চরিত্রবান ও সকল দিক দিয়! 
যোগাপুরুম ছিলেন। তদ্বাতীত তাহার সমাজ হিতৈষণ। সকলের গৌরবের 
বিময় ছিল। তাই তাহাকে হারাইয়া আমরা সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাহার 
অমর আত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি অধ্য নিবেদন করিয়া আমি নিজেক ধন্য মনে 
করিতেছি ।” 

আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষ সেকালের শিক্ষক সমাজে যে আদর্শ ও জীবনমন্ত্রের 
বাণী প্রচার করেছিলেন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব জাতিকে নানাভাবে চরিতার্থ 
করেছিল। জ্ঞানে-পাণ্ডিত্যে-দানশীলতায়-দেশহিতৈণায়-সারল্যে তিনি ছিলেন 


১৫৬ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


কীতিমান প্রাতঃম্মরণীয় বাঙীলী। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে (২৮, অক্টোবর ) ৭৭ বৎসর 
বয়সে আচাষ ঈশানচন্ত্র লোকান্তরিত হন। তার মৃত্যুতে সমগ্র বাউলাদেশ 
শোকমগ্র হয়। কোলকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে “এলবার্ট হলে” অনুষ্ঠিত 
লোকসভায় সভাপতি আচার্খ যহুনাথ সরকার উখবাপিত প্রস্তাবটি বর্তমান 
প্রসঙ্গে উদ্ধতিযোগ্য। 

“কলিকাত৷ নগরীর অধিবাসীবুন্দের এই সভা বাণীর স্থসন্তান, দানবীর, শিক্ষক 
সমাজের গোৌরবস্থল, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
মহাপ্রাণ আচার্য ঈশানচন্তর ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ 
করিতেছে । এই সভার মতে, তাহার মৃত্াতে শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে যে 
ক্ষতি হইল তাহ অপৃরণীয়। তাহার চরিত্র হইতে নিয়ম-নিষ্টা এবং শৃঙ্খলাহ্থরাগের 
আদর্শ আমাদের অন্ুকরণীয়। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদিগের 
সহিত তিনি একান্তভাবে মিশিয়! তাহাদিগকে নানাপ্রকার যহৎ আদর্শের দ্বার! 
অন্রপ্রাণিত করিয়াছেন । এই দিক দিয়া দেখিলে তিনি একজন বাঙালী জাতির 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাহার কীতি 'ঠাহাকে বাঙালীর মনে চিরদিন অমর কিয়! 
রাখিবে। ছাত্রদের কর্তব্য, তাহার জীবনপথ ও তাহার আদর্শ সবান্কঃকরণে 
অনুকরণ করা” ( আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪২ )। 

বাস্তবিকই বর্তমান শিক্ষাসংস্কৃতির এই নৈরাজ্যের যুগে ঈশানিচন্দ্রের পৃত 
জীবনকথ] পুনঃপুনঃ পঠিত ও পর্যালোচিত হওয়া গুয়োজন। ৯ঈশানচন্জরের মত 
আদর্শ শিক্ষকবুন্দই এই লক্ষ্যভ্র্ট জাতিকে নৃতন পর সন্ধান দিতে পারেন। 
নব যুগের বাউলাদেশ রচনায় ঈশানচন্ত্র একজন বড় স্থপতি ছিলেন। কন্ত 
সেই ঈশানচন্দ্র আক বিশ্বৃতির অতলে । তাঁর সারম্বত কীতি 10719617000 010019 
জাতক" অপুন! দুপ্লাপ্য । বৌদ্ধ সাহিত্যের এই অনুল্য তথা আকর গ্রন্থখানির 
পুনমুদ্রণের ছারা ঈশানচন্দের স্মৃতির কথঞ্চিৎ রক্ষিত হতে পারে ।* 


* জীশানচন্দ্র ঘোষের কনিষ্টপুত্র অধ্যাপক প্রতুলচন্ত্র ঘোষ ঈশানচন্দ্রের জীবনী 
বিষয়ক তথ্যাদি দিয়ে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এজন্য তার কাছে 
বর্তমান লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 


বসময় মিত্র 


১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর । সন্ধ্যা! সমাগত। রাজেন্র মল্লিকের মার্বেল 
প্যালেসে জম-জমাট বিদায় সর্ধনা সভা । সভায় উপস্থিত আছেন কোলকাতার 
বিশিষ্ট নাগরিকবুন্দ স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্ত্রনাথ বন্থ, সারগাচরণ 
মিত্র, অধ্যাপক ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, অপ্যক্ আরকুহার্ট, রায় হরিধন দন্ত বাহাদুর, ডক্টর 
সতীণ্চন্জ্র বিদ্যাভষণ, অধ্যাপক গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মির্মলচন্ছু চন্ু, 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পিসি ঘোব- এমন অগণিত গণামান্ মাগরিক) 
অধ্যাপক, শিক্ষক, ও ছাত্রসমাজের কলমুখর সভা। ভাযণও শেষ হয়ে এল। 
চোগা ঢাপকান পর! শবশ শ্ুম্ক মণ্ডিত দীর্ঘ সৌম্য ও গুবক্তার কগ্ শেনের দিকে 
খানিকটা! আবেগকম্পিত, ভারী ও মন্থর। তবু তার কথাঞ্ডলা সকল শ্রেণীর 
মানুষের মন ছড়িয়ে পল বানা বলে চললেন_- 49706 1070% 11) 
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02. 1)0010100 5015৮” এই ভাষণ হিন্দু স্কুলের প্রখ্যাতনামী হেডমাষ্টার রায় 
রসময় মিত্র বাহাছুরের। হিন্দু স্বলে রসময় মিত্রের এই শেষ দিন! একটান' 
দীর্ঘ যোল বৎসর হেডমাষ্টারের গুরু দায়িত্ব পালন করে, তিনি চোরবাগানের 
'রসময় আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন। জুড়িগাড়ি করে চলেছেন। পথের ছু'ধারে 
লোক। মাষ্টার মশায়ের গুণগানে ও প্রশংসায় শতমুখ, পথের দুধারের মানুষ | 
জুড়ি গাঁড়র ঘোড়া খুলে দেওয়া হোলে অভিজাত বংশের চারজন ছাত্র টেনে নিয়ে 
চলল বাঙলাদেশের এক বরেণা প্রধান শিক্ষককে! যে সন্মান তিনি লাভ 
করেছিলেন ইতিহাসে তার নজির নেই। বাউলাদেশের একজন শিক্ষকের জীবনে 
এ এক এতিহাসিক ঘটনা । আর কিছুদিন পরেই হিন্দু স্কুলের শতবর্ষের প্রায় 
পরিসমাপ্তি-_নবযুগের বাউলাদেশের শিক্ষ! সাধনার দ্বিতীয় শতকের জয়যাত্রা । 


১৫৮ সেকালের শিক্ষার্ডর 


রায় রসময় মিত্র বাহাছুর, গতমুগের বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজের একটি 
স্মরণীয় নাম। রসময় সেযুগের এক কিংবদস্তী, একটা বিন্ময়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের 
একটানা শিক্ষক জীবনে তিনি বাঙালীর তরুণ চিত্তে মহাঁজীবনের যে উদ্দীপন। 
সঞ্চার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে আমার্দের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে 
এক অবিন্মরণীয় অধ্যায়। হিন্দু স্কুল থেকেই মূলত: এদেশে আধুনিক শিক্ষার 
বিস্তার। এ বিষয়ে হিন্দু স্কুলের একটা সুদৃঢ় এতিহা আছে। বছরের পর বছর 
ধরে সেই এঁতিহোর বনিয়াদ রচিত হয়েছে । হাঁজার হাঁজার ছাত্র-শিক্ষকের 
পরিশ্রমের ফল সেই এঁতিহা। হিন্দু স্কুলের সেই গৌরবদীপ্ত ইতিহাসে রসময় মিত্র 
নিজেই একটা ইতিহাস-_কিন্ত রসময় শুধু হিন্দু স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন 
না। এর বাহি:রও ছিল তার জগত । তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাত্রতী ৷ 

উনিশ শতকের বাউলাঁদেশে তখন নবযুগের প্রলয় কল্লোল । নবজীবনের 
প্লাবনী ধারায় বহুশতাব্দীর জীর্ণ সমাজদ্হে সমূলে উৎপাটিত হতে চলেছিল। 
বাউলাদেশের দিকে দিকে তখন নবযুগের মশাল জলছে। সেই বাগরক্ত উত্তপ্ত 
বাঙলাদেশের গগনতলে বহু মনন্বী বাঙালী দেখা দিলেন। তাদের মধ্যে রসময় 
মিত্র এক উজ্জল নক্ষত্র। ১৮৫৯ সালে রসময় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান 
বধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার অধীন “চানক' গ্রাম। চাঁনক 
গগুগ্রাম। গ্রামের নানা এঁতিহ্‌ ছিল। পাঠশাল! ছিল ছু'তিনটি। এখানকার 
পাঠশালার একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল “শিশ্তরবোধক” এবং বটতলার অসংস্কৃত-সংস্কৃত 
এবং বাউলা পদছ্যানুবাদে রচিত “চাণক্য শ্লোক" । চানক গ্রামে বহুল পরিমাণ 
সংস্কৃতের চর্চা ছিল। গ্রামে ছিল গোটা! চারেক টোল। শচীনন্দন বিদ্চালস্কার 
ছিলেন গ্রামের অলঙ্কার। এই শচীনন্দনের উজ্জল নীলমণির পদ্যানুবাদ এবং 
মথুর1 নাথের “বৃন্দাবন চক্দ্রোদয়' মূলত এই গ্রামেরই সম্পদ । এই উভয় লেখকই 
ছিলেন চানক গ্রামের অধিবাসী । সঙ্গীতবাদ্যের চর্চা ছিল চানক গ্রামে। 
এখানে ছিল অনেকগুলে! করে যাত্রা কীর্তন ও পাচালীর দল। “টৈঠকা” গানেরও 
বহুল প্রচলন ছিল। চানক পলীর এই সব গ্রামীন সংস্কৃতি রসময়ের চরিত্রে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তাঁ জীবনে কীর্তন ও বৈষ্ণব পদ সঙ্গীতে 
রসময়ের দেশব্যাপী খ্যাতির মূলে ছিল অজয় উপত্যকার এই সঙ্গীত মুখর 


পল্লী চাঁনক। 
নবছীপচন্দ্র রসময়ের পিতা, মাতা মাখনমণি। পিত৷ চকদিঘির স্থবিখ্যাত 


সিংহরায় জম্দি/রদিগের সংসারে নায়েবী করতেন। নবহীপচন্দ্র তীক্ষবুদ্ধি 


রসময় মিত্র ১৫৯ 


নির্ভীক, সরলচেতা৷ স্পষ্টবাদী এবং স্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। এই অঞ্চলে 
নবদ্বীপচন্দ্র একজন গণ্যমান্ত লোক ছিলেন। ১২৭* সালের পৌষ মাসে 
নবদ্বীপচন্ত্র পরলোকগমন করেন। তখন রসময়ের বয়স পাঁচ বছর ছু'মাস। 
রসময়ের মাত মাখনমণিও ছিলেন নিরুপম-চরিত্রা। রসময় নিজেই বলেছেন-_ 
“তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ও মেধা ছিল।” রাস পঞ্চাধ্যায় ও কমলাকান্ত 
দত্ত কৃত উহার বাউল! পদ্যান্থবাদ এবং 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা” প্রন্ততি আমার মাতার 
কণ্ঠস্থ ছিল ( কৃপাদুষ্ট-পৃঃ ৪০ ) চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রসময়ের মাতৃদেবীও 
ইহলোক ত্যাগ করেন। বাস্তবিকই অতি অল্ননস্সে রসময় পিতৃ-মাতৃতীন হয়ে 
পড়েন। কনিষ্ঠ পিভৃব্য বিনোদচন্দ্র মিত্র রসময়ের সর্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ 
করেন। তাঁর যত্বে রসময় কোনদিন পিতার অভাব অনুভব করেননি | 
পিভৃব্য বিনোঁদচন্দ্র মিত্রের কাছে রসময়ের ধণ অপরিশোধ্য | 

পাচ বছর বয়সে রসময়ের হাতে খড়ি। কয়েকদিন লেখাপড়ার পরই 
ব্সময়কে পাএশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। বামবগলে তালপাতায় তাড়ি এবং 
নশ্সিণ হস্তে দোয়াত কলম নিয়ে রসময় পাঠশালায় যেতে শুরু করেন। পাঠশাল! 
রসময়ের মন হরণ করেনি । ছু"বছর গুরু মশায়ের পাঠশালায় পড়াঁশুন! চলল। 
এই সময়ে গ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে 
হতিন বছর অধ্যয়ন কালে রসময় “আখ্যান মঞ্চরী' ও চরিতাবলী, প্রভৃতি 
পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত হন। এর পরেই রসময় চানকের সন্নিকটবর্তাঁ 
'বৈবাগীতল! মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে” প্রবিষ্ট ভন। এই বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
3 প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ নন্দী মহাশয়ের নিকট রসময়ের ণ অপরিসীম । বৈরাগী- 
তলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বসময় যখন এঞুথম শ্রেণীতে পড়ে, সে সময়ে বস্িমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃ-জামাতা৷ কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট জেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তিনি রসময়ের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভার লক্ষণ 
উপলব্ধি করে, তাকে কোন ভাল স্কুলে ভতি করার নিরেশ দান করেন। 
দাঁরিদ্র্কে অঙ্গীকার করেও রসময়ের মাতা ও পিতৃব্য রসময়কে সিউড়ি জিলা 
স্কুলে ভি করতে সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে চানক গ্রামের নিকটবতাঁ গণপুর মধ্য 
বাউল। বিদ্যালয়ে রসময়কে কিছুদিনের জন্য অধ্যয়ন করতে হোল। তখন 
বীরভূম জিলা স্কুলে প্রথিতযশাঃ শিবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। শিবচন্দ্রের ন্তায় চরিত্রবান, কর্তব্যপরায়ণ ও ছাত্র হিতৈষী শিক্ষক 
£সকালেও প্রায় দুর্লভ ছিল। কিন্তু রসময় স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন 


১৬০ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


না। দীর্ঘকাল ধরে ম্যালেরিয়৷ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের 
আশা বিলীন হতে চললো । অগত্যা তিনি সিউড়ী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে মনস্থ করলেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেদার- 
নাথ ভট্টাচার্য গণিতে ও সাহিত্যে পারদর্শা শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে সিউড়ীতে 
তিনি একজন পাঁ্রীর সহিত পরিচিত হলেন। পাত্রীর দেশাস্তরে গমন করার 
সময় “সম্বন্ধনিরূপণ” । খুষ্টধর্ম সমর্থক ) লোহারাম শিরোরত্বের বাংল! ব্যাকরণ”, 
“চারুপাণ ভূৃতীয় ভাগ, ষছুগোপালের পগ্ভপাঠ, তৃতীয় ভাগ, কুষ্চন্দ্র রায়ের 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রসময়ুক উপহার দিয়ে যান; রসময়ের 
ছাত্রস্তীবনে এ এক পরম লাভ। রসময় বঙ্গবিগ্ালয়ে শ্রেণীর সর্বশ্রেঠ ছাত্রবপে 
বিবেচিত হা'লেন। বঙ্ষবিষ্ভালয় থেক ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করে বৃত্তিপ্রাপ্ত হলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়বার পথ আবার উনুক্ত 
হোল! চাঁর বৎসরের জন্ত বৃত্তি লাভ করলেন। বরসময় এবাব পুনরায় সিউড়ী 
ভিলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীত ভতি হলেন। এই বিদ্যালয়ে ভৃতীয় শ্রেণীতে 
অধায়নকালে তিনি লড সত্যোন্ত্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থত্রে আবদ্ধ 
হলেন। সত্যেন্্রপ্রলন্ন আজীবন রসময়ের সঙ্গে বন্ধৃত্বন্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
সিউড়া কিল স্কুলে অধ্যয়ন কালে তার বিবাহকম স্ুুসস্পন্ন হয়। তারিখ ১২৮২ 
সালের মাঘ মাস। জিলা স্কুলে রসময় মেধাবা ছাত্র হিসেবে পরিচিত হলেন-__ 
প্রতি বখ্সরই পারিতোধিক লাভ করতে লাগলেন। সিউড়া জিল। স্কুলে অধ্যয়ন- 
কালে বিভাগীফ স্কুল পরিদর্শক সাহিত্গেবী ভূদ্বে মুখোপাধ্যায় এই স্কুল 
পরিদর্শনকালে রসময় মিভ্ত সম্পর্কে লিখেছেলেন “নও 50025০া) 96 10995 001) 
৮1106 [705]1151) কা০11) 0: ৮৮15010 1২.859.10% 001) %৮1100 [50011511009 
০০0৫900]9. এনট্রান্স পরীক্ষার ঠিক প্রাক্কালে রসময়ের মাভবিয়োগ ঘটে । 
মাতৃভক্ত রসময়ের জীবনে নেমে আমে গাঢ় তমিন্্।। তথাপি এনট্রাহ্স পরীক্ষায় 
বধমান ডিভিশনে সর্বোচ্চ স্থান অধ্বিকার করে ১৫ টাকার বুন্তিলাভ করেন। 
এনট্রান্স পাশের কাল ১৮৭৭ সাল। বন্ধু সতোন্ত্রপ্রসন্ন এই পরীক্ষায় ১০ টাঁকার 
বৃত্তি লাভ করেন। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম মহাশয় রসময়ের 
£শংসাপত্রে লিখেছিলেন-_1010 51921655106 1005 07800 1:609005 01০2 
019016017 101005610 
এবারে রসময়ের কলেজ জীবন। এডুকেশন গেজেটে রসময় বুত্তিলাভের 
ধবাদ অবগত হন। জত্যোন্ত্প্রস্ন কোলকাঁত৷ প্রেসিভেন্দী কলেজে প্রবি্ 
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হুলেন। দরিদ্রত! নিবন্ধন রসময় কোলকাতা! প্রেসিডেন্দসীতে প্রবেশ করতে 
পারলেন না। হুগলী কলেজেই অগত্যা ভর্তি হতে হোল । এফ, এ, পরীক্ষায় 
বিভাগীয় বৃত্তিলাভের অধিকতর সম্ভাবন। বিবেচনায় তিনি ম্যালেরিয়া প্রগীড়িত 
হুগলী কলেজকেই অধ্যয়নক্ষেত্র নিবাচন করেন । তখন স্থগলী কলেজের অধ্যক্ষ 
ডবলিউ গ্রাফিথস্‌ সাহেব। তিনি ছাত্রহিতৈষী ও মহান্ুভব শিক্ষাত্রতীরূপে 
অশেষ শ্রদ্ধা ও খ্যাতি অর্জন করেন। রসময়ের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্ণয়ে 
গ্রাফিথস্‌ সাহেবের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । কিন্ত মাতৃবিয়োগ জনিত শোক, 
অর্থাভ।ব এবং ক্রমাগত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রসময় পড়াশুনায় তেমন 
মনোযোগী হতে পারলেন না । তথাপি অধ্যক্ষ গীফিথস সাহেবের আন্ুকুল্য ও 
উৎসাহে তিনি এফ, এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল 
পেলেন না । ১৮৬৯ খুষ্টান্ধে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলেন। কিন্তু এ বৎসর কোন ছাহই থম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, 
সেজন্য ছিতায় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও রসময় ২৭ টাঁকা নুত্তি লাঁভ করলেন। 
হুগলী কলেজের ছাত্রজীবনে অধ্যক্ষ গ্রীফিথস, অধ্যাপক জনম্যান, বেভাঃ 
লালবিহারী দে এবং অবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কৃতবিদ্য অধ্যাপকবুন্দের পদতলে 
বসে তিনি পাঠ গঠহণের স্থযোগ লাভ করেন। এদের কাছেই এসময় জ্ঞান 
বিজ্ঞানের নৃতন জগতের সন্ধান পান। 

নানা কারণে, বহু বিলঙ্বে তিনি বি, এ ক্লাসে যোগদান করন। তৃতীয় 
বাষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি বর্ণমান বিভাগের কমিশনারের আফতসে ৩০ 
টাক! বেতনের একটা চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। সে সময়ে সাহিত্যসমাট 
বন্ছিমচন্দ্র ছিলেন কমিশনারের পার্শোনাল এ্যাসিস্ট্যাপ্ট । বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা 
রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় রসময়ের সহাধ্যায়ী ও হিতৈধী বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
রসময়ের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাকে অতিশয় তিরস্কার করেন এবং চাকুরীব আশ! 
ত্যাগ করত উপদর্দেশ দেন। যাহোক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় তিনি 
হুগলী কলেজে সবোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরেজীতত প্রথম শ্রেণাব 
অনাস” লাভ করেন। হুগলী কলেজে সবোচ্চ স্থান অধিকার করায় তনি 
মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। মাসিক ২৫ টাকার এই বৃত্তি 
উচ্চ শিক্ষায় আরও প্রেরণ! দিল। বি, এ, পরীক্ষায় সময় গণিতে কলেজের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেন ,এজন্য '[01:2599 9০1৫ [9৭913 তার 
অধিকারে আসে । অধ্যক্ষ গ্রীফিথস্‌ সাহেবের ইচ্ছ! ছিল রসময় গণিতে এম, এ 
শিক্ষাপ্ডর--১১ 
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পড়বেন। কিন্তু এ সময়ে সংসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য তার নিতান্ত কর্তব্য 
হয়ে পড়েছিল। গণিতে এম, এ অধ্যয়ন করলে নিজের পড়াশুনা ব্যতীত তিনি 
কিছু মাত্র সময় পাবেন না। অথচ ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জন তাকে করতেই 
হবে। এজন্য রসময় ইংরেজীতে এম, এ, দেওয়ার অভিপ্রায় করলেন। এ বিষয়ে 
অধ্যাপক জন ম্যান তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে এম, এ পরীক্ষায় রসময় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ 
করলেন। এখানেই রসময়ের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি । 

পাঠ্যাবস্থাতেই রসময় আইন ব্যবসায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষার সময় তিনি মোক্তারি পরীক্ষার কথ! মনে করেছিলেন। এনট্রাম্সের 
সময় আইন পরীক্ষা দিয়ে মুস্লেফী আদালতে আইন ব্যবসার কথ! ভেবেছিলেন 
বি, এ পাশের পর বি, এল, পরীক্ষা দিয়ে জজ আদালতে ওকালতীর আশা 
করেছিলেন । এমন কি, বি, এ ও এম, এ পাঠের সময় তিনি'কিছুকাল আইন 
অধ্যয়নও করেন। কিন্ত তার এই সঙ্ঞান চিন্তা ফলপ্রস্থ হয়ে ওঠেনি । অলক্ষ্য 
থেকে ঈশ্বর তাকে নবযুগের বাঙউলাদেশের একজন বরেণ্য শিক্ষকরূপে তার 
গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিলেন । গ্রীফিথ স্‌ সাহেবের উপদেশে তিনি ব্যবহার- 
জীবি হওয়ার সঙ্ষল্প ত্যাগ করেন। অথচ অর্থোপার্জন একান্ত প্রয়োজন। 
স্থতরাঁং শিক্ষা-বিভাগের একটি চাঁকুরীর জন্য তিনি তার বিদেশী অভিভবিক ও 
হিতৈষী গ্রীফিথস্‌ সাহেবের শরণাপন্ন হলেন । তিনি কোন স্কুলের হেড মাষ্টার 
বা কোন কলেজের লেকচারারশিপের জন্য স্থপারিশ করে তদাশীস্তন শিক্ষাধিকারে 
বেলেট্‌ সাহেবের নিকট পত্র দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপদের সন্ধান মিললো 
না। উত্তরপাড়! জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে শুনে, তিনি 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কিন্তু এ পদে একজন 
ভূতীয় শ্রেণীর গণিতের এম-এ-র নিয়োগ নিশ্চিত হয়ে যায়। সে সময় নবপ্রতিষ্ঠিত 
মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০ টাক! বেতন একজন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্ 
ছিল। এই মেদিনীপুর টাউন স্ুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে রসময়ের কর্ম- 
জীবনের স্থচন!। 

উনিশ শতকের শেষলগ্ন। সেকালে বিশ্ববিদ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র রসময় মিক্স । 
অনায়াসে অর্থকরী সরকারী কাজ জুটিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষক 
ভীবনকেই তিনি বরণ করে নিলেন। অধ্যক্ষ গ্রাফিথস্ সাহেবের কাছে 
ওকালতীকে তিনি অবজ্ঞা করতে শিখেছিলেন। শিক্ষক জীবনের মধ্যে তিনি 
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157 11517162100. 17151) 001110176 এর মন্ত্র খুজে পেলেন। আজীবন 
দারিদ্র্য ও দুঃখ জর্জরিত রসময় মিত্র ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০০ 
টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হছলেন। মানুষ তৈরীর মহামন্্রে 
উদদ্ধ হলেন রসময়। কিন্তু মেদিনীপুর টাউন স্কুলে এক মাসের অনধিককাল 
ছিলেন। এ সময়ে মহামান্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্থপারিশে ৫০ টাকা বেতনে 
হুগলী নর্মাল স্কুলে গণিত শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। বেতন কম হলেও 
হুগলী তার পুরাতন স্থান। তাছাড়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও গ্রাফিথস্‌ সাহেবের 
সাহচর্ধকে তিনি অতিশয় মুল্যবান মনে করলেন। বাউলার নর্মাল স্কুলগুলি 
ভূ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্ষয় কীতি। হুগলী নর্মাল স্কুলে তিনি 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধীমান্‌ রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি 
সে সময়ে হুগলী নর্মাল স্বুলের প্রধান শিক্ষক। 

হুগলী নর্মীল স্কুলে পাচ ছ” মাস কাজ করার পর রসময় “আরা জিলা স্কুলে” 
৬ষ্ঠ গ্রেডে অতিরিক্ত শিশ্পতকের পদে যোগদান করেন। সে সময় হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন “আরা জিলা স্থলে” দ্বিতীয় শিক্ষক। হরিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় গণিতে এম-এ হুলেও বহু বিবয়েই পণ্ডিত । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ছিলেন নৈহাঁটীর নিকটবতাঁ মাদরাল গ্রামের বাসিন্টা। ইনি পরে হুগলী 
কলেজিয়েট স্থুলের হেভমাষ্টার পদে বৃত হন। আর! জিলা স্কুলে থাকাকালীন 
তাকে রোগ-শোক এবং কন্যার মৃত্যুজনি'ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য 
তিনি “আরা জিল। স্কুল” থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। সেই সময় 
বীরভূম জিল! স্কুলের লক্বপ্রতিষ্ট প্রধান শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম মহাশয় হুগলী জিলা 
স্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ট প্রধান শিক্ষক। হুগলী কলেজিয়েটু স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ 
শূন্য ছিল। এই পদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি শ্তভান্ুধ্যায়ী অধ্যক্ষ গ্রীফিথস্‌ 
সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। সাহেব তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ । 
মুখ্যতঃ ীফিথস্‌ সাহেব ও শিক্ষাপ্তরু শিবচন্দ্র সোম প্রভতির প্রচেষ্টায় রসময় 
হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হয়ে এলেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে রসময় 
আনন্দের সঙ্গে কাজ করে চললেন। তার আগমনের পর থেকে স্কুলের নান! 
বিষয়ে উন্নতি হতে লাগল । এই সময়ে রসময়ের জীবনে নেমে এল ছুর্দিনের 
কালে! মেঘ। তার প্রথম! কন্ত। মাত্র ন' বছর বয়সে বৈধব্য বরণ করে। অকালে 
লোকাম্তরিত হয় পিতৃব্য পুত্র এবং অবশেষে পিতৃব্যদেব। রসময়ের কাছে 
জীবন ও জগণ্ বিষময় মনে হল। কিন্তু মহৎ চরিত্র কখনই দুঃখের কাল সাগরে 
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বিলীন হয়ে যায় না। সম্মুখের বাধা বিপত্তি অঙ্গীকার করেই তারা নব দিগন্ত 
সন্ধানের পথিক । আজীবন ভগবদ্তক্ত রসময়ের স্থৃপ্ত বৈষ্ণব চেতন! এই সময়েই 
গ্রজ্বলিত হয়ে ওঠে । তাঁর দেশ, সমাজ ও বংশে বৈষ্বতার প্রবাহ ছিল। 
“রসময়' নামটিই বৈষ্ণবস্থলভ। রসময় জীবনের এই ঘোর ছুর্দিনে সেই মহৎ 
বৈষ্ণব বচন “তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা” সেটি স্মরণ করলেন। হুগলী 
থেকেই কমলাকান্ত দত্তের রাস-রস-কণিকা" সম্পাদন! করে প্রকাশ করেন। 

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে রসময় শিক্ষক হিসেবে তার পারদ্শিতাকে পরিস্ফুট 
করে তুললেন। নন্দলাল কলেজিয়েট্‌ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার অন্ুপস্থিতি- 
কালে এক বৎসর রসময় ৮৮ জন ছাত্রকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন 
--সে বৎসর বিদ্যালয়ের চরম সাফল্যে গ্রীফিথস্‌ সাহেব অতিশয় প্রীত হন। 
হুগলী কলেজিয়েট্‌ স্কুলে যখন শিক্ষক হিসেবে তার যশোরাশি সগ্যবিকশিত প্রায় 
_-সে সময় তিনি হুগলী কলেজেও কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনা করেন। অধ্যক্ষ 
মৌয়াট সাহেব রসময়ের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে কলেজের লেকচারার পদে 
নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আর একবারও গ্রাফিথস্‌ সাহেব তাকে কলেজের 
অধ্যাপন! কাজে আহ্বান করেছিলেন । কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন্দলাল দাস 
মহাশয় বিদ্যালয়ে অপরিহার্য বিবেচনায়, তার ছাড়পত্র মগ্তুর করেননি । হুগলী 
কলেজিয়েট্‌ স্কুলে তিনি ১৮৯৫ সাল পথস্ত শিক্ষকতা করেন। হুগলী কলেজিয়েট 
স্কুলেই তার শিক্ষকখ্যাতি ছড়িয়ে পুড়ে । 7৫. 2201)2119 তার [71560 ০1 
[70051% 0011956 গ্রন্থে লেখেন “11 1895, 00 50109011790 06 ৪0৮27- 
786০ ০0৫6 2]. 2%:5611600 92০0170. 10095001, [২859.7095 11102) 2062] 
৮2105 [২91 13917020001 2170 17520. 1095601 01 076 77910 2170 1711 00 
901)001.% (0959. 107 ) 

১৮৯৫ সালের শেষ দিকে অধ্যন্গ গ্রীফিথস্‌ সাহেবের আহ্বানে তিনি 
কোলকাতি। হেয়ার স্কুলে ছ্িতীয় শিক্ষক পদে যোগ দেন। গ্রীফিথস্‌ সাহেব তখন 
প্রেসিডেন্সীর অধ্যক্ষ । রসময় হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগদানে 
অনিচ্ছুক ছিলেন। সে সময়ে বিদ্যালয়ের গুধান শিক্ষক ছিলেন অক্ষয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় । কিন্তু শিক্ষার্র গ্রীফিথস্‌ সাহেবের উপদেশকে তিনি অবহেল! 
করতে পারেননি । কারণ গ্রাফিথস্‌ সাহেব রসময়ের ছাত্র ও শিক্ষকজীবনে 
যাবতীয় উন্নতির কারণ। হেয়ার স্কুলে যোগদানের অল্প দিন পরেই হেডমাষ্টার 
অক্ষয়কুমার লোকান্তরিত হন। সে সময়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা অবনতির পথে। 
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গ্রীফিথস্‌ সাহেব চলে গেলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন পেডলার 
সাহেব। আরও পরে রো, গিলিল্যাণ্ড বুথ, এডওয়ার্ডস্‌ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফটের স্থলাভিষিক্ত হলেন 
মার্টিন সাহেব। মুখ্যতঃ গ্রীফিথস্, পেডলার ও ক্রফট প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
বিদগণের প্রচেষ্টায় রসময় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক পর্দে উন্নীত হন। হেয়ার 
স্থলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি 'প্রতিন্সিয়াল সাভিস' 
লাভ করেন। রসময় তার নবীন উদ্ভম ও আদম্য উৎসাহ নিয়ে হেয়ার স্কুলের 
উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। রসময়ের পারদশিতা লক্ষ্য করে শিক্ষা বিভাগ 
মন্তব); করে লিখলেন "10 56০20 70£:959 01 05০ [7970 91001 01)061 
017০ 101:059110 [79201079500] 15 1)16101 98015190001.” রসময়ের জীবনে 
“হেয়ার স্কুল এরকারী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারীর প্রথম পরীক্ষাস্থল। রসময় হেয়ার 
প্লে পাঁচ বসব ছিলেন! 

আধুনিক শিক্ষাবিজ্তারের ক্ষেত্রে হেয়ার ও হিন্দ স্কুলর অবদান ও এতিহা 
গৌরবময় । উনিশ শতকের গোধুলিলগ্নে এতিহ্থপুষ্ট এই ছুই নিদ্যানিকেতন প্রায় 
অবলুণ্ধ হ:ত চলেছিল । রসময়ের পরিঢালন দক্ষতা ও শিক্ষা নৈপুণ্যে হেয়ার স্কুল 
অচিংর নবজীনন লাভ করল । শিক্ষক হিসেবে রসময়েব দক্ষতা অচিরে শিক্ষা 
বিভাগের গো্রীড়ত হল। হভুগলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হিঘেবে তাব 
পাঁবদশিতার কথা প্রচারিত হয়েছিল। এই সময় হিন্দু স্কুলের শোচনীয় অবস্থার 
কথা বিবেচশ| করে গভর্ণর শ্তাঁন চার্লস এস্র়িট বিদ্যালয় উঠিয়ে দেওয়ার জন্ত 
সাকুলার জারি করেছিলেন। কিন্ধু হিন্দ স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র যতীন্দ্রযোহন এাকুর 
প্রমুখ গণ্যমান্য ন্যক্তিরা 'এইরপ প্রস্তাবকে অপ্রত্যাশিত ও ছুঃখজনক বলে ঘোষণ! 
করেন। তাদ্রে যুক্তিপূর্ণ তীত্র আবেদনের ফলে বড়লাট এই বিদ্যালয় বন্ধ 
করবার প্রস্তাব রহিত করে দেন। এই সংকটজনক সময়ে ডিরেইর স্যার 
আলেকজাগু'র পেডলার রসম্বয়কে হিন্দ স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত করলেন। এ 
১৯১৯ সালের কখা। অতঃপর হিন্দু স্কুলের হেডমাষ্টার হিসেবেই রসময় বাঙলা- 
দেশের শিক্ষাজগতে অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেন। হিন্দ স্কুলেই তাঁর অবশিষ্ট 
কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। রসময় পতনোন্মুখ হিন্দু স্কুলকে গৌরবের চরম শিখরে 
উন্নীত করেন। বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতির ব্যাপারে সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ তার 
সহযোগী হলেন। বিশেষ করে, অভয়চরণ পাল, রামযছু তত্রীচার্যয, প্ডিত কেদার- 
নাথ ঘোষ, স্ুবলচন্দ্র দাস, কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, 
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ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামান্থজ বিদ্যার্ণৰ এবং পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 
প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ হিন্দু স্কুলের উন্নতিবিধানে রসময়কে নানাভাবে সাহায্য 
করলেন। রসময়ের অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলের সর্বাজীন উন্নতি সাধিত হ'ল। ছাত্র- 
সংখ্যা বাড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, নাটক অভিনয়ে, 
আবৃত্তিতে, দেশহিতকর কাজে, সর্বত্রই হিন্দু স্থলের ছাব্রগণের নাম তালিকার 
পুরোভাগে দেখা গেল। প্রতিবৎসরেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জুনিয়র স্বলারশিপ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গ্রথম স্থান অধিকার করে চলল । স্কুলের শিক্ষক ও 
ছাজসমাজে নিয়মানুবতিতা, শিষ্টাচার, বিনয়, শ্রদ্ধা! গ্রভৃতি সদগুণগুলি উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে দেখা দিল। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ শিষ্টাচার 
ও শৃঙ্খলা দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের ত্গানীস্তন অধ্যক্ষ মিঃ জেমস্‌ লিখেছিলেন 
“615 2157255 2. 01685070 00 ০0106 9 002 [71700 5010001.৮ মৃতপ্রায় 
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শিক্ষাজগতে হিন্দু স্কুলের গৌরবের ছিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া ছুদদর। ১৮৭৮ 
থেকে ১৮৮২ এই পাচ বছরে এই স্কুলের ছেলেরা পর পর পাচবার এনট্রান্স পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান দখল করে। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৫ 
সালে। চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র দত্ত ও ক্ষিতিশচন্দ্র সেন, পালা করে এই তিন 
বছর এনট্রান্দে প্রথম স্থান দখল করেন। তখন স্কুলের হেডমাষ্টার রসময় মিত্র । 
রসময় ছিলেন নিপুণ সংগঠক এবং আদর্শ শিক্ষক। নিজের চারিত্রিক সততা 
তিনি ছাত্র ও সহকমী্দের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। হিন্দ 
স্কুলের শিক্ষকজীবনে রসময় অন্যুন আট বৎসর কাল “সেপ্টণল টেক্সট বুক 
কমিটির” সভ্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। পেডলার ও আর্ল সাহেবের সময় শিক্ষা 
সংস্কার মূলক যে কমিটি গঠিত হয়, রসময় সেই কমিটিতেও সদশ্তপদ লাভ 
করেন । হ্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ম্যাদ্রিকের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। 


রসময় মিত্র চর 


উপচাধ দেবপ্রপাদ সর্বাধিকারী এ বিষয়ে রসময়কে আন্থকুল্য করেন। শিক্ষা 
বিভাগে রসময়ের নিরলস সাধনাকে তদানীস্তন সরকার সমাদৃত করলেন। ১৯০৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হলেন। সামান্য শিক্ষকের পক্ষে 
এই সন্গমানলাভ বোধহয় রসময়ের ক্ষেত্রেই প্রথম। তার এই সম্মানলাভে 
ভাষাচার্য হরিনাথ দে মহাশয় লিখলেন-_-“0600016 1706 60 50751000170 
50] 1] 5001 167 10000015214 1079% 500] 11৬0 101 00 20195 ৫৬০1 
111£101 01795, 20০.” 

রসময়ের অগণিত ছাত্র বাউলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি-_ প্রায় 
সর্বক্ষেত্রে সেকালের বাঙলাঁদেশে এবং একালেও ইতিহাস স্থ্ট করেছে__-আজও 
তার শিক্ষা নির্বাপিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে তার কতিপয় কৃতী ছাত্রের নাম উল্লেখ 
কর! যাচ্ছে! দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপু, মহীশুরের দেওয়ান জানশরণ 
চক্রবর্তাঁ, বিচারপদ্তি কমলচন্দর চন্দ্র, বিজয় প্রসাদ সিংহরায়, বিজ্ঞানাঁচার্ধ সততোন্দনাঁথ 
বন্থ, অধ্যাপক অশোঁকনাখ শান্ধী, ইতিহাসাচাধ রমেশ্চন্দ্র মজুমদার, ব্যারিষ্টার 
বি, সি, চ্যাটা, ডাঃনীলরতন' সেনগুপ্পু, ডাঃ গণপতি পাঞ্জা, কবিরাঁজ শিবনাথ 
সেন, তুযারকান্তি ঘোষ, নিমলচন্দ্র চন্দ, দেবপ্রসাদ খৈহান, কবি যতীক্ুমাহন 
বাগচী, অধ্যাপক নারায়ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি মনম্বী বাঙালী রসময়ের শিক্ষকভীবনের গৌরব । এইরূপ নিপুল সংখ্যক 
কৃতী ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দেওয়ার স্থযোগ বাঙউলাদেশের আর কোন শিক্ষকের 
জীবনে সম্ভব হয়েছে কিনা 'আমাঁদের সঠিক জানা! মেই। ১৯১৬ জালের ১০ই 
জানুয়ারী হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের পারিতোধিক বিতরণ উত্সব একই সম্মিলিত 
সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উভম্ব বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রসময় সভাপতি লর্ড 
কারমাইকেলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ১৯১৬ খুষ্টা:ব্ ১৬ই নভেম্বর 
আচার্য রসময় হিন্দু স্কুলে একাদিব্রমে স্থদীর্ঘ ১৭ বংসর কাজ করার পর অবসর 
গ্রহণ করেন। তার অবসর গ্রহণের সময় স্তার গুরুদাস বলেছিলেন “4 
10111112170 60100017900] 012 10111119110 ০2601.” অবসর গহণের পর 
রসময় ১৫ বতসরকাঁল জীবিত ছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস 
কাটোয়ায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে রসময় ছিলেন অভ্যর্থন! 
সমিতির সভাপতি । ১৯৩১ খুষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল নবযুগের বরেণ্য শিক্ষক 
রসময় মিত্র ইহধাম ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে দেশের সংবাদপত্রগুলিতে 
শোকের ছায়া নেমে আসে । বাঙলার শিক্ষক সমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


১৬৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


রসময় খাটি শিক্ষক। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বার উৎ্বষ্ট শিক্ষক হওয়। যায় 
না। রসময় বহু শাস্ত্রবিশারদ হয়েও ছাত্রসমাজের মধ্যে পাণ্তিত্য প্রকাশে তার 
অনীহা! ছিল। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে ছাত্রহদয় জয় করা যায় না-_ প্রয়োজন স্লেহময় 
হৃদয়। রসময় তার অবারিত হৃদয় দাক্ষিণ্য দিয়ে শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজের 
হৃদয় জয় করেছিলেন । ছাত্র সমাজের সঙ্গে হৃদয়গত আত্মাগত যোগ না থাকলে 
শিক্ষকের কোন শিক্ষণই ছাত্র হৃদয়ে মুদ্রিত হয় না, ছাত্রহদয় স্পর্শ করে না। এই 
ভালবাসা সেই স্পর্শমণি-_যার পরশে ছাত্রদের লৌহহদয়ও সোনায় পরিণত 
হয়। জন্ম-শিক্ষকের চরিত্রে ভালবাসার এই অফুরন্ত নিঝ'রধার! চির প্রবহমান । 
এই সব শিক্ষকের কাছে ছাত্রসমাজই তীরের স্বপ্নের জগত । কোন প্রলোভন 
তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। তারা যেন জন্ম শিক্ষক হয়ে এসেছেন। 
সেজন্যই পাণ্ডিত্যগবাঁ, হৃদয়হীন শিক্ষকের শিক্ষা প্রায়শ ফলপ্রন্থ হয় না। রসময় 
ছিলেন এই রকম হদয়বান, স্েহপ্রবণ এবং তীক্ষধী আদর্শ শিক্ষক । 

বসময় আজীবন ছাত্রদের জন্য ভেবেছেন । মুরোপীয় ও দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান 
নিষ্াত হয়েও তিনি কোন উল্লেখা সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় রাখেননি 
এসব ক্ষেত্রে তার ভাববার সময় ছিল না। মানুষ তৈরীর সাবনাতেই তিনি 
মগ্র। সেজন তিনি য! কিছু লিখেছেন সেই ছাত্রপমাঁজের শুতাশুভ বিবেচনা করে। 
সেকালের বাঙলাদেশের ইংরেজী ও বাউলা ভাষা শিক্ষার জন্য রসময় কয়েকখানি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । “বাউলাদেশের শিক্ষা জগতে রসময়ের এই সব 
ছাত্রপাঠ্য পুস্তকগুলি প্রায় অদ্ধ-শতাবদী ব্যাপী অপরিহাধ গ্রন্থরূপে বিবেচিত ছিল। 
তার রচিত মৌলিকগ্রন্থ ও কিছু কিছু নিবন্ধাদির কথাও শোন! যায়। তার 
রচিত সব পুস্তক-পুস্তিকার খবর হয়ত সঠিক দেওয়া যাবে না। তবুও তার রচিত 
কয়েকখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করছি £- 
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(৭) কৃপাবৃষ্টি ( আত্মজীবনী-১৩২৫ ) 
(৮) রাস-রস কণিক। ( কমলাকান্ত দত্ত কৃত সম্পাদিত গ্রন্থ ১৩০২ ) 
বাশবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত, 'পৃণিমা” পত্রিকায় বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে তিনি 


রসময় মিত্র ১৬৯ 


প্রায়শঃ লিখতেন। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কৃপাবৃষ্টি, গ্রন্থথানি বাউলা 
আত্মজীবনী দূলক সাহিত্যে অতুলনীয় । এই গ্রস্থথানি বাউলা! গদ্য শিল্পের সার্থক 
নিদর্শন। তিনি গতযুগের বাউলাদেশের দ্গিঞ্ধ মনোগ্রাহী বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেছেন এই গ্রন্থে । রসময় সাহিত্যসেবায় মনোযোগী হলে সাহিত্যকেও 
শ্রীমপ্ডিত করে তুলতে পারতেন । 'কৃপাবৃষ্টিতে এই সত্যের নিদর্শন বিদ্যমান । 
রসময়ের শিক্ষক জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থিত করা গেল। অতিশয় 
দুঃখ দারিজ্র্ের সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন '্রতিভাবলে নবযুগের বাঙলাঁদেশে তিনি 
স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মহিমী অর্জন করেন । শিক্ষা জদ্বাচার এবং জন্থোষই ছিল 
তার চরিত্র গৌরবের মূল। শিক্ষক হিসাবে তার মহত্বের দিকটি স্ুবিদিত। এই 
স্থত্রে তার চরিত্রের আর একটি গৌরবের দিক উল্লেখ করতে হয়। রসময় 
ধামিক--রসময় পরম বৈষ্ণব । বাঙলার কীর্তন সঙ্গীতে তিনি এক কিংবদন্তী । 
কণ্টকনগর কাটোয়া বৈষব তীর্থভূমি। কাটোয়ার নিকটবত্তাঁ “চানক' তার 
জন্মপল্লী । এই জনপদ্দে বিশেষ করে রাটবঙ্গে বৈষ্ণব সংস্কৃতির স্ফরণ ও পরিবর্ধন ! 
তার পি ও মাতৃকুল বৈষ্ণব এঁতিহো পরিপুষ্ট। জননীর ক্রোড়ে বসে তিনি 
বৈষ্ণব মন্্ব লাভ করেন। বেঞ্ুব শাক্জ ও সাহিত্যে রসময়ের জননী বিছুষী ছিলেন 
বলা যায়। অতি তরুণ বয়স থেকেই রসময়েব মধ্যে বৈষ্ণবকারের স্করণ ঘটে। 
পরিণত বয়সে কীতন সঙ্গীতে রসময় বাউলার শিক্ষিত সমাজে শ্রদ্ধার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব । ইংরেজ শিক্ষালাভের ফলে তা 
দূরীড়ত হয়নি। আত্মজীবণী 'কুপাদৃষ্টিতে তার বৈষ্ঞবানুরাগ সন্বদ্ধে তিনি 
বিভ্ততত আলোচনা করেছেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত “প্রাচীন কাঁবা সংগ্রহ” 
গন্থখানির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তিনি বহু পদসঙীতের সঙ্গে পরিচিত হন। 
প্রভূপাদ অতুলকৃষ্জ গোস্বামী, টাকীর জমি যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্তাব 
দেবপ্রসাদদ সর্বাধিকারী, কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, স্তার গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের গণ্যমান্য অনেকেই রসময়ের কীর্তন গান শুনে 
আকুষ্ট হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে একট! পথক নিবন্ধের অবতারণা কর! যেতে 
পারে। কীর্তন সঙ্গীত ও বৈষ্ণবতায় তিনি যে সেকালীন বাউলাদেশে খ্যাতির 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হুগলী 
কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা কালে তিনি রাস রসকণিকা” নামে একখানি গ্রন্থ 
সম্পাদন! করে প্রকাশ করেন। পণিমা” পত্রিকায় তিনি প্রায়শঃ বৈষ্বধর্ম 
সম্পর্কে লিখতেন ।* কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
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ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর বাঙলাদেশে যে নৃতন শিক্ষক সমাজের আবির্ভাব 
হয়__রায় রসময় মিত্র বাহাদুর সেকালের সেই শিক্ষক সমাজে একটি অবিস্মরণীয় 
নাম। রসময়ের তিরোধানের পর বাউলা শিক্ষাজগতে কত গঙ্গার জল মিলে মিশে 
একাকার হয়েছে-_কিন্ত রসময়ের শিক্ষক খ্যাতি আজও একটা দূরশ্রুত কিংবদস্তীর 
মত। যুগ প্রবাহে ভিত্তিযল উৎপাটনকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত্ত চিন্তাধারা একে 
মিলিত হয়েছে-_ সমাঁজচিন্তায় ও শিক্ষা! পদ্ধতিতে এসেছে কত ভাবপ্রাবন । কিন্ত 
মানুষ গড়ার বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকের চরিত্র গৌরব, শিক্ষকের বিদ্যা, সরলতা, ত্যাগ, 
ন্েহ, সহাম্থৃভূত্ি এই সব চিরকালীন গুণণুলির নিশ্চয়ই আজও মুল্য আছে 
বাউলাদেশের এই শিক্ষাসঙ্কটে রসময়ের মত খাঁটি শিক্ষকদের প্রয়োজন বোধ 
হয়। ইহা ক্ষোভর বিষয় এদের অনন্থব্রত শিক্ষা ও সাধনার কথ! একালে 
প্রায়বিস্ৃত। তবু এই নৃতন বাউলাদেশ রচনার ইতিহাসে__নবযুগের স্থপতিদের 
শোভাযাত্রায় রসময় মিত্রের মত শিক্ষক সমাজের অবদান নগণ্য নয়। তার 
অন্যতম কৃতী ছাত্র এতিহাজিক আচার্য রমেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয় তার স্মৃতি 
তর্পনচ্ছলে যথার্থই লিখেছিলেন__ণ] ৪011 10070910601 0172 07010051890 
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জগদীশ মুরখাপাধ্যায় 


উনিশ-শতকের দ্বিতীয়ার্দকাল। বাউলায় তখন [২০০1৬০11507 এর যুগ। 
রেনেনাসের মর্মবাণী অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। ধমান্দোলন, স্বরাজ 
সাধনা, সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের বাত্যাবিক্ষু্ধ তরদ্দ তখন দেশ ও জাতিচিত্ত 
মধিত করে চলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে অর্গলরুদ্ধ বাঙালীর মানস 
দুয়া এসেছে আঘাত । দিকে দিকে জাগরণের নিশান। স্ুপ্তিমঞ্ বাঙালীর 
চিত্তজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। এই লগ্নে পূর্ববা$লাও কালনিত্রায় নিত্রিত থাকেনি । 
বরিশাল সেই জাগরণের দিব্য বোধন কেন্তরী। 

বাউলার নবযুগের ইন্তিহাস, আধুর্নক বাঙালীর চিন্তাতে ও চরিত্রে 
স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে গড়ে তোলার জন্য শতাব্দীব)াগী একটা! 
সংগ্রামের ইতিহাস । এহ সংগ্রামের নায়করূপেই বাঙালী বিগত শতবর্কাল 
ধরে সমগ্র ভারওবর্ষে আধুশক চিন্তার শিক্ষা ও দীক্ষাপ্তরুর স্থান অধিকার করে 
আছে। বন্ধনের অন্গুভূতি বদনা থেকে শ্বা্ীনতার লিগ্দা স্ফরত হয়। গত 
শতকে নবশিক্ষার আহ্বানে বাঙালী চিন্তা! ও হদয়-বিপ্লবের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করেছিল, সেই ইতিহাসে নব্য শিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের অবদান নগণ্য ছিল না; 
সেদিন বাঙালী চরিত্রে জ্ঞান-প্রেমমনীষার বহুৎসব ঘটেছিল। মানু গড়ার 
যজ্ঞবেদীতে বাঙালী করেছিল আত্মোত্সর্গ । দুঃখের বিষয় বাঙালীর নবজজাগরণের 
সঠিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি। এবং মানুষ গড়ার যথার্থ শিল্পী শিক্ষক- 
সমাজের অবদানের দিকটি নিতান্তই উপেক্ষিত আছে। গত শতকের আটের 
দশক থেকে মহাত্মা অশ্বিণীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের যে জাগরণ ঘটেছিল, 
তা আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। শিক্ষা-সমাজ-বাষ্রচিন্তায় 
যুগন্ধর পুরুষরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তানায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । 
শুধু বরিশাল কেন, সমগ্র দেশ ও জা-তকে তিনি এক অভিনব বাণীমন্ত্রে দীক্ষিত 
করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের বড় পরিচয় শিক্ষকরূপে-_মানুয গড়ার শিল্পী 
হিসাবে । তার অমর কীতি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়, ব্রজমোহন কলেজ। 
অশ্বিনীকুমারের এই মহান আদর্শরত ও তার সাফল্যের অবিসংবাদিত সহায়ক 
ও ভাবশিষ্য ছিলেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আচার্য জগদী* 
মুখোপাধ্যায়। 


১৭২ সেকালের শিক্ষা্তরু 


আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক বা 
পূর্ববাউলার অন্ততম শিক্ষক বা পূর্ববাউলার অন্যতম শিক্ষকরূপেই নয়, 
তদানীস্তন বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজের অগ্রগণ ছিলেন । তিনি ছিলেন অশ্বিনী- 
কুমার দত্তের সফল শিক্ষাপস্থার অন্যতম বার্তাবাহী। সেকালের বাঙলাদেশে 
ভাবনায়ক ও চিন্তানায়কের অভাব ছিল না। উনিশ-শতকীয় নবজাগৃতির 
উৎসমূলে ছিল জ্ঞান-প্রেমময় বঙ্গমনীযার মিছিল। অশ্থিনীকুমার ছিলেন জাতির 
যথার্থ লোকনায়ক। শিক্ষকের সরণী ধরেই তিন লোকশিক্ষকের পদে উন্নীত 
হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর শিক্ষাপ্রচারের ব্যাপারে অশ্বিনীকুমারের মত 
নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতী এদেশে বিরল। স্কুল কলেজে নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচী অনুসরণ 
করলেই শিক্ষা শেষ হয় না। তাই, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য বিবিধ নির্দেশ 
ছিল। বিভিন্ন সদাহুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতির যুব চরিত্র যথার্থ পথনির্দেশ পেতে 
পারে-এই ছিল অশ্বিনীকুমারের শিক্ষাদর্শ,__€লাঁকশিক্ষার মন্ত্র। মনীষী 
বিপিনচন্দ্র পাল 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে “অশ্বিনীকুমার নিবন্ধে বলেছিলেন_- “এই 
জন্যই বোধহয় তাহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমগ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানত: অশ্বিশী- 
কুমারের শিহেরাই পৃধবঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেণীর পুরোহিত হইয়া 
বসিয়া আছেন।” অধ্যাপক মিঃ কানিংহাম ত্রজমোহন বিদ্যালয়কে লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন, “বজমোহন বিছ্যালয়েরু মত উৎকষ্ট বিদ্যালয় বঙ্গদেশে থাকিতে 
ছাত্রর! বিছ্াশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড, কেম্ত্রিজে কেন যায়, আমি বুঝিতে পারি 
না।” ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই গৌরবের জন্যই বরিশাল মুলত পূর্ববাউলার 
আদর্শ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ববাউলার নবজাগ্রত শিক্ষার্থী সমাজের 
কাছে বরিশাল পুণ্যপীঠের গৌরব লাভ করে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই 
গৌরবের মূলে ছিল আচার্য জগদীশের অনন্যসাধারণ প্রয়াস ও সাধনা । 

আচাধ জগদীশের জন্যস্থান বারুইখালি গ্রামে । বারুইখালি খুলনা জেলার 
বাগেরহাট মহকুমায়। জন্মতারিখ ১৮ই ভান্র, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ১৮৬১ 
সাল। পিতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়__মাতা প্যারীদেবী। দ্বগ্দীশ বদ্ধিষণ 
পরিবারের সন্ভান। উনিশ শতকের গ্রাম্য সামাজিক জীবনের তুলনায় তার 
মাতৃ ও পিতৃবংশ উদার ও আধুনিক ভাবাপন্ন ছিল। পিতা, খুল্পতাত ইত্যাদি 
পরিবারের সকলেই ছিলেন ধর্মান্গরাগী | গ্রাম্য পাঠশালায় তার অধ্যয়ন সুরু হয়। 
এখানে তিনি ছাত্রাবস্থায় গণিত অপেক্ষা সাহিত্যে পারদরশাঁ ছিলেন। পরবতা 
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ছাত্রজীবনে গণিতে তার দুর্বলতাকে অতিক্রম করেন । এই বাঙলা বিদ্যালয়ের শেষ 
পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করেন। এরপর তিনি যশোহর জিলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। 
এই বি্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি “সপ্ভাবশকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে শিক্ষক 
হিসেবে লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৮৮১ সালে। এ 
পরীক্ষায় তিনি ১৫ টাকা বত্তিলাত করেন। কলেজীয় শিক্ষালাভের জন্য তিনি 
এঁ একই বৎসরে কোলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ.-তে ভর্তি হলেন। 
তখন এ কলেজের প্রতিচাত। ও সেবক পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত। 
বিদ্যাসাগরের স্থমহান চরিজ্ঞাদর্শ ও কর্মোদ্দীপনা! জণদীশকে অনুপ্রাণিত করলো! । 
১৮৮৩ সালে জগদীশ বৃত্তি নিয়ে এফ+ এ পাশ করলেন-_আর ১৮৫ সালে 
সংস্কৃতে অনাস' নিয়ে বি, এ। সগ্যন্নাতক জগদীশ প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে । 
কোলকাতায় অবস্থান কালে; উনিশ শতকীয় ভাব আন্দোলনে তার যুবচিন্ত 
হয়েছিল উন্মথথত । তিনি দেশ ও জাতি গঠনের মন্ত্র নিয়ে ফিরলেন । আরও 
উচ্চতর শিক্ষালীভে+ পথ খোল! ছিল_-মুক্ত ছিল নান! অথকরী রাজকীয় কর্মের 
তোরণদ্বার। কিন্তু এ সমস্তকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করুলেন। প্রতিজ্ঞা নিলেন 
দেশ গঠনের-_জাতিচরিত্র নির্সাণের । বস্তুত কোন দেশ ও জাতির প্রগতি 
দেশের কৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান মানুষের দ্বারাই নিরূপিত হয়। সভ্যতার বনিয়াদ 
গড়ে ওঠে সেই দেশের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষের কম-ভাবনা-চিন্তা ও আচরণের 
সামগ্রিক প্রকাশে । নানা ভ'বতরঙ্গে ছন্দ-বিক্ষুন্দ উনিশ শতকায় বাউলাদেশে 
জগদীশ মানুষ গঠনের যথাথ পথ খুজে পেলেন। শিক্ষক-জীবনকে তান স্বাগত 
জানালেন। বিজয়মাল্য এল তার অনাড়ন্বর শিক্ষকজীবনের মধো দিয়ে। 
বরিশালের অশ্বনীকুমার দত্ত ছাত্রজীবনেই জগদীশকে চিনতেন! অশ্বিনী- 
কুমার সে সময়ে বরিশালের জনপদে নতুন 'প্রাণসঞ্চার করেছেন৷ ন্বদেশ, সমাজ 
ও শিক্ষাচিন্থায় তিনি এনেছেন জাগরণ । সমগ পূর্ববাউলার জনমানস তখন 
বরিশালের দিকে । ১৮৮৪ সালের ২৭শে জুন বরিশালের ইতিহাসে একটা লাল 
তারিখ। এই দিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়! সগ্যন্নাতক জগদীশ 
আহ্বান পেলেন এই বিছ্ভালয়ে শিক্ষকতা করার । ১৮৮৫ সালেই তিনি ব্রজমোহন 
, বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে যোগ দিলেন । এখন থেকে বরিশাল হ'ল তার 
কমক্ষেত্র। প্রথম দিকে অশ্বিশীকুমার নিজেই এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করেছেন । জগদীশ যখন এ বিগ্যালয়ে এলেন, তখন প্রধান শিক্ষক 
কালীপ্রসন্গ ঘোষ। এর আগে বিষ্ুচরণ ভট্টাচা কিছুদিনের জন্য প্রধান শিক্ষক 
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ছিলেন। কালীপ্রসম্ন ঘোষ মহাশয়ের পর প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন টত্রলোক্য 
ভদ্টাচার্খ। ভ্রলোক্যবাবুও এক বৎসর পর এ বিষ্ালয় পরিত্যাগ করেন। 
স্থির হয় ভ্রিগুণাচরণ সেন প্রধান শিক্ষক হয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি না আসায়, 
জগদ্ীশকেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত কর! হয়। তদবধি 
তিনি আমৃত্যু এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জগদীশ যখন এই বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন তখন উচ্চতর ক্লাসে ইংরেজী পড়াতেন মহাত্মা] 
অশ্বিনীকুমারের ভাই কামিনীকুমার। কামিনীকুমারঅন্য কমে যোগদান করায় 
জগদীশ উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ানোর ভার নেন। তদবধি তিনি ইংরেজীর 
শিক্ষকরূপেই কাজ করে চলেন। বাস্তবিকই ইংরেজীতে ছিল তার অসাধারণ 
দক্ষতা । অচিরে দক্ষ ইংরেজী শিক্ষকরূপে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-সমাজতন্ত্র_-সমস্ত বিষয়েই জগদীশের অসামান্য দক্ষতা । 
নি্যালয়ের কিশোর চিত্ত গঠনে তিনি তীর পূর্ণ সদ্াবহার করেন। তার নায়কতে 
অচিরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ চবিত্রধম? শৃঙ্খলা-নীতিজ্ঞান-জীবনচ্! 
ও জ্ঞানের গভীরতায় সমগ্র বাউলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে আদর্শস্থল হয়ে 
গড়ে। কেবল বিদ্যালয়ের নিদিষ্ট পঠন-পাঠনেই নয়-_পু্াঙ্গ মানুষ তৈরীর 
দিকে নজর রেখেই তার শিক্ষাপ্রদান প্রণালী নিয়োজিত থাকতো । কেতাবা 
ছাত্রনা হয়ে তার বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক একটি যথার্থ মানুষ হয়ে উঠত। 
সেজন্যই যশো হর-খুলনা থেকে স্থদুর ্হট্র পর্যন্ত নব্যশিক্ষিত যুবকসমাজে তার 
অনন্ত-প্রতিদন্দী প্রভাঁব প্রতিষ্ঠিত ছিল । পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেল! থেকে দলে দলে 
ছাজ এসে তার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে জীবনের একট মহত্বম অংশ অতিবাহিত 
করে যেত। ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ে জগদীশ তার শিক্ষাগ্রণালীতে যুবচিত্তের এই 
মাদকতা এনেছিলেন। তার শিষ্ঠরাই পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় স্বদেশার 
পুরোহিত হয়েছিলেন। সাহিত্য-বিজ্ঞান-দেশসেবায় তার অগণিত ছাত্রসমাজ 
পরবর্তী বাউলাদেশে যুগাস্তর এনেছিল । 

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ঘটল দিনে দিনে । মহাত্ম। অশ্থিনী- 
কুমারের সঙ্গে জগদীশও এই গৌরবের অংশীদার হলেন। ওুজমোহন বিদ্যালয় 
কালক্রমে কলেজে পরিণত হোল । অশ্বিণীকুমারের একট! বড় উদ্দেশ্য সফলতায় 
মগ্ডিত হোল। জগদীশ এই কলেজীয় শিক্ষার পরিমণ্ডলেও সফল শিক্ষকতার 
পরিচয় দ্দিলেন। ব্রজমোহন কলেজেক্স অধ্যাপক হিসেবেও আচার্য জগদীশ 
ছাত্রসমাজে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জগদীশ কোন বিশেষ 
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বিষয়ে পারদশী-এমন ছিলেন না। তিনি জ্ঞানসমুত্রে ছিলেন হংসন্বরূপ। 
সর্ববিদ্ায় পারদ ইংরেজী, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস, জ্যোতিষ, দর্শন, 
তর্কবিদ্যাঃ উদ্ভিদ, স্বাস্থ্য, আয়ুবেদ_ জ্ঞান-মনীষার সর্ক্ষেত্রে তার ছিল অনায়াস 
যাতায়াত । এসবই ছিল তার আয়ত্তের মধ্যে । তিনি ব্রজমোহন কলেজের 
বি,এ ক্লাসে গণিত ও £১90017010% পড়াতেন। এ ছাড়া লজিক-সংস্কৃত- 
বোটানি প্রভৃতি বিষয়েও অধ্যাপনা করতেন। বি, এ ক্লাসের ছাত্রগণ তাদের 
কঠিন বইগুলোর জটিল অংশসমূহ তার কাছে বুঝে নিতেন। প্রথম বাধিক 
শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য প্রতিদিন বেলা একটার সময় গীত ব্যাখ্যা করতেন। 
কেবলমাত্র স্কল-কলেজের পরিমুলের মধ্যেই নয়, শিজ বাসভবনেও ছাত্রগণের 
মধ্যে তিনি শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী থাকতেন। 

বিদ্যালয় ও কলেজ সীমার বাইরেও আচার্য জগদীশ একজন অত্যাশ্য 
লোক শিক্ষকের ভূমিক! গ্রহণ করেন। মানুষ গড়াই ছিল তার ব্রত্ত। মালিন্য 
দংকীর্ণত। ও সান্দায়িকত। তাকে কখনও স্পর্শ করেনি। মানবিক ও সামাজিক 
দব রকমের কল্যাণমূলক কাজে তিনি শ্মগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বরিশালের 
সব সেবা প্রতিষ্ঠান ভীরই নেতৃত্বে চলত। সেকালে বরিশালের মুক্তি যজ্ঞের 
প্রধান পুরুষ অশ্বিনীকুমার--:স জঙ্গে অপর যে ছুজনের নাম অশ্থিনীকুমারের 
সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য-_ তারা হচ্ছেন জগদীশ ও কালীশচন্ত্র। শেষোক্ত 
ছু'জনেই ছিলেন ব্রজমোহন বিগ্ভালয়ের শিক্ষক | ধর্ম-সম্প্রদায় নিবিশেষে জগদীশ 
আত্তমান্থযের সেবা করতেন। কুসংক্কারের উচ্ছেদ করতেন যে কোন নূল্যে। 
চরিত্র গঠন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ-সংস্কার ছিল তীর প্রিয় কাজ। এজন্য 
তাঁকে গুরুবরণ করতে হয়নি। আত্মাই ছিল তার জীবনের দিশারী ও গুরু। 

গ্ররতিদিন জনসমক্ষে গীতা ভাগবত ও উপনিষদ ব্যাখ্যা তার নিত্যকমছিল। 
সমাজ-সংস্কার ও চরিত্র গঠন ছিল এগুলির মূল লক্ষ্য। সেসময় কালীকুমার 
বন্থ বরিশালে 'নববিধান সমাজ” গড়েন। ইনি প্রত্যহ উষাকীর্তন করতেন। 
জগদীশ এই নববিধান সভার আচাধ ছিলেন। এজন্য সাধারণ লোকে তাকে 
রাগ বলে মনে করতো । অশ্বিনীকুমারও বরিশালে ব্রাহ্ম বলে গণ্য ছিলেন। 
, প্ররুতপক্ষে এর! ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতির দিকটিকেই বরণ করেন। কেহই ব্রাহ্ম 
হননি। জগদীশ পরে নিজ বাসভবনে দেবমূতি স্থাপন করেন। ধমণও চরিত্র- 
শিক্ষার জন্য জগদীশ 'বাল্যাশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বরিশালে বান্ধব সমিতি, 
'্বমৃত সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্টানগুলি এদের সেবায় জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৩১৫।১৬ 
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সালের দিকে বরিশালে একটা সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। গণেশচন্জ্র 
দাসের বিধবা! কন্যার পুনধিবাহ দেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ দান! 
বেঁধে ওঠে । জগদীশ এই বিধব! বিবাহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিবাহে 
তিনি পৌরোহিত্য করার হ্বীকৃতি দিয়েছিলেন । অক্ষরে অক্ষরে তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন বিদ্যাসাগরের শিষ্ত। সে সময়ে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের 
লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন-_শাস্্ বিচারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই 
পড়ে নেবেন” অস্পৃশ্ততা নিবারণ ছিল তার জীবনের আর এক ব্রত। এই 
সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কাধ্যকলাপের দ্বারা আচার্য জগদীশ সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক 
চেতনা আনয়ন করেন। জগদীশ হয়ে ওঠেন বিরলদৃষ্ট লোকশিক্ষক। সেজন্যই 
তিনি “আচার আর তাকে বলা হোত বরিশালের শিব । 

ছাত্রজীবনে জগদীশ রাজনীতিতে অনুরাগী ছিলেন না। তথাপি তিনি 
ছিলেন ব্বদেশভক্ত কিন্তু প্রকাশ্ঠ রাজনীতিতে তার কোন স্পৃহ! ছিল না । তথাপি 
তৎকালীঙ্ন কংগ্রেসে তার শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। তিনি নাগপুর কংগ্রেসে 
বরিশালের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন । রাজনীতিতে হিংম্রপন্থাকে তিনি 
অন্তরের সঙ্গে ঘ্ণা করতেন । গঠনদুলক রাষ্ট্রান্দোলনে তার সহানুভূতি থাকলেও 
জনসেবা, চরিভ্রগঠন, ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সমাজসংক্কার তাঁর প্রিয় কাজ। তিনি এক 
সময়ে বরিশাল হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি 
অসাম্প্রদায়িক । অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
বিচ্ছিন্ন করলে জগদীশ তা অন্থরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি । বিদ্যালয়ের কার্য 
পরিচালন ব্যাপারেও অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তার একবার মতভেদ হয়। তখন 
তিনি কর্ম থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন । জাতীয় বিদ্যালয়ে তার আগ্রহ তেমন 
ছিল না, কিন্তু যখন বরিশালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আচাধ 
জগদীশ সহযোগের হস্ত প্রসারিত করেন। তার সর্বপ্রকার আচরণে একটা শরিগ্ধ 
মধুর প্রশান্ত সৌন্দধের বিকাশ ঘটত | জগদীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভাবরাজোর 
লোক। তিনি জ্ঞান ও প্রেমের ূর্ত বিগ্রহ । অশ্বিশীকুমার বিবৃত ভক্তিযোগের 
সম্যক আদর্শটি শিক্ষক জগদীশের মধ্যে মতি পরিগ্রহ করে। গীতা ও ভাগবতের 
উপদেশ ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র । 

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সত্য-প্রেম-পবিভ্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত। 
আত্মসেব! নয়, পরসেব! ছিল ছাত্রলমাজের একট! মহান ব্রতের দিক। জগদীশ 
ছাত্রদের শিক্ষাপ্রদানকালে কেবল পাঠ্যপুস্তক নয়--এ পবিত্র আদর্শগুলিও 
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যুষচিত্তে মুকুলিত করে তুলতেন। সেজন্যই তার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের-অনেকেই 
জীবন্ত মানুষ হয়েছিলেন! পরবর্তাকালে তাদের অনেকেই দেশ ও জাতির 
গৌরব বৃদ্ধি করেছেন! জগদীশ মুখোপাধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন 
জীবনব্যাগী। কিন্ত তার স্থগভীপ পাপ্ডিতার কোন পরিচয় তিনি রেখে যাননি । 
কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের গ্রস্থকর্তা তিনি অনায়াসে হতে পারতেন, বনু শ্থ লিখে 
যেতে পারতেন ' নিজের যশ প্রতিষ্টা ও গৌরব অর্জনের জন্য তাঁর স্পৃভ1 ছিল 
না। আনন্দ ছিল ন!। অর্থ উপার্ভশব মবো মান্য টৈতৈরীই ছিল তাঁর জীবনের 
ব্রত । গীতা ছিল তার জীবনের দিশারী গীত! ভার প্থ*প্রদ্শক। টার নিজের 
জীবনধাঁনি গীনার একট জীবন্ত ভাম্া। সেঙ্তন্তই ভবিদ্যুৎ বাঙালী জনের জন্য 
তিনি কোন স্থৃতি রেখে যাননি, কোন গন্থের বচয়িতারূপে দেখা দেননি । তিনি 
সকলের মধো নিজেকে বিতরণ করেছিলেন . তবু অশ্বিনীকুমাব দত্তের গ্রন্থগুলি 
প্রকাশের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণা। ওস্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম প্রকৃতি 
পুস্তকগুলির প্রকাশক ছিলেশ জগদীশ নিজে এই পুস্তক তিনখানির মুল্যবান 
ভূমিকাও লিখে 'য়েছিলেন তিশি তার আরও কন্তিপয় প্রকাশিত রচনার কথ' 
শোন। ঘায়। 

নবযুগের বাউলাদেশে আচায জগর্দীশ মুখোপাধ্যায় পুবদিগন্কে উদ্ভাসিত 
করেছিলেন। তার শিক্ষা প্রসার চিন্ত' « শিক্ষাপ্দান প্রণালা সেকালের নব 
শিক্ষিত যুবকগণের আদর্শ হয়েছিল ৷ জ্ঞানে-প্রেমে-কমে-পবিভ্রতায় তিনি পুক্রষ 
চরিত্রেব এক দৃষ্টান্থ স্থাপন করেছিলেন ' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে কান্তিক 
বৃহস্পতিবার ( ইং ১০ই নতেম্বর, ১৯৩২ ) চিবকমাব আচাধ কগ্দীশ মুখোপাধ্যায় 
ইহলোক ত্যাগ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্িকায় তার চরিত্রচিত্র প্রকাশিত হয়। 
শ্রদ্ধার অগ্তলি নিবেদম করেন দেশবরেণ্য বাক্তিরা। ১০ই নভেম্বর মফস্বল 
সংস্করণ আনন্দ বাজারে তার মৃত সংবাদ প্রচারিত হয়। এই জগদীশকে দেখে 
রামকুষ্জ পরমহংসর্দেব একবার বলেছিলেন-_-“এ কাচ সোনা! কোথায় পেলে 
অশ্বিনী?” হরিদাস মজ্মদার সম্পাদিত আচাধ জগদীশ প্রসঙ্গ (১৩৪০) 
পুস্তকের ভূমিকায় আচাধ প্রফুলচন্ত্র রায় শ্রদ্ধা নিবেদনকালে বলেছিলেন-_ 
'“কুটারাশ্রমবাসী আচার্ধদেবকে দেখে পুরান ভাগবতের ঝষি চরিত্রের মধুর স্পর্শ 
যেন আমার মনে পেয়েছিলাম ।” এমন শ্রদ্ধানিবেদন অনেকেই করেছেন। 
অধুনালুপ্ত বরিশাল অমৃত সমাজের মুখপত্র “অমৃত” পত্রিকা! শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে 
“ব্রহ্ধাধি জগদীশ” শিরোনামায় লিখেছিল,_“্রহ্মধি জগদীশ আজ মরজ্ঞগতে নাই। 
শিক্ষাণ্ডর-_-১২ 


১৭৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


'আদর্শ পণ্ডিত, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানব, আদর্শ ভক্ত এ খষি আজ লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে চিরকালের জন্য লুকাইয়াছেন। পরমহংসদেব ধাহাকে কাচ৷ 
সোনা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সিদ্ধ মহাপুরুষ সোনাঠাকুর ধাহাকে 
একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ধাহাকে স্সেহরসে 
অভিষিক্ত করিয়! চিরজীবন শক্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন, !তিনি আজ অমুত 
লোকের অধিবাসী ।” ( অমৃত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ) জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের 
কৃতী ছাত্র কোলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতন্থু লাহিড়ী অধ্যাপক স্বগায় ডক্টর 
শশিভৃষণ দাসগুপ্ত মহাশয় ১৩৬১ সাঁলের পৌষ সংখ্য! প্রবাসীতে আচাধ জগদীশ 
মুখোপাধ্যায় নামযুক্ত রচনায় অন্তরের স্থগতীর শ্রদ্ধা নিবেদন কবেছিলেন। 
বতমান যুগ ছাত্র বিশৃঙ্খলার এক সংকট মুহ্ত। সমাজের সকল স্তরে উন্মা- 
গামিতার ব্যাপকত। এবং দেশের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই নৈরাশ্ঠপীড়িত 
ও উদ্িপ্ন। শিক্ষাজগতের এই ঘোর ছুদদিনে জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মনত 
শিক্ষাবিদদদের জীবনচর্চা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 


কাজাখ7াচরণ ণাগ 


গত শতকের শিক্ষা আন্দোলন জাতীয় জাগরণের এক ম্মরণয় অধ্যায় । 
এই সময়ে বাঁউলাদেশ অগণিত ম্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি চরিত্রকে প্রতাক্ষ করে 
ধন্য হয়েছিল। এদের অনেকের কথ! নানাভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু 
'পেক্ষাকৃত গেণ চরিত্রগুলিকে আমরা ভুলে গেছি। আমরা বিশ্বত হয়েছি 
এ যুগের অনেক হৃদয়বান উদার ও কর্মধীর মানুষের মুখর মিছিলকে : ঘাপামর 
জনসাধারণের মধ্যে সাধিক শিক্ষ। বিস্তারের দ্বারাই জাতির আত্মজাগরণ সম্ভব, 
সে যুগে এই ভাবাদর্শকে গ্রাহ করে ধারা পুরোবতাঁ ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন_ 
কামাখ্যাচরণ নাগ সে অধ্যায়ে এক দীপ্ত নক্ষত্র । 

অধ্যক্ষ কাধাখ্যা»রণ নাগ, এ নামেই তার সমধিক পরিচিতি জ্রীবনের 
দঘতম সময় তিনি কলেজের অধ্যক্ষরূপেই অতিবাহিত করেছেন-_-তবুও 
কেবলমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই নয়, বাঙলাদেশের বহুক্ষেত্রে বিগ্ালয় প্রতিষ্টা ও 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপেও তার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। মে সময়ে দেশের 
'ঘখানেই কোন স্থল কলেজের গুঞ্জন শোন! গেছে, সেখানেই সহযোগীরূপে 
কামাখ্যাচরণকে দেখা গেছে । তিনি ছিলেন গতযুগের একজন কৃতবিগ্ক ইংরাজী 
সাহিত্যের অধাপক। তদানীন্তন বাউলাদেশের প্রথম সারির অধ্াপকবৃন্দের 
একজন । আজীবন শিক্ষাব্রতী তিনি। কিন্তু অধ্যাপনা অপেক্ষাও "তার বড় 
কুতিত্ব ছিল- দেশে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে । 

এদেশের এক গভীর ভাবান্দোলনের যুগে কামাখ্যাচরণের আবিভাব । জন্ম 
লগ্ন ১৮৬৮ সাল। নর্দীয়। জেলার চূর্ণীতীরের এক অনাদৃতপল্ী চন্দননগবে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তার “দেবতার গ্রাস” কবিতায় চুর্ণীকে অমর 
করে গেছেন__ 

"হেমন্তের প্রভাত শিশিরে 
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণা নদী তীরে। 


চুর্ণী তীরে চন্দননগর এমনই একখানি গ্রাম। আর পরপারে অষ্টাদশ 
শতকের ইতিহাঁস-খ্যাত রাজ! কৃষ্চন্ত্রেরে শিবনিবাসপুরী। কামাখ্যাচনণের 


১৮০ সেকালের শিক্ষার্ডর 


পিতা ঈশানচন্দ্র নাগ ।১ চন্দননগরের নাগের! ঢাকার বারোদীর নাগবংশসস্ভৃত 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নয়নানন্দ নাগের ১*ম পুরুষ মনোহর নাগ বারোদী গ্রাম 
পরিত্যাগ করে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের অন্তর্গত চন্দননগর গ্রামে এসে বসতি 
স্থাপন করেন। মনোহর নাগ চিকিৎসক ছিলেন । ন্দীয়ার এ অঞ্চলে তখন, 
বিদ্ভাভিমান করার মত কেউ ছিল না। তবু এরই মধো চারিদিকে উষার 
কলকাকলি শোনা! গেছে। নবা শিক্ষা অর্জনের মত তখন এ অঞ্চলে কোন 
উল্লেখ্য স্কুল বা কলেজ ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাস তখন মন্তুর 
শাসন নিয়েই ব্যস্ত। প্রসিদ্ধ ভূম্বামী সরকার চৌধুরীদের আড়ম্বরের রাজসিক 
এশ্বব্যে তখন ভাটা পড়েছে । নীলকুঠীর সাহেবরা ইতিমধোই দরিদ্র কুষকদের 
আঁপন আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। বয়ষার কুঠী হতে চৌগাছা পধন্ত তখন 
তাদের প্রবল প্রতিপত্তি। গ্রাম পথে তাদের অশ্বখুরের ধবনিতে নদীয়া যশোহরের 
কৃষক গৃহস্থের অস্তঃপুরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হত আজও তা আতঙ্ক 
আনে । নবাবী আমলে এ অঞ্চলে টোল চতুগ্পাঠি, পাঠশালা, মাদ্রাসার প্রাচুর্য: 
থাকলেও এবং ইতিহাসের দ্লিলপত্রে তার নজির মিললেও তখনকার দিনে তা! 
ছিল অবাস্তব। কামাখ)াচরণের জন্মভূমির আশে পাশেই মোগল যুগের অবক্ষয় 
কোথাও কোথাও হয়ত স্মৃতি নিয়ে তখনও উকি দিচ্ছিল। কামাখ্যাচরণের 
কালে এ অঞ্চলে মানুষ ছিল, কিন্তু পূর্বের শোর বীর্য এশ্বয ও দীপ্চি ছিল না! 
ম্যালেরিয়া, মহামারী, অশিক্ষা ও গোড়া গ্রাম্য শিরোমণিদের অত্যাচারে 
গ্রামীন সমাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল। কামাখ্যাচরশ শিক্ষা ও বিদ্যার 
অমৃতবারি এনে ঢেলে দিলেন এই মিয়মান পল্ী মানবাজ্মার মধো। কিন্ত 
সেকথা পরে। 

এই পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে কামাখ্যাচরণের বাল্যকাল অতিবাহিত ভয়; 
তিনি প্রথম পাঠ নিলেন কৃষ্পুরের বিখ্যাত হরচন্ত্র পণ্ডিতের কাছে। কৃতিত্বের 
সঙ্গে অতিক্রম করলেন-_এনট্রান্স ও এফ, এ। ১৮৯৩ সালে তিনি কোলকাতায় 
“সিটি কলেজ' থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ডবল অনাস” নিয়ে বি, এ পাশ 
করলেন। সেকালে তার এই অর্জিত বিগ্ভা বড় সরকারী চাকুরী লাভ বা 
সাহেব-স্থবো হবার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। কিন্তুতিনি বেছে নিলেন কঠিন 
পথ। এ পথ দারিদ্র্যের ও ত্যাগের । কারণ তিনি গত শতকের বাউলাদেশে 


১ স্থরেন্দ্রকুমার নাগ । নাগবংশান্গচরিত (১৩৪৯) 


কামাখ্যাচরণ নাগ ১৮১ 


শিক্ষা! বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিক হতে চাইলেন। সেকালের মানবধর্ধের 
আলো! বাঁতাঁস, খাগ্য-পানীয়ে তিনি লালিত হয়েছিলেন । বাঙলার জাতীয় 
আন্দোলন স্বাদেশিকতা এবং. বাঙলার সন্ভানগণের বিশ্ব বিজয় কাহিনী তাঁকে 
নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল । নাঁালী সেকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
শাখাতে শ্বদেশ সেবার কাজে নিয়োজিত ছিল । কামাখ্যাচরণ নিরক্ষর জনগণের 
মধ্যে বিছ্যা বিতরণের মহা ব্রত গ্রহণ করেন। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। প্রথম শিক্ষক 
জীবন হ্বরু করলেন, নদীয়া! জেলার ভাজনঘাট স্কুলে । এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা 
করার পর বৃহন্তর প্রতিষ্ঠানে নায়কত্ব করার আহ্বান এল। সে সময় বাকুড়া 
জেলায় 7:01017119] বন. ছি, 9০17001 প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলেছিল, তারা 
কামাখ্যাচরণের সহযোগিতা চাইলেন; এই বিগ্ালয়ের প্রান শিক্ষক হিসেবে 
তিনি অসাধারণ পারুদশিতা! প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা কুড়ালেন। কেবল 
শিক্ষকরূপেই নয় বিছ্যোত্সাঁহী সংগসকরূপে দেশবাসী তাকে শিরোপা ছিলেন । 
্»ত্ের আহ্বাণ ধার চিত্ততলে আ্রালোঁড়ন তুলেছিল তিনি এই সীমিত সিদ্ধির 
বন্ধনে বন্দী থাকলেন না । ১.০ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে কোলকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয়র ইংরেজী সাহিততো এম, এ পাশ করলেন। কিন্তু এই কলেজীয় 
শিক্ষা বা তার শ্রেণী দিয়ে বিছ্যানন্তার প্বিচয় পাওয়া যায় না। কলেজী শিক্ষা 
বিদ্যামন্দিরের দুয়ার পধন্থ পৌছে দিতে পারে- বিগ্যামন্দিরের পূজারী হতে গেলে 
শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিঠার সঙ্গে নিয়ত অন্ধ্যান অনুশীলন করতে হয়। এখন 
কামাখ্যাচরণের মধ্যে এই অনবদয প্রস্তুতি । শিক্ষাব্রতের পথ কঠিন । সরম্বতীর 
বরপুত্ত হতে হলে কিংবা সাধনানিষ্ট ত্যাগব্রতী না! হলে, এ সাধনায় সিদ্ধি ছুর্লভ। 
কামাখ্যাচরণ ছিলেন তাই। তারুণ্যের মধ্যেই শিক্ষকের জর্ববুত্তি তার মধ্যে 
স্কুরিত হয়েছিল। তিনি জন্ম-শ্িক্ষক। ইচ্ছা করে কখনও বড় শিক্ষক হওয়া 
যায় না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তার কোন ছাত্রকে বি. টি 
পড়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন-__+[068017615 ৪1 7০17৮ কেবল বি. টি. পড়লেই 
শিক্ষক হওয়া যায় না। এম. এ পাশ করার পব তিনি কিছুকাল বেনারস হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 

মহৎ শিক্ষাব্রতীর সব রকমের গুণ নিয়ে সবপ্রকারের অর্থ প্রলোভনকে দমন 
করে শিক্ষকের বাঞ্ছিত পদকে গ্রহণ করে, তিনি দেশসেবায় নামলেন। ১৯০৭ 
সাল খুলন! জেলার দেটিতপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল। নৃত্তন 
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কলেজকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন এমন একজন যথার্থ বিদ্যোৎ্সাহী অধ্যক্ষের 
প্রয়োজন । তারা কামাখ্যাচরণের নাম শুনেছিলেন_-দৌলতপুর কলেজ 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা কামাখ্যাচরণের সেবা চাইলেন। কলেজের নাম হল 
“দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী”। ১৯০৭ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নেই কামাখ্যাচরণ 
অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। কামাখ্যাচরণ “হিন্দু একাডেমীর” প্রথম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ । 
কামাধ্যাচরণের কাঙেই কলেজের সবাঙ্গীন উন্নতি হ'ল। কৃতবিপ্য অধ্যাপক- 
বৃন্দের সঙ্গম করে তুললেন এখানে । এখানেই পেলেন “যশোহর ও খুলনার 
ইতিহাস” প্রণেতা স্ুপ্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র মিত্রকে । ১৯১৪ সালে তিনি দৌলতপুর 
থেকে বি্গায় নিলেন। 

এবারে আবার নতুন বিদ্যালয়ের কর্ণধার । মালদহ জেলার টাচলের রাজা 
নতুন “বছণলয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কামাধ্যাচরণের সহযোগিতা চাইলেন । 
কামাধাঢতণ সানন্দে সাড়া দিলেন! প-মধ্যাদা বা আত্ম-গৌরবকে তিনি বড় 
করে দেখেননি । নতুন দেশ ও ভাতি তৈরীর স্বপ্গে তিনি বিভোর ছিলেন। 
সেজন্ব দেশের যেখান্ই কোন শিক্ষা সমতার গুগ্তন শোন গেছ, বিছ্যালয় ব| 
কলেজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ এসেছে দেশবাসী সেখানে কামাখ্যাচহণকে পেয়েছেল। 
তিনি উৎসাহিত করেছেন উদ্যোক্তাদের, অভিননন জাশিঞেছেন তাদের। 
কামাখ্যাচরণের এটাই ছিল আনন জগৎ্। ১৯১৪ সালে কাঁমাখাচরণ 01১917- 
০19] ঢা. ঢ. 90000] এ র্েক্টুরের পছে যোগদান করলেন । ১৯১৮ সালের 
মধ্যে স্কুলের বিপুল উন্নতি ঘটল । শিক্ষক ও সংগঠক ভিসেবে নি: কৃতিত্বকে 
তিনি আর একবার প্রুতিষ্টিত করে দেখাললন | ১৯১৮ গাঁলে কামাখ্যাচরণ টাঁচল 
ছেড়ে চলে এলেন খুলনা জেলার “বাগেরহাটে? । 

যশোহর ও খুলনাবাঁসীরা পূব থেকেই কামাখ্যাচরণের গুণপণায় মুগ্ধ ছিলেন। 
এ সময়ে আচাধ প্রফুল্রচন্র রায়ের নেতৃত্বে খুলনা! জেলার বাগেরহ1টু শহরে একটি 
নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল । বাগেরহাটের উদ্যোক্তারা কামাথ্যা- 
চরণের সহযোগিতা চাইলেন, এই কলেজ গুতিষ্গার ব্যাপারে । কলেজের নাম 
হোল “প্রফুল্লচন্তর কলেজ” । প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯১৮ সাল। অনেক আগেই 
প্রফুল্চন্দ্র রায় কামাখ্যাচরণের সঙ্গে সখ্যতাশ্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুখ্যত 
প্রফুল্চন্দ্র রায়ের অন্তরোধে কামাধ্বাচরণ “বাগেরহাট গ্রফুল্লচন্জ কলেজে”র অধ্যক্ষ 
পদ গ্রহণ করলেন। জীবনের অবশিষ্ট ২১ বৎসর তিনি এই কজেজের সেবাতে ই 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার সময়েই বাগেরহাট কলেজের সমূহ উন্নতি ঘটে, 
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অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণের যশোগরিম। সমস্ত বাউলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে । বরিশাল 
থেকে মহাত্ম। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাকে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ পরের জন্য 
ডাকলেন; আহ্বান এল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য । নানা- 
স্থানে আহত হয়েও তিনি কখনও আর বাগেরহাট কলেজকে পরিত্যাগ করে 
ষাননি। 

এমনি করে ভাজনঘাট, বেনারস, বীকুড়া, ঠাচল, দৌলতপুর, বাগেরহাট 
প্রভৃতি স্থলে তার কর্মবহুল শিক্ষাব্রতী জীবনের অনেক ঘটনাই ঘটল। কিন্তু 
সমগ্র বাউলাদেশই যে তার ক্ষে। বাউলাদেশের তদানীন্তন সর্বপ্রকার শিক্ষা 
আন্দোলনে তিনি নিজেকে জড়িত রাখলেন । শিক্ষ! বিস্তারের সর্ব অঙ্গে নিজেকে 
বিলিয়ে দিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতিরূপে তার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ এদেশের শিক্ষা 
আন্দোলনের ইতিহাসে আজও ন্মরণায় অধ্যায় হয়ে আছে। তার সেই ভাঁষণ- 
গুলি তৎকালে পুস্তিকাকাবে প্রচারিত হয়েছিল। পরাধীনতার যুগে এই অধ্যাপক 
সন্মেলনগুলি ছিল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের মত লঘু ও মাঁমুলি ব্যাপাঁব ছিল 
না। এমনি করেই চর্ণীতীরেব এক স্বপ্র-বিলাপী বালক স্বদেশের জপ্যবেদনার ঘৃত্ভ 
প্রতীক হয়ে সমগ্র বাওলাদেশের নমস্ত হলেন । 

সেকালের অনেকেব মতই কামাখ্যাচরণ ছিলেন নিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক, আর 
শিক্ষা বিস্তারের পথেই কামাখ্যাচরণেব স্বাদেশিকতা । এ বিষয়ে তাঁব অতু।জ্জল 
কীন্ভি দেলতপুর ও বাগেরহাট কলেজ। যশোহর ও খলনাবাসীরা সেকথা 
জানেন : ভারতীয় আদর্শের শিক্ষাব্রতীর মনোবৃত্তি তার মধ্যে পূর্ণমান্রায় ছিল। 
তাই তিনি মহান স্বাদেশিক হয়েও রাজনীতির পঙ্ষিল পথে পা বাড়াননি। 
যেখানেই কোন স্কুপ কলেজ ও পাঠশালা স্থাপনের গুঞ্জন উঠেছে, সেখানেই 
দেশবাসী পেয়েছে তার অকুঞ্ঠ সহযোগিতা । তবে জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে 
তিনি পুণমাত্রায় অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন, রাজনীতি ছাড়াও দেশ 
সেবার প্রশস্ত পথ শিক্ষাবিস্তার । ১৯২১ থেকে ১৯৪২ পধন্ত জাতীয় কংগ্রেসের 
গৌরবময় মুগ ! ১৯২১ সালে মহাত্মা! গান্ধী সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনকে 
| সংগ্রামমূখী করে ভোঁলন। ঠিক এই ১৯২১ সালে, কামাধাচরণ আপন জন্ম- 
ভূমি চন্দননগর গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ সাল 
নদীয়ার একটি বিশিষ্ট জনপদ্দের কাছে ন্মরণীয় লাল তারিখ। 

তখন নদীয়া জেলার এই অঞ্চল, বিশেষ করে কৃষ্গঞ্জ, হাঁসখালি ও চাপড়া 


১৮৪ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


থানার অধিবাসীদের সম্মুখে কোন বিদ্যালয় ছিল নী। কামাখ্যাচরণ 'এই অভাব 
পূরণ করে দেশবাসীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন। সে যুগে ধারাই 
ভাল কাজ করতে গিয়েছেন--তারাই বাধা! পেয়েছেন। জশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 
নবযুগের প্রথম মানুষ হয়ে একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। জন্ম ভূমি 
চন্দননগরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাধা এল অনেক, কারণ দেশ তখনও বিদ্যা- 
বিবর্জিত; শান্গজ্ঞান তখন কুসংস্কার মাত্র। চূর্ণীর পরপারে রাজ! কৃষ্ণচন্ত্রের 
শিবনিবাস থেকে চরম বাধা এল। শিবনিবাসের সাধারণী, দৈনিক, বঙ্গবাসী, 
হিন্দী বঙ্গবাসী, দৈনিক চন্দ্রিকার খ্যাতনাম। সম্পাদক কৃষ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহু 
পূর্বে অর্থাৎ ১৯১১ সালেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তবু কামাধ্যাচরণ জয়ী 
হলেন। কেবল মাত্র ইংরেজী শিক্ষা নয়, শিক্ষা যাতে এই শোধিত দরিদ্র 
জনগণের হৃদয়-মন ও জীবন ধারণের অস্থকুল হয়, সেজন্য তিনি আন্গযঙ্গিক ও 
আবশ্িকভাবে কৃষি, তাত ও কুটারশিল্প শিক্ষাকে প্রশ্রয় দিলেন। তার দূরদশিতার 
ফলে তার প্রতিষ্ঠিত চন্দননগর রাধাদীমোদর পলিটেকনিক্‌ ইনষ্টিটিউশন' আড 
শুধুমাত্র নদীয়া ডেলারই নয়-_সমগ্র পশ্চিমব্গের মধ্যে একটি রহতম বিদ্যা 
প্রতিান ; কলা-বিজ্ঞান-বাঁণিজা-কুষি এই চারটি বিষয়ে হায়ার সেকেগারী পন 
পঠন পানের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান । এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বাবা৷ কামাধ্যা- 
চরণ কর্ম ত্যাগ ও সাধনার এক বিরল দুষ্টাস্ত স্থাপন করেন। সে ইতিহাস 
বিস্তৃত, ুতরাং সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক । কবি ও দেশসেবী সাবিত্রী- 
প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপাসনা পত্রিকায় “রাধাদামোদর পলিটেকনিক 
ইনষ্টিটিউট বিদ্যালয়” সম্পকীঁয় একটি বড় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ 
হতে জান। যায়, কামাখ্যাচরণ মাত্র তিনজন শিক্ষক, ৩টি ছাত্র, ২৫ টাকা এবং 
একখান! “নিগ্রোজাতির কর্মবীর পুস্তক সম্বল করে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেন। 
১৩৩৭ বঙ্গাবের বৈশাখে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্য। ৮০। এই বৎসরে মহারাজা 
কাশিম বাজার পলিটেকনিক্‌ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দারিদ্র্য সমস্তা সমাধানের অধ্যাপক মহামতি ক)াপ্টেন পেটাভেল এই বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করেন এবং কর্মবীর কামাখ্যাচরণের অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ 
করে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। আচাধ প্রফুলরচন্ত্র রায়, কৰি সাবিস্রী- 
প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয় ব্যক্তিগণ পেটাভেল সাহেবের সহ্যাত্রী 
হয়েছিলেন । কামাখ্যাচরণ সেকালের স্বার্দেশিকতার বাণীকে এই অঞ্চলে প্রথম 
নৃত্তিমান করে তোলেন। কামাখ্যাচরণের বিদ্যোত্সাহিতার ফলেই মহারাজ! 
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অণীন্দ্রচন্্র নন্দী, জগত্বরেণ্য আচার্য প্রফুলচন্ত্র রায়, ক্যাপ্টেন স্তার পেটাভেল, কবি 
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য কবি ও মনীষী তার এই বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করেন। কামাধ্যাচরণ ক্ষত্রিয় হয়েও ছিলেন খধি। তার ক্ষাত্রতেজ ও 
ত্যাগের গুণেই চূর্ণা তীরের উভয়তীর আজ পুলকিত ।২ 

কামাখ্যাচরণ সেকালের বিশিষ্ট ইংরেজী অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন । 
তার চিততম্পরশী বাখ্সিতাশক্তি ছিল। কালে সার! বাউলাদেশ তার অধ্যাপন"- 
শন্তির কথা শ্রবণ করেছিল-_দেশময় ছড়িয়েছিল এই অপুব ইংরেজী অধ্যাপকের 
কথা ও গল্প। সুদুর মফঃস্বলের অপ্যাপক হয়েও তিনি সমগ্র দেশের চিত স্পর্শ 
করেছিলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! ব্রাহ্মণের কাজ। অধ্যয়নকে তিনি স্বাধ্যায় 
মনে করতেন, আর অধ্যাপনাকে মনে করতেন যজ্ঞ । পড়তে ৪ পড়াতে তার 
ছিল অফুরস্ত উদ্যম। তিনি কিরূপ অধ্যাপক ছিলেন এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
তার অন্যতম কৃতী ছাত্র স্থসাহিত্িক যোগেশচন্দ্র বাগল মচ্াশয় লিখেছেন 
'কামাখ্যাবাবু আমাদিগকে বাইবেল পন্ডাইদতন বটে, কিন্থ এমন কোন বিষয় ছিল 
না থাঁহা তিনি পড়াইতে পারিতেন না! লজিকের অধ্যাপক নাই, তিনি লজিক 
পড়াইতেছেন, সংস্কতের অধাপক অনুপস্থিত, তিনি সংঙ্কত ক্লাস লইতেছেন | 
মামার ম্মঙ্ক ছিল না, কিন্ধ দেখিহাম অপ্যাপকের অভাবে তিনি অঙ্কের ক্লাস 
লসইতেছেন। রসায়ন, পদাথ-বি্া ইা ও যেন তার ন্মধীগত সর্ববিদ্যাবিশারাদ 
এই চৌকস মানুষটিকে দেখিয়া তাক পাগয়া। ধাইত। প্রতোকটি বিষয়েই তিন 
উপস্থিতমত এমনভাবে পড়াইতেন যে, শ্রোতার মনে হইত যে এ বিষয়টিতে 
যেন তাহার কত দখল! গ্রতৌকটি বিষয়ই তিনি আবার রসাল করিয়া 
পড়াইতে পারিতেন। এমন বিদ্বান ব্যক্তির ছোয়া লাগায় কলেজতবন যেন 
সরস্বতীর পীঃস্থান হইয়া উঠিল।”৩ সেকালে তীর তুল্য বাইবেলের অধ্যাপক 
খুব কম ছিল। ইংরেজী অধ্যাপনা কালে তুলনামূলকভাবে অন্ধ ভাষা ও অন্ত 
সাহিত্যের আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। এদেশের 
একথানি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা তার নৃতু্যু সংবাদে এক হুদদীর্ঘ সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ গ্রকাশ করেছিল। বিভিন্ন দৈনিকে তার চবিতাখ।ন প্রচারিত হতয়ুছিল। 
১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে অধাক্ষ নাগ পরলোকগমন করেন । 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি; “51. এ ৮:05 ৪1) 
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২ উপাসনা, চৈত্র, ১৩৩০ 
৩ বরণীয় ( ১৩৬৬ )--যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ২৭-২৮ 
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2100 10151218210 ৮725 21777950206 0)010.”58 কোন কিছু পড়াতে 
গেলে সেই বিষয়ের পরিবেশ স্থ্টি করতেই তার কয়েকদিন কেটে যেত। 
সেজন্যই এই মহাপত্ডিত অধ্যাপকের মৃত্যুতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন-_ 
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৮৮০ 91821] 100 17509089177.” শুদ্ধেয় বাগল মহাশয় লিখেছেন, “অন্য বনু 
কলেজের অধ্যক্ষপদের জন্য আহ্ত হইয়াও তিনি কখনও বাগেরহাট কদেজ্কে 
পরিত্যাগ করিয়৷ যান নাই । মৃত্যুকাল পধন্ত তিনি এই কলেজেই অধ্যক্ষপদে 
স্থিত ছিলেন ; তাহার সময়ে বাগেরহাট কলে'জর যথেষ্ট উন্নতি হয়।” শিক্ষাক্ষেত্রে 
একালে এমন চরিঞঙ সহজলভ্য নয় । 

কেবল অধ্যাপনা নয়, কামাখ)াচরণ শেকালের জবগ্রকার সমাজসেবা ও 
সংস্কারমূলক কাঙছ্গের সঙ্গে যুক্ত হিল্নে। স্বামী কৃষ্ণানন্দ ছিলেন তার ধম উর+। 
বাঙালীর জাতীয় জাগরণের এ যুগ শশধর তর্কচুড়ামণি, কালীবর বেদাস্তবাগীশ, 
কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শিণচক্তর বিদ্যার্ণৰ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য যে অনন্ত প্রয়াস 
করেছিলেন_-সেজন্য প্শেবাঁপী মাত্রই কৃতজ্ঞ থাক! উচিত । এর! ছিলেন 
অসাধারণ বাগ্মী ! কামাখ্যাচরণ ও ছিলেন বিখ্যাত লোকশিক্ষক, ভক্ত ও বাগ্মী। 
ষোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় কামাখাচরণের সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুশাস্্র বিষয়ে 
অসাধারণ পাণ্ডিতে'র কথা উল্লেখ করেছেন। কামাখ্যাচরণ শাস্চ্চা, সাহিত্য 
আলোচনা এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। তীর বক্তৃতায় 
ভাবার লালিত, ব্যাখানের অভিনবত্ব এবং ভাবগভীরতার উল্লেখ করেছেন 
বাগল মহাশয় । বাঙলাদেশের বিভিন্ন ধর্মরক্ষিণা সভায় তার প্রদত্ত বক্তৃতাগ্ডলি 
সেকালের তরুণ সমাদ্তকে উদ্ধদ্দ করে তুলতো। তিনি খুলন৷ জেলার এক 
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কায়স্থসভায় বলেছিলেন__“একথা আমি বুঝি না, কেন সকলে পৈত নিতে চায় ? 
চ1150 06961:5০, 0১৩15 0651:০,-যে জাতিতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণবংশসম্ভুীত নহে-_ 
সে পৈতে নিতে চেঞ্ক করে প্রকৃত ব্রাঙ্গণের অবমানন। করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে 
ও আপনার জাতিকেও হীন, ঘ্ুণিত ও অধম প্রতিপন্ন করে। তার জান! উচিত 
ংশধারা আলাদা! “ক্ুনিস, কর্মই একমাত্র ক্রমোন্ততির পথ ।” কবি কৃষ্ণচন্দ্র 
মজুমদারের স্থৃতিরক্ষাত্থ তিনি খুলনা জেলায় নান! প্রকার সংগঠনমূলক কাছ 
করেন। এবিষয়ে সেনহাটিতে তার বন্ুতার কথা-স্ুসাহিত্যিক স্বীয় 
ইন্দুঞ'কাশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তার একখানি গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন ।৫ 
কামাখ্যাচরণ বাগী ও স্থবন্তা ছিলেন আগেই 'তার উল্লেখ করেছি। ১৯৩৭ 
সালে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্খেলনে অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতিরূপে তার প্রদত্ত 
বন্তুতা সেকাঁলেব স*্বাদপত্রপগ্তুলিতে আলোড়ন শ্যা্ট করেছিল । ১৯৩৮ সালের 
নিখিল বর্গ অধ্যাপক সম্দেলনেখ জভাপত্িরপে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যে সারগ 
ভাষণ দিয়েছিলেন তার ছু'একট' লাইন এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য--7000ি27061017 
0 200261077) 211 00৩ ৯০140৬00100 17211 2269) 2১ 1080 0099 
10011615100 511৩৫ 000011011)7010)1], 01010701017 15 070 [10158590109 
01 2010910 1721)0, ৮1010111079017010)105 02114001095. চু 5010 00605 
0102 ১19,৮95) 7796 16 100110১1010 70010001625 59020162170 
০010010) 00 0০৮01017511] 10 01700 10179) 2170 51510 1001 000 50011 
[00131 01)০ 710017১ 01 1007001121016 11৮17600000 11001574021) 2170. 
(0 76৮৮০] 00 10107 0100 1011 [0600116 0 115 15 006 70101 0005 01 
00110290107, 2130 1২, ] 501731001) 00১10181050 02900100550 07৫ 
৮0110. 15 0077564110৮ 18170121700 2170] 041107055. 11 চা] 02 10195590 
[05 1070৬115060 210 116110.”5 তার এই বক্তুতা পাঠ করে কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 9 0011950 এর অধাক্ষ মহাশয় 1ল'খছিলেন--"]13 
11117101091 79100919105 01)2180 9£। ৮০ 106810 076 096] [00515 
06 070 010 45 1 523 1[১24117£ 1)15 241911955 010 00161 09, 
59৮/ 1770600 076 ৮1510175 0 11921700152052170+ 04155017088. [76 
15 1710690 2. [151)1 11 101001521752170 11101) 1700 110 1002] 1)9170162- 


007১ 11710]. 1189 20 1100)0.” বাস্তবিকই তার আচার আচরণে, বাবহারে, 


৫ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত- ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় 
৬. 7019510617091 4£১001:95) 1938 


১৮৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


সামাজিকতায়, প্রাচীন হিন্দু খধিদের গুণাবলী মূর্ত হয়ে উঠত। এমন কি 
প্রাত্যহিক উপাসনাকালে ধ্যানস্থ এই ব্যক্তিটিকে তার প্রিয় কুকুরটি প্রায়ই 
আদরে আঘ্রান ও লেহন করত! এই বাহা অনাচার তার নৈষ্ঠিক অস্তরকে 
কোনদিন অশুচি করেনি। এ বিষয়ে উল্লিধিত মন্য একটি পুস্তিকায় বিশদ 
আলোচন। করেছি ।৭ 

কামাখ্যাচরণ ইংরেজী ও বাউল! উভয় ভাষাতেই স্থলেখক ছিলেন। কিন্তু 
তিনি ছিলেন মুখাত কমবীর। শিক্ষাপ্রসার ও শিক্ষামূলক সংগঠনের মধ্যেই 
তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করার অবসর 
মেলেনি। তবু কৃষ্ানন্দ স্বামীর, “পরিব্রাজক” পত্রে নিয়মিত লিখেছেন । 
সেকালের কতিপয় ইংরেজী কাগজে তার মূলাবাঁন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল । 
হিন্দু একাডেমী, কলেজ পত্রিকায় তার নানা নিবন্ধ আছে। বাগেরহাট কলেজের 
মুখপত্র প্রজ্ঞা পত্রিকায় তার বহু মূল্যবান ইংরেজী ও বাউল! নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত 
আছে। এগুলির সংগত আজ দুঃসাধ্য ব্যাপার । তার লিখিত প্রকাশিত 
পুস্তকের মধ্যে 01651021708] £১001655 (1937) ও 1):951001)1002] 4£১001655 
(1938) উল্লেগযোগা । তরুণ ইংব্জৌ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৪১৩ সালে £৯ 0৮110 
78119) 33107110791 (10 3677£9]1 ) নামক মুল্যবান স্বুলপাঠা পুস্তক গ্রণয়ন 
করেন। এই পুস্তকখানি কোলকাতার চক্রবর্তী, চাটার্জা এগড কোংর মালিক 
&. 00947151166) 24.9০. কর্তৃক প্রকাশিত হয়। একালের শিক্ষক 
সমাক্ত এই গরন্থখানিকে আজও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তরুণ 
ইংরেজী শিক্ষার্থীদের কাছে এই পুন্তকধানি আজও বহু মূল্যবান বলে বিবেচিত 


হবে। এই গ্রন্থের 269০৫-এ তিনি লিখেছিলেন--“106 0817 ০৮)6০৮ 0 
00001011176 0015 1160510001৫ 5 60 10660 006 1:62] 1099057 0 096 
]07107 50006715 0£ 0 90170015. [10956 01321210015. 5098120 10610061 
09175 00] 90200 17. ০0116061776 2170 01599102776 05611 11100102001) 
0061 0১০ 01101-5016 006805. 4৯, 00616 £219006 2 006 09012 ০01 
০070215 ৮1] 900 0786] 09৮০0621660 ৪ 11006 1101]00 002 
80) 08010 200 209700660 60 £:90016 10) 50106. 0 0 159] 
11750001069 0£ 0176 900001705. [119৮6 11690 025 ৮০1০৪ 0616 2170 
11676 85917১00109 [01652111006  061500005 ০01 17091008  9278811 
21996271105 ঢা] 2170. 01005]. 006 ০0008 0০৮ 190৮021 


পপ পল্লি শিপ 


৭. আচাধ কামা্যাচরণ নাগ (১৯৫৩) 





কামাধ্যাচরণ নাগ »৮৪ 


৫9 


10610909006 120216176 6761191) 80921 1116 32176911.” যে সময়ে দেশে 
যথার্থ 16: 3০০] ও পাঠ্যপুস্তকের সমস্ত দেখা দিয়েছে_-জেই লগ্নে একালেন 
শিক্ষকবৃন্দ কামাখ্যাচরণের এই অমূল্য পুস্তকখানির সময়োপযোগী প্রকাশের 
ব্যবস্থা করে দেখতে পারেন। তাছাড়া উচ্চমানের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য 
তিনি একখানি “সংস্কত ব্যাকরণ” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । পূর্ণানন্দ স্বরূপ শ্বামি 
সঙ্কলিত ও ভূপেন্ত্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত “কুমার পরিবরাজক এ্রমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্ন 
স্বামি মহোদয়ের ধর্শ-সাধন ও প্রচার কাঁধোর আমূল ইতিবুন্ত' । ১৩৪৬ ) 
গন্থখানি কামাখাচরণ নাগ প্রকাশ করেন । গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রকাশকের নিবেদন? 
কামাধ্যাচরণের রচন' 

কামাখ্যাচরণের ছাত্রপ্রেম, গরীব ছুঃখীদের প্রতি মহানুভূতি, সর্বধমে সমধৃষ্ট, 
দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিনামূলো ওষধ বিতরণ, এসকল বিষয়ে বলতে গেলে অনেক 
কথাই বলতে হয়। কিন্তু বতমান প্রসঙ্গে তা সম্ভব নয়! বাগেরহাট পি, সি, 
কলেজের পরবর্তা অধাক্ষ, শ্ব.দশমন্ত্রের গুক্ক, বাসী, বিশ্বতকীন্তি ইতরেজী সাহিত্যে 
অধ্যাপক শ্বগায় নুপেন্দ্রচক্জর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কামাখ্যাচরণ জঙ্বন্ধে য! 
বলেছিলেন_-তা! এই স্থত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচন! করে উদ্ধত করছি-- 
“10117011771 7 ৮৮০5 15 59219 100% 5০0101 010 109 1091011590 00 0০0 
56156180101 01060901161 179৮০ 1704 010 1)01700]0) 1070৬ 1011) 


11011009021 101 619 1256 ০] 0015. ] 10৮০ [0৮৮10010100 2 092 


০0০1 509 180170115) 5০ ০৮০690১ 50 5110010,. 1715 017001191০1 501)0- 
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170 ৮৮95 111 1015 1110 2 0006 9011 01170001017 130178] 2174 01101]1- 
010171% 10591 00) 1115 7011170179105 01 1) 2114 19115101 [76 515081- 
[190 €0090 0910505 2110 ড211910015 19010 2£917150 100015009 8170 
10010018119 170 05 2. 9য:000011161% [91015 2170 ৫০৮০0 17170 
800 1072] 2 509101001) [2.010. 

[1 70০0৬ 00৬/1) 105 11620 11) 19৮616100 00 2. 12101 91101781660 
' ৮10]৮--005 হা] 0৫ 00000911510010765885 1195 00 ০010] £86 
০০91৪ 0121165 10682. [10 10909 0115 0011656 8170 0715 01500100 
105 0৮৮18 970 01) ০০011666 2170 006 01500100172, 07016 71821 


[৮6165 1015 1000001 60085. [91391] 60099০0 00 10110 170121015 


১৯০ সেকালের শিক্ষাগ্ডক 


1715 10900506003 210 ০00561৮2 1)15 0901005 10680. বাগেরহাট 
পি, সি, কলেজের মুখপত্র প্রজ্ঞার কামাখ্যাচরণ স্ৃতিসংখ্যার মুখবন্ধে অধ্যন্গ 
নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই প্রশস্তিলিপি রচনা! করেন। এমনি করেই মেকালের শিক্ষক 
কামাখ্যাচরণ মাগ তার প্রতিভার অঙ্গার-অগ্রিদীঞ্চিতে তমসাচ্ছন্ন জাতিকে আব 
একবারের জন্য বাণীকণ্ঠ করতে চেয়েছিলেন । ভারতীয় মুক্ত আন্দোলনে এই 
নীরব শিল্পীদের কথ। আমর! মনে রাখিনি-মনে রাখিনি এমনি অসংখ্য প্রেম, 
পৌরুষ ও মনীষার যুগপথিক বাঙালী শিক্ষক »ম্গুদায়ের অবদানের কথা। 


হারাণচন্জঞর াকলাগার 


্বাদেশিক শিক্ষাব্রতী ও মনন্বী লেখক হারাণচন্ত্র চাকলাদার নব্য বাঙলার 
ইতিভাসে এক অবিস্মরণীয় ন্যক্তিত্ব। বাওলার স্বদেশী যুগের অন্ততম গ্রাণপুরণ 
হারাণচন্ত্র 'ডন সোসাইটি ও জাতায় শিক্ষা পরিষদের গণনীয় সেবক এ 
সৈনিকরূপে স্বাদেশিকতার যে গৌরবোজ্জল অন্যায়কে পরিপুষ্ট করেছিলেন তা 
বিস্রণযোগ) নয় । আত্মপ্রচারে পরাআুখ, জাতায় শিক্ষা ও স্বদেশী মন্ত্রের প্রচান 
ও প্রসারে নীরব কর্মী, ত্যাগব্রতী, ভারতীয় 'ইতিহোর মুগ্ধ উপাসক ভাঁরাণচন্ 
চাকলাদার তাষাতত্ববিদ, এঁতিহাসিক, ধুতাদিক ও স্থপগত সারম্ত সাধকরূপে 
এদেশে নিশ্চিত ন্মরণীয়। দৃশ্বাত গৃহী কিন্তু অন্থরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন অন্ন্যাসী 
হারাণচন্ত্র ছিলেন গোরবদীপ্ত স্বদেশী যুগের সঙ্গে আধুনিক মানসের সেতুবন্ধন 
স্বরূপ । ্রহিক ও আধ্যাত্মিক জগতে উজ্জলতা ও বিবিক্ষু বিরলদৃষ্ট চরিত্রের 
অধিকারী হারাণচন্দ্র চাকলাদার তথাকথিত সাধাবণ ও পেশাদার বিদ্বৎ সমাজের 
ম্সনেক উধের্বেছিলেন । এমণন এক বরণীয় বাঙালীর ম্বৃতি সংঘাত্ত ও আবর্তনের 
দলে এ যুগের সন্তানসন্ততিদের কাছে প্রায় বিলুপ্ত । এমন কি তার জন্মশতবাধিকী 
উপলক্ষে (জুলাই, ১৯৫৪ ) আমর! তাকে স্মরণ করতে বিশ্বৃত হয়েছি । শতবর্ষ 
“রে ঠারাণচন্ত্রর মত প্রজ্ঞাবাঁন, দেশপ্রেমিক ও সাধককল্প পুরুষের স্থছুর্লভ জীবন- 
বতাস্ত প্রণয়নও হয়ত সম্ভব নয়। তথাপি বক্ষমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে 
তাৰ জ'বন ও লাধনার একটা রূপরেখ। নিণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য কর! যাবে । 

চাকলাদার পরিবার বঙ্গীয় মুখোপাধ্যায় ব্রাঙ্গণ। বহুপূে এরা পশ্চিমবঙ্গের 
কোন অঞ্চলের অশ্বিবাসপী ছিলেন। রাজা সীতারাম রায়ের সময় এই 
মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ বংশ তার রাজোর একটি চাকলার জমিদারি লাভ করেন। 
চাকলাদার খেতাব রাজা সীতারাম রায় প্রদত্ত। পরে এদের নিবাস হয় 
এশোহর । নবাব সিরাঁজদেলার রাজত্বকাঁল পধন্ত চাকলাদার পরিবার যশোহরে 
বসবাস করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলারি পক্ষাবলম্বী থাকায় পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী 
' কালে শত্রতাড়িত বিপধস্ত অবস্থায় এই পরিবার ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড়া 
নামক গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। দক্ষিণপাড়। কাত্তিকপুরের নিকটবর্তী । 
অনেকে এই অঞ্চলকে দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত করেন। কাত্তিকপুর : 
ম্দাবাঘ, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণপাড়া গ্রামে। 


১৯২ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


হারাঁণচন্দ্র দেবশম্মা চাকলাদার ২২শে জুলাই ১৮৭৪ বুধবার (৭ শ্রাবণ”. 
১২৮১) তারিখে ফরিদপুর জেলার উপরোক্ত দক্ষিণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
তাঁর পিতার নাম কাশীচন্ত্র দেবশশ্মা চাকলাদার, মাত। কালীতার। দেবী। 
কালীতারা দেবীর ১৩টি সন্তান একই সময়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। এজন্য 
কালীতারা দেবী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় বাঁড়ির নিকটব্তাঁ এক শ্াশানে গ্িনষাপন 
করতেন । অনেকদিন পরে একদিবস তিনি দক্ষিণপাড়! থেকে পাচ মাইল দক্ষিণে 
'সদ্ধগীঠ দিগম্বরীতলায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সেই দিবস তিনি 
অজ্ঞানাবস্থায় দিগম্বরীতলায় নিশাযাপন করে পর দিবস প্রত্যুষে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন। কালীতার! দেবী মাত! দিগম্থরী ছারা স্বপ্না্দিষ্ট হয়ে অবগত হন, তার 
পরবতী সন্তান পিতা-মাতা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে । এই ঘটনার কিছুকাল 
পরে হারাণচন্দ্রের জন্ম হয়। হারাণচন্্র সবকনিষ্ঠ। তার জোযভ্রাতা অনাথবন্ধু 
এবং জ্ঞোষ্ঠা ভগিনীদ্য় যথাক্রমে সারদ] দেবী ও বসন্ত দেবী । 

হারাণচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ১য় অতি অল্প বয়সে । তার বাল্য ও কৈশোর 
জীবন নান! বিশ্ব ও সংঘাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়। হারাণচন্ত্র বালাকালে 
অতিশয় দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন । লেখাপড়ায় তার আদে৷ আগ্রহ ছিল ন1। 
রংপুর জেলায় নিলফামারী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষার সচন1! 
ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্রুতকীতি অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিত' 
নবীনচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এদেশে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রথম যুগে নবীনচন্্র ছিলেন একজন স্মরণীয় শিক্ষক। তার আয়াস ও 
যত্বে হারাণচন্দ্রের শিক্ষার বুনিয়াদ সদুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩ বৎসর 
বয়সে নিলফামারী মধ্য ইংরেজী বিদ্ভালয় থেকে ৫ টাকা বৃত্তি সহ মাইনর পাশ 
করেন। অগ্রজ অনাথবন্ধুর এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় 'হারাণচন্ত্র অতঃপর চাদপুর 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়ে প্রবিষ্ট তন। উক্ত বিদ্চালয়ের ছাত্ররূপে হারাণচন্্র 
১৮৯১ খুষ্টান্দে ১৭ বৎসর বয়সে চট্রগ্রাম ডিভিশনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার- 
পূর্বক এনট্রাক্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সাফলোর জন্য তিনি ১৫ টাকা 
সরকারী বৃত্তি ও ৫ টাকা গ্থুলবৃত্তি লাভ করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বেল 
হারাণচন্দ্র অতঃপর কোলকাতায় আগমন করেন এবং ১৭* নং আমহাস্ট দ্রীটের 
মেসে অবস্থান করে জেনারেল এস্বেমব্রিজ ইনষ্টিটিউশনে (স্কটিশচার্চ কলেজ ) 
এফ, এ, অধ্যয়ন করতে থাকেন । ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হারাণচন্ত্র কোলকাতার এই 
প্রসিদ্ধ কলেজ হতে ২* টাক! বৃত্তি সহ এফ, এ, উত্তীর্ণ হন। বসন্তরোগে, 


হারাণচন্ত্র চাকলাদার ১৯৩ 


আত্রনষ্ হওয়ায় হারাণচন্ত্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বি, এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হতে পারেননি । পর বৎসর ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে হারাণচন্ত্র ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন । বি, এতে তার অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের মধ 
ছিল গণিত, রসায়ন ও পদার্থবি্কা। ১৮৯৭ খুষ্টাকধে জেনারেল এসেমর্রিজ 
ইনষ্টিটিউশনের ছাত্ররূপে হারাণচন্দ্র কোলকাত! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ইংরেজী এম, এ 
পরাক্ষায় ছিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হন। উত্তীর্ণদের মধ্যে তার স্থান ছিল পঞ্চম । সে 
বৎসর কেউ প্রথম শ্রেণী অর্জন করেননি । আপাত দৃষ্টিতে এখানেই তার 
মামুলী ছারজীবনের যবনিকাপাত বলে মনে হলেও তিনি আমৃত্যু জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বুধাব্যাঞ্ত ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন । 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার শ্বদেশপ্রেমিক, সারম্বত সাধক--সবোপরি তিনি 
ছিলেন সন্যাসীর শিশ্ত। বহিরঙ্গ গাহস্থ্য জীবন ব্যতিরেকেও তার একটি 
আভ্যন্তরীণ জীবন ছিল। এই জীবন জন্যাসীর জীবন- হারাণচন্্র ছিলেন 
গ্বপ্তযোগী ৷ ভারাণচন্দ্রের এই সন্যাসী-জীবনের মর্মলোকে প্রবেশ করার মত 
অস্তদূর্টি ও শক্ত বর্তমান লেখকের কাছে দুরাঁশ! মাত্র। হারাণচন্দ্রের জীবন ও 
সাধন! সম্পর্কে আলোচনাঁকালে তার অধ্যাত্মপিপাসার দিকটি ন্মতবা। উনবিংশ 
শতকের ছিতায়ার্ধে, বিশেষ করে শেষ পাদে, ভারতবাসী শ্বরাজসাধনা ও হিন্দু- 
পর্মের নব অভ্ত্ুদয়ের প্রলয়কল্লোলে সচকিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত: শশধর 
তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসপ্ন সেন, কালীবর বেদাক্তবাগীশ, শিবচক্তর বিদ্যার্ণব প্রমুখ 
পগ্ডিতবর্গ সমগ্র ভারতবর্ষে বণাশ্রম হিন্দধ-্মর পুনঃপ্রতিঙ্গায় যে আলোড়ন তুলে- 
ছিলেন তা ছিল আমার ধম্মান্দোলনের এক প্রদীপ অধ্যায় । সেকালের বঙ্গবাসী, 
ধমপ্রবর্তক, ব্রাঙ্গণসমাজ, নবজীবন প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় যুগমানসের এই 
অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও আতিতর পরিচয় মেলে. উনিশ শতকের এই অস্তিমদশ। 
আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে অতিশয় তাৎপধপূণ কাল! এই সময়ে 
বাউল তথা ভারতবর্ষের গণমানসে জাগৃতি ও ক্রাতীয়তার বন্যাবেগ প্রলয়ঙ্কর 
হয়। এই মাহেন্র মুহ্তে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় শিকাগো রক্তৃতাক 
( ১৮৯৩ খুঃ) পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপন্ন করেন। আমাদের 
নবজাগরণের অন্ততম উদগাত! শ্রীঅরবিন্দ এই লগ্নে বরোদ। থেকে জাগরণের 
নৃতন মন্ত্র গ্রচার করতে থাকেন । হারাণচন্ত্র তার বাল্য-কৈশোর ও কলেজীস্ব- 
ছাত্রজীবনে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পালাবদলের যুগান্তকারী পদসঞ্চারণ 
প্রত্যক্ষ করেন। এই যুগচাঞ্চল্য হারাণচন্ত্রকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নৃতন 
শিক্ষাণ্তর--১৩ 


১৯৪ সেকালের শিক্ষা গুরু 


'আদর্শবোধে প্রবুদ্ধ করে তোলে । জীবনের এই প্রত্যুষলগ্নেই হারাণচন্দ্রের ভবিষ্যৎ 
বর্মপন্৷ নির্ধারিত হয়ে যায়। গতামুগতিক সাধারণ জীবনচাকে আলিঙ্গন 
করে 'বছ্যার্জন, চাকুরি অথবা পারিবারিক শ্বার্থ-মুদ্দির মধ্যে তিনি নিজেকে 
থণ্চিত করতে অপারগ হলেন-_দেশ ও জাতির সবাঙ্গীণ সমৃদ্ধির কারণে তিনি 
নিজেকে উৎসর্গ করার এক অচিন আহ্বান শ্রবণ করলেন। খণ্ডিত স্বার্থ 
নয়_“ভূমৈব সুখম্‌ নালে সথখম্‌ অন্তি, এই মহামস্থে তার জদয় উদ্দেল হয়ে 
উঠল। 

হারাণচন্দ্রের উষর চিত্তভূমিতে প্রশান্তির ধারাবর্ষণ হতে বিলম্ব হয়নি । তিনি 
ভবিষৎ জীবনের গতিপথ নির্ণয়ের পথপ্রদর্শক গুরু লাভ করলেন। প্রতুপাদ 
বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী বাউলার নবজাগরণের ইতিহামে এক ম্মরণীয় ও পুণ্যশ্সোক 
নাম। বাঁউলার রেনেসী বা নবজাঁগরণ সম্পকিত বহু পুস্তক ও নিবদ্ধাদি 
ইংরেজী ও বাউলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু পরিতাপের কথা, উনিশ 
শতকের উদ্জীবনপর্বে গুভূপাদ বিজয়কুঃ গোশ্বামীর অবিস্মরণীয় অবদানের দিকটি 
গায় অস্বীকৃত থেকে গেছে। বস্তুতঃ উনিশ শতকের সমাঙ্গসতক্কারের ক্ষেত্রে 
প্রতুপাদ গোত্বামীর মৌলিক সংস্কার আন্দোলন দেশকে নবযুগের তোরণদ্বারে 
পৌছে দেয়। বঙ্কুবিহারী করের “মহাত্সা বিজয়” (ঢাকা! ১৯১০ খুঃ), 
বিপিনচন্ত্র পালের “প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ” ( কলিকাতা, ১৯৩৪ খুঃ । এবং গিরিজা- 
শঙ্কর রাঁয় চৌধুরীর “প্রভুপাদ বিজয়রৃষ” ( কলিকাতা ১৯৫১ খুঃ ) প্রভৃতি 
কয়েকখানি মূল্যবান ওস্থে জাতীয় জাগরণে বিজয়কুঞ্চের অগ্রপথিকের ভূমিকাৰ 
দিকটি অনুধাবন করা যায়। হারাণচন্দ্র চাকলাদার সস্তবতঃ ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টানদের 
কোন সময়ে গরভুপাদ বিজয়ুকুষ গোম্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ 
খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্রিফ কলেজে বি, এ ক্লাসের ছাত্র হা'রাণচন্ত্র প্রভৃপাদ 
বিজয়কুষ্চ গোস্বামীর পদতলে সবপ্রথম গুরুত্রাতা "অধ্যাপক সতীশচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯৪৮ খুঃ) সঙ্গে পরিচিত হন। সতীশচন্দ্র ১৯০৫ 
খৃষ্টানদের অগ্নিগর্ভ শ্বদেশী আন্দোলন এবং ভাঁবতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসিদ্ধতম 
স্থপতিরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় । উদ্শি শতকের গোধুলি ও বিংশ শতকের 
প্রত্যুষলগ্নে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়াসে 
“এক দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। শ্রুহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় 
+শ1)০ 07161) 01 006 2010781500080017 10৮6106170৮ (1957 
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হারাণচন্্র চাকলাদার ৯৯৫ 


সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচন1! করেছেন । হারাণচন্দ্র চাঁকলাদারের বিদুৎ 
ঈ্গীবনপথ সতীশচন্ধের ছারা বহুলাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
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1069175000৩ 7901016.” বস্তুতঃ টচৈতন্যদেব থেকে উনবিংশ শতকের 
মস্তিমকাল পধন্ত এদেশের মে জাগরণ "ও জাতীয় জীবনের পালাবদল্বে 
পছনে ছিলেন কোন না কোন যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসী । চৈতন্য, রামমোহন, রামরুনঃ 
শরমহংস, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিজয়কুষ্--এ দের সকলকেই যুগ্প্রবর্তক ধর 
বলা চুল। বিভয়কঞফ্ের কৃতী শিষ্য বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরপ্রন গুহ ঠাকুরতা, 
সতীশচন্্র নুখোপাখায়, অশ্বিশীকুমার দন্ত প্রমুখেব সঙ্গে হারাণচন্র চাকলালাব্র 
নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য । হারাণচন্দ্রের গুক্ভ্রাতা ও তাব 
বিম্ৎ জীব.*র শ্য়ামক সতীশচন্ত্র দুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে শ্রীমরনিন্দ বুলেছেন__ 
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৬9110) 10৩ 11৩১ 11৩ 2 920115231.৮ স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষাব আদর্শ 
গ্রচার ও ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন প্রয়াসে হাবাণচন্্র সতীশচন্রেব সবাপেক্ষ' 
'এন্ুগামী সহযোগী ছিলেন। এ হিসাবে হারাণচন্দ্রকে বর্তমান যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার গৌরবে অলঙ্কৃত করা চলে! কারণ ন্তাশনাল 
কাউন্সিলের পরিপূর্ণ রূপ বঙমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । হারাণচন্ত্র মামৃত্যু 
গাহৃস্থ্য জীবন অবস্থান করেও সন্াসীর মত জীবন-যাপন করেছেন গুক্ব 
ইচ্ছা ও আকাজ্কাকে বাস্তবে কলগ্রহ্ন করার জন্ত তার প্রয়াসের অন্ত ছিল না। 
পাশ্চাত'শিক্ষা আমাদের নবঙ্গাগরণের প্রধানতম বীজমন্ত্র হলে ও এই শিক্ষা 
অবিমিশ্র শুভবাদে অভিষিক্ত নয়। বরং এই শিক্ষার উপ্রতম অনুরাগীদের মধ্যে 
ভারতের মহন্ত ও চিরন্তন সম্পদগুলি সম্বন্ধে শ্রন্ধাবোধ প্রায় অবলুণ্ত হত 
চলেছিল । স্বদেশী যুগের চিন্তানায়করা একট জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থ। প্রবতন্বে 
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১৯৩, সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাজগতে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার 
নৈরাজ্য সতীশচন্ত্রকে পীড়িত করে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শ্বদেশমুখী করার 
জন্য ১৮৯৫ খুষ্টাব্দে “ভাগবত চতুষ্পাঠী” প্রতিষ্ঠিত হল। এটি সতীশচন্দ্রের 
সজনীমূলক পরিকল্পনা ও সংগঠন-শক্তির প্রাথমিক প্রয়াস। স্তার রমেশচন্র 
মিত্রের আগ্রহাতিশয্য ব্যতিরেকে ভাগবত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়ত বিলম্বিত 
হত। বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত দূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ ভাগবত চতুষ্পাঠীর 
আচার্য ছিলেন। ভাগবত চতুষ্পাঠী গ্রাচীন হিন্দু আদর্শের গুরুগৃহবাস বা 
আশ্রমের মত আবাসিক শিক্ষানিকেতন। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
ব্যর্থতা পরিপূরণের জন্য এই চতুষ্পাঠীতে একদিকে যেমন ধর্মীয় ও প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল__তেমনই পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান- 
দর্শন প্রভূতিও সমাদৃত হয়। সতীশচন্রের অনুগামী হারাণচন্দ্র চাকলাদার 
ভাগবত চতুষ্পাীর আবাসিক ছাত্ররূপে দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থের কাছে 
সংস্কৃত ভাষ! সাহিত্য ও হিন্দু শাস্ত্রার্দি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। (সে সময় 
হারাণচন্দ্র জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনাষ্টিটিউশনে [ স্কটিশচার্চ কলেজ ] বি, এ অনার্স 
ক্লাসের ছাত্র)! অচিরকাল মধ্যে সতীশচন্দ্র ভাগবত চতুগ্পাঠীর মুখপত্রম্বরূপ 
১৮৯৭ খুষ্টান্দে ডন' (70176 1087) পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক হ্বয়ং 
সতীশচন্ত্র। ভারতীয় জ্ঞাতীয়তাবাঁদের পুষ্টি ও পরিবর্ধনে “ডনের ভূমিক! 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ | ১৮৯৭-১৯১৩ ষোল বংসর কাল “ডন” সতীশচন্দ্রের সুযোগ্য, 
সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-ই তিহাস-অর্থনীতি- 
বিজ্ঞান-সমাজতত্বভূগোল-শিল্পকল। প্রভৃতি বিষয়ক সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধাদি 
প্রকাশের দ্বারা 'ভন' বিংশ শতকের উধালগ্রে জাতির আশা-আকাঙজ্ষার বার্তা- 
বাহীরূপে দেখা দেয়। বন্তৃতঃ ডন" পত্রিকার প্রকাশ সতীশচন্দ্রের জীবনের এক 
অবিস্মরণীয় কীতি। সে যুগের যেসব লেখকসম্প্রদায় “ডনে”র পৃষ্ঠায় নিয়ত 
আত্মপ্রকাশ করতেন তাদের সকলের নামোল্েখ বর্তমান ক্ষেত্রে অভিপ্রেত নয় । 
তৎসত্বেও ভগিনী নিবেদিতা, আনি বেসাস্ত, স্বামী অভেদানন্দ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্ত্র বিদ্যা ভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, অতুলচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, যছুনাথ সরকার, 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্তার জন বার্ডউড, ম্যাকডোনেল, 
হাডেল, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রমুখ কৃতবিগ্য স্থুধী সমাজের কথা স্মরণ করতে 
হয়। হারাণচন্ত্র ডন" পত্রিকার স্চনাবর্ষে ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্ররূপে' 


হারাণচন্ত্র চাকলাদার ১৯৭ 


ক্াতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। সতীশচন্দ্রের অন্যতম অন্থগামী ও সহযাত্রী- 
রূপে প্রথমাবধিই তিনি “ডন” পত্রিকার লেখক ও একনিষ্ঠ কর্মীরূপে বুক্ধ হন। 
পঞ্জিকার অবলুপ্তিকাল ( নভেগ্বর ১৯১৩ ) পযন্ত হারাণচন্্র সম্পাদকের সহযোগা 
ও বিশিষ্ট লেখকরূপে “ডনে"র সেবায় অনন্যবতাঁ থাঁকেন। ১৮৯৭-১৯০৩ খুষ্টা্ব 
পরধন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভাক্ষরাঁনন্দের বেদান্ুবিবয়ক রচনা "রা জসিদ্ধির' 
ইংরেজী অন্তবাদ টীকা-টিপ্লনীসহ "ডন" পত্রিকায় পারাবাহিক প্রকাশিত হয়। 
অনুবাদক ছিলেন হারাণচন্দ্র চাকলাদাব ও কেদারনাথ সাংখ্যবেদান্থতীথ ৷ স্পষ্ট 
বোঝা যায়, পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে হারাণচন্দর “ডনের, লেগক্ণাভূক্ত 
হন। এন" পত্রিকার সম্পাদনায় ভাঁরাণচন্ত্র ছয় বংসর কাল (ছ্ুন ১৮৯৯ জুলাই 
১৯০৪.) জুনিয়র আযাসিস্ট্যাপ্টরূপে সম্পাদক সতীশচন্ত্রকে সাহায্য কবেন 1২ 

১৯০২ খৃষ্টানদের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হল “ন সোসাইটি”! এ কৃতিত্ব 
সতীশচন্দ্রের। এই বংসরের সেপ্টেম্বর মাঁস থেকে “ঢন” পত্রিক। "ডন সোলাইটি'র 
মুখপত্রে পরিণত হয় । পত্রিকার বিক্রযলন্ধ অর্থ এতাবৎ “ভাগবত চত্ুষ্পাঠী'র 
ছাঁত্রবৃন্দের ভরণপোষণের জন্য বায় কর! হত। এই সময়ে এই নিয়ম তিরোহিত 
হয়। গ্ররুত্রাতা সতীশচন্দ্র পৃবের মত হারাণচন্দ্রের সাহিতাসাধনা সহন্ধে পরামর্শ 
দিতে থাকেন। “ডন সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে হারাণচন্দ্ 
:সাঁসাইটির সাবিক কলাণবিধানে সহযোগী হস্ত প্রসারিত করেন । ফোসাইটির 
সাগাজিনে এই পর্বে ভারাণচন্দ্রের বহু জ্ঞানগভ নিবন্ধ গ্কাশিত হয়। এই সময়ে 
হারাণচন্দ্র সোসাইটির মুখপত্র "ডন" ম্যাগাজিনের সহযোগা সম্পাদকের গৌরব 
অজন করেন।৩ সোসাইটির শিক্ষণবিভাগে ভারাণচন্দ্র ছিলেন অন্যতম অধাপক 1৪ 
অধিকন্ত হারাণচন্দ্র সোসাইটি-সম্পাদক সতীশচন্দের সারম্বত চিন্তার সহকারী 
সচিবের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন কবেন। এবছ্িধ ক্রিয়াকর্মের বাইরেও 
হারাণচন্ত্র সোসাইটির সাধারণ বিভাগের কাজকর্ম, হিসাব পরীক্ষা, শ্িবিভাগের 
তন্বাবধান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বন্ুধাকর্মধারায় নিজেকে উৎস করেন। 
সোসাইটিতে সতীশচন্দ্রের 17097 011০16-এ হারাণচন্ত্র গণনয প্রতনিধি। 
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১৯৮ সেকালের শিক্ষাগুর 


বাঙলার গৌরবদীপ্ত এই স্বদেশীযুগে দেশনেতৃগণ বিলাতি পণ বর্জন ও স্বদেশ 
পণ্যর পুনঃপ্রচার প্রয়াসে যে গণজাগরণের সুচনা করেছিলেন-_- সে ক্ষেত্রে ডন 
সোসাইটি'র ভূমিকা নগণ্য ছিল না। সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশী স্টোর তার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । হারাণচন্দ্র ও কিশোরীমোহন গুপ্ত "স্বদেশী ভাগ্ডার' পরিচালনায় 
অশেষ দক্ষত প্রদর্শন করেন। স্বদেশ আত্মার চিন্ময় নৃতিকে জনমানসে প্রত্যক্গ 
করে তোল! এবং জাতীয় শিক্ষার মর্মবাণী দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার নৈরাজ্য দুরীভূত 
করার কাজে ডিন সোসাইটি'র সবাত্মক প্রয়াস ত্বদেশী আন্দোলনের এক 
তাঁৎপর্ষপূর্ন অধ্যায় । [09 10৬০ 006 ০0010050130 10050 1010৬ 61৩ 
০0০11টাড? এটাই ছিল মুখপত্র এিনের ঘোষিত বাণী। ভারাণচন্দ্র ডশ 
গোসাইটিতে বহিরাগত সদ্ন্ত ছিলেন-_-কখনই ছাত্র-সাদ্ত ছিলেন না। স্বদেশ- 
জাধনার এই গৌরবদীপ্ক কমযজ্ঞে হারাণচন্ত্ের নিঃস্বার্থ সেবা-নি্া ও সতত 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। ভ্ীহবিদাঁস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন-100176 000 জো] 06 00৩ 102৬1 ১০9০৫০0৮ ভা1). 
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১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গ্রলয়ঙ্কর ত্বদেশী আন্দোলনের কালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
শেষ পরিণতিতে এসে উপস্থিত হয়। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন আমাদের ত্বরাজ- 
সিদ্ধির অন্ততম লক্ষ্য ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে জাতীয় শিক্ষার 
দাবী দানা বেধে উঠলেও শেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ১৯০৫ থৃষ্টাব্দেব 
বটিকাক্ষুত্ধ বঙ্গতঙ্গের যুগ পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের এই জাগৃতি ও 
জাতীয়তার পদসঞ্চারণের ইতিহাসে রাজনৈতিক চেতনার মত জাতীয় শিক্ষার 
আকাজ্ষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজনৈতিক মুক্তিচেতনার ক্ষেত্রে অরবিন্ন, 
বিপিনচন্দ্র পাল যেমন ম্মরণীয় ব্যক্তিত্ব_জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্ত্ু 
তেমনই প্রধানতম নায়ক । জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সতীশচন্ত্রের জীবনের মহত্তম 
কীতি। ১৯০৬ খুষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে ন্যাশনাল কাউনসিল অব 
এডুকেশন, স্থাপিত হল। বাঙালীর হৃদয়ে ইচ্ছার যে যজ্ঞহুতাশন জলে উঠেছিল 
_সেই অগ্নিশিখা হতে দিব্যপুরুষ এলেন উঠে--এতদিনে শূন্য আলোচনার 
বন্ধ্যাত্ব ঘুচল। এই বৎসরের ১৪ আগস্ট তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষছের 


হারাণচন্র চাকলাদার ১৯৯ 


পরিচালনায় স্থাপিত হল, “বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ আ্যাণ্ড দ্ুল”। কলেজের 
প্রথম অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ। 'তত্বাবধায়ক হলেন সতাশচলু মুখোপাধ্যায় । 
স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ ) ডন 
সোসাইটির সভায় রবীন্দ্রনাথ তার এক প্রসিদ্ধ অভিভাষণ প্রাসঙ্গিক ভাবে 
বলেছিলেন, “আজ আমাদের দেশে স্থদেথা বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্ট। চলিতেছে, 
সতীশবাবু তাতাঁর একটি মুখ্য মবলঙ্গন। তাঁহার উৎসাহেই উহা অন্ধপ্রাণিত 
হইয়াছে। স্থত্রাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে ডন ফোসাইটি জড়িত রহিয়াছে 
একথা বলা যাইত পারে । এতদিন সভাসমিতিতে ঝড়ের মুখে ধাহাব। তরণী 
চালনা! করিয়াছিলেন তাহারা এখন উহাকে খাটের মুখে আনিয়াছেন বল! যাইত 
পারে।” ১৯০৭ খুষ্টাবের আগস্ট মাসে ডন সোসাইটির যবনিক' ঘোঁষণা করা 
হয়। উন মাগাজ্রিন অতঃপর সেপ্টেম্বব মাস থেকে জাতীয়তাবাদ বিশেষ করে 
স্বদেশী আ.শ্শালনেদ মৃখপন্রে ঝপান্থরিত হয় 1 ১৯১০ খষ্টাবের * তেল বা শেষ 
সংখ্যা পরস্ত ডন স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতম বারাবাহীরূপে জাভীয় মানসকে 
নবচেতনায় বঙ্ষিমান কর তোলে । এই পরবে হারাণচন্্র চাকলাদার অগ্রিশুদ্ধ 
সৈনিকের মত স্চাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেবায় নিডেকে উৎসগ করলেন । 
ব্যক্তিজীবনের সর্বপ্রকার স্বার্থের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন। এম, এ পাশ 
করার পর হারাণচন্র কিছুকাল আদর্শ গৃহশিম'কের কাজ করেন। পরে 
সতীশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় হারাঁণচন্ত্র কোলকাতা! "জেনারেল পোস্ট অফিসে একটি 
সরকারী চাকুরি লাঁত করেন। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হারাণচন্দ্র সরকারী চাকুরিতে 
ইস্তফ1 দেন এবং পুরাপুরি শিক্ষা পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার সতীশচন্দ্র তার অন্ুগামিগণকে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও “বৃহত্তর ভারত, সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার কাঁজে অনুপ্রেরণা 
দিলেন। প্রথমাবধি ডন" স্বাজাত্য সংস্কৃতির প্রতি অদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য 
ইতিহাসচর্চাকে সাতিশয় গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয় কলেজ ও বিগ্যালয়ে 
হারাণচন্ত্র শুধুমাও। 'নজ্ঞানের অধ্যাপনাকর্মেই নিজেকে সীমিত রাখেননি । 
সতীশচন্রের সাহিতাশিষ্য হারাণচন্ত্র এই সময়ে “ডন' পত্রিকায় ভারতীয় সভ্যতা।- 
সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত জশ্বন্ধে জ্ঞানগভ গবেষণামূলক বহু মুল্যবান নিবন্ধ 
প্রকাশ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সন্ধান দেন। 
এতৎ্যততীত হারাণচন্্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহকারী সম্পাদক, জাতীয় 


২০০ সেকালের শিক্ষাপ্তরু 


কলেজ ও বিগ্যালয়ের সহতত্বাবধায়ক এবং কলেজের যন্ত্রবিগ্যা বিভাগে 
'তত্বাবধায়করূপে শিক্ষা পারষদের সাধিক উন্নয়নে ওতঃপ্রোত থাকেন। জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের বনুধা কর্মযজ্জে হারাণচন্দ্রের সবিশেষ রুূতিত্বের উল্লেখ শিক্ষা 
পরিষদের রিপো্টেও প্রতাক্ষ করা যায় । ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। শিক্ষা 
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হারাণচন্দ্র চাকলাদার ২০১ 


বিদ্যালয়ের সংম্্ব ত্যাগ করেন। উপারচরিত্্র হারাণচন্ত্র আদর্শরক্ষাকঞ্জে ১৯১০ 
খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। গুরুত্রাতা সতীশচন্দ্রের শিক্ষাসাহচর্য ও পথনির্দেশে হারাণচন্দ্র বাঙলার 
প্রজ্জলস্ত-শ্বদেণী আন্দোলনের যুগপুরুষরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । ৩ 
বৎসরের এই জীবনপর্বে আদর্শ শিক্ষক ও সারম্বত সাধকের সর্ববিধ গুরণালঙ্কারে 
ভূষিত হয়ে তিনি বুহত্তর জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে উন্মুখ ভলেন। 


হারাণচন্্র চাকলাদ্ারের জীবনে দ্বিতীয় পর্বের স্চচনা হল। জাতীয় 
বিচ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে হারাণচক্র শিবপুর এইচ, ই, স্কুলে ! দীনবন্ধু 
হাই স্কুলে ) ছুই বসরকাল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর 
কোলকাতা রিপন কলেজে (স্রেন্্রনাথ কলেজ ) ( ১৯১৩-১৫ খুঃ ) বিহার 
গ্যাশনাল কলেজে ( ১৯১০-১৭ খুঃ ) এবং পুনরায় রিপন কলেজে ১৯১৭-১৮ পরন্থ 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ঠিক এই সময় (১৯১৯ খুঃ) কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। 
ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সারস্বতযজ্জে হারাণচন্ত্র প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে যে অদৃষ্টপূর্ব প্রতিভা ও বৈদগ্ষ্ের স্বাক্ষর 
রাখেন পুণ্যগ্লোক শ্যাব আশুতোষের কাছে তা অবিদিত ছিল না। শ্যাব 
আশুতোষ এই মুহূর্তে হাবাণচন্ত্র চাকলাদারকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। বিভাগ প্রবর্তনের 
আগেই ১৯১৮ খুষ্টাব্দে-ভারাণচন্ত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 
বিশ্ববিষ্যালয়ে 'নৃতক্ক বিভাগ প্রবর্তিত হলে হারাণচন্দ্র নৃতত্বের অধ্যাপক হন । 
রায় বাহাদুর রমাঁপ্রসাদ চন্দ তখন নৃতত্ব বিভাগের প্রধান । ১৯৩৭ খুষ্টাবেদ 
কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 'নৃতত্ব শাখার বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি অবসর গ্রহণ 
করেন। বাহাতঃ তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটলেও গবেষণামূলক সারস্বত কমে 
তার বিরাম ছিল না। অবসর গ্রহণের পর হারাণচন্ত্র ২০ বৎসরকাল জীবিত 
ছিলেন-এই সময়ে তিনি বহু দুরূহ গবেষণাসাপেক্ষ গ্রন্থের পাঁগুলিপি প্রস্তুত 
করেন। তার ছাত্র ও অন্্গরক্তগণের অনেকেই তাকে জ্ঞানযোগীরূপে প্রতাক্ষ 
করে বিশ্মিত হতেন। শেমজীবনে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে? তৎসবেও 
এই সময়ে তিনি গুরুমুখী ভাষায় রচিত শিখজাতির সুবৃহৎ ধর্মগ্রন্থ ্রীশ্ীগুরুগ্রন্ 
সাহিবজী"র বঙ্গানুবাদ ও সটীক ব্যাখ্য। পরিসমাপ্ত করেন। নিরলস অধ্যয়ন ও 


২০২ সেকালের শিক্ষাপ্ডরু 


গবেষণা ব্যতি:রুকও হারাণচন্দ্রের স্গভীর অধ্যাত্মপিপাস; তার চরিত্রকে 
মাধুর্যমণ্ডিত করে তু'লছিল। জীবনের প্রারস্তে যুগপ্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
শিশ্কত্ব গ্রহণ কর গুরুর নির্দেশিত পথে তিনি পরিক্রমণ করেছেন। আরও 
আলোর পিপাসায় উদ্বেল হারাণচন্ত্র পরমপুরুষের সাধনায় আত্মমগ্ন হন। এই 
স্মন্ত্রে তাক জদগুরু প্রতিষ্ঠিত পুরীর বিজয়কৃষ্ণ মঠের পরিচালনাভার তার উপর 
যন্ত ছিল এইপ্রকার বহুধ! কর্মধারায় আত্মনিমগ্র হারাণচন্দ্র চাকলাদার ১৯৫৮ 
খুষ্টাব্দের ১৯ শে জানুয়ারি (৫ মাঘ, ১৩৬৪ ) রবিবার দিবাধামে গমন কতরন। 
স্থপপ্ডিত, গবেষক ও সারম্বত সাধক হারাণচন্দ্র চাকলাদাঁর বাঙলার বিদ্বৎ- 
সমাজে একটি বিরলতম নাম । স্বদেশপ্রেম তাঁর সর্ববিধ সারম্বত কর্মের উতৎ্স। 
কিন্তু স্বদেশ প্রযসিঞ্চিত তার বিপুল সাহিত্যকীতি অন্ধ আবেগরগ্সিত নয়। 
প্রগাট প্রজ্ঞা ও তব্বসমৃদ্ধ তার রচনারাশি যুবক বাউলার চিত্তে নব নব চিন্তার 
বহ্ছিদদীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল । যদিচ প্রাচীন ভারত ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্তের 
চর্চা ও নৃবিজ্ঞানীরূ:প তার সর্বভারতীয় 'প্রসিদ্ধি_-তখাপি আধুনিক ভারত 
সম্বন্ধেও তাঁর আর্ধকার ছিল অ্ামান্ত । রাজনীতি-শিললকলা, ভাষাবিজ্ঞাঁন, 
ধর্মশাস্্ ও জআহিত্যও হারাঁণচন্দ্রের পরিশীলিত রচনারাজি আমাদের মানস 
ভাগারকে জমৃদ্ধ করেছে । তার সারম্বত সাধনার বিশদ বিবরণ বতমান নিবন্ধের 
সীমিত পরিসরে একপ্রকার অসম্ভব । ভন পত্রিকার আসরে হাঁরাণচন্দ্রের 
সাহিত্যসাধনার স্থচনা। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে পূর্ববতাঁ অনুচ্ছেদে উল্লেখ 
করেছি। রে প্রকাশিত তার সমগ্র রচনা! সংকলিত ও গ্রস্থবদ্ধ হলে কয়েক 
খণ্ড বৃহদাকার গ্রন্থ অবয়ব পাবে । এই স্চত্রে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার মৌলিক ভাবনার ফলশ্রুতিস্ব্ূপ যেসব নিবন্ধ 
“ডনের' পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ 
ও বিজ্ঞানসম্মত গবেধণার মার্গ প্ররর্শকরূপে অভিহিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন, কোলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ” প্রবর্তিত হওয়ার বনুপুবে ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষণ পরিষদে 
গাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন হয়। প্রকৃত প্রস্তুবে ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিত প্রাচীন ভারতায় ইতিহাস বিভাগ” প্রবর্তনের ক্ষেত্র জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদ অগ্রদূতের ভুমিকা পালন করেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মুখপত্র 
“নে” ইতিহাস সমাঁজতব্ব-নৃতত্ব-অর্থনীতি-শিরলিকলা প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক 
আলোচনার সূত্রপাত করেছেন হারাণ্চন্জ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 


হারাণচত্তর চাকলাদার ২০৩ 


বিনয়কুমার সরকার, রবীন্নারায়ুণ ঘোঁষ, রমাপ্রসাঁদ চন্দ, রাঁধাকমল মুখোপাধ্যাগ 
প্রমুখ স্থধীবৃন্দ । এডিনে প্রকাশিত হারাণচন্দ্ের 71077101000 200%105 274 
চ070210010150 17 1001510701001018. : 11001000052 2170 0200 19 560 
/70] 0000170 (মে ১৯১০১ মা ১৯১২ ) 91010101191 7170 7409101010 
4১০60৮10৮17 8017591) ( সেপ্টে্র ১৯১০১ সেপ্টেম্বর ১৯১১ । দীর্ঘ গবেষণা - 
মূলক প্রস্তাব ছুটি প্রকাশের সঙ্দে সঙ্গে দেশের বিছংসমাজে আলোড়ন দেখ দেয়৷ 
নরেন্্রনাথ সেন সম্পার্দিত নিবন্ধ “70101771110 জম্পাদকীয় +91])0011- 
0176 2110 7২9৮1586107” শার্ক আলোচনায় লেখেন 00 6০ 080. 
1771711 0011917010 01791014081 ৮1 48. 06501৮99 100001] 012010 60 
115 12100101005 12509101)05 010 01101110171 100115 011810011৮৩ 
199101520০0] (0 179] 00751৮17111 00 1030] 01 1)15 127170:75 
৩ 151) 2111200000৭ 01 01700710010 011591516৮ 00010 02]: & 
[০2 000 0 09 0901 0 (113 20910001151 ৮৮010 চাএু ৩০: 
1.1011 200৩1010700 95610] 21010091101) 19529101795 চছ1)101) ৪1 
111061% 00171170170 ত৩৮৮ 000 10951 2170 101:0660]2 01701৩15 0: 


[7017] 1015001%.” ([170191) 70117101. 56. 1910 )। হ্ারাণচন্েল 
উপরোক্ত গবেষণা নিয়ে ডিন ম্যাগাভিনে । এভিঙ্ব-ডিসেম্্র ১৯১২ । বিবুশেখব 
শাস্ত্রী ও হারাণচন্দ্রের মধো বিতক দেখে! দেয়। বৃহত্তর ভারত বিষয়ক £তিচাসিক 
গবেষণা ক্ষেত্রে রাধাকুদুদ মুখোপাধ্যায় অন্যতম হ্মরণীয় নাম। যদিচ তার “হিস্টি 
অব ইপ্ডিয়ান শিপবিল্ডিং আযাড ম্যারিটাইম আআক্টিভিটি” নামক আ.লাচনা পুস্তক 
১৯১২ খুষ্ান্ে লণ্তন নগরী থেকে গুকাশিত হয় তথাপি একত্রে হারাণচন্দের 
অপরাপর কয়েকটি নিবন্ধের মধো 2 (1) চাহ 56815 ৪0 :70779 জ০৫৪ 


০01255 01 13017591] 7092581)05 17001 [71011010622 11015010191] 
( 0015. 1905 ), (2) 93016811 25 500107. ৮5001759115 (510. 
1904__]2817. 1906), 13) 109115950 111912 (719101) 1905 ), (4) 
[3210 101065]) 07097171019. 9175 [71500 01 32158111100 6016 204 
[71750950 (101-4৯05, 1913 7, 15) 0000880 111001360165 2170 


1২19110190001175 [1100501195 101 [7017 । £৯01£. 1910) প্রভৃতি শিবদ্ধগুলি 
স্মরণীয় । বিজয়কষ্জের মুখনিস্থতবাণা, চা:০] 010০ 1105 ০ 2 ১8100 ডিন 
পত্রিকায় ধারাবাহিক (মাচ ১৮৯৮-জ্ানুয়ারি ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। 
অঙ্থুবাদ্ক হারাণচন্ত্র ছাড়া অপর দুইজনের নাম স্ধীরচন্জ্র মিত্র ও রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায়। বস্ততঃ “ডনে"র পৃষ্ঠায় হারাণচন্ত্রের বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্া ও মনন 


২৪০৪ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


শীলতার পূর্ণচ্ছবি প্রকটিত হয়ে ওঠে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের শতধাশাথায় তার বহুচারিতা 
প্রত)ক্ষবৎ হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা! জীবনে তার গবেধণালন্ধ 
অপরাপর বিশদ নিবন্ধাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে । এই সময়ে তার 
বহুবিধ প্রাচীন ইতিহাস ও নৃতত্ব বিষয়ক নিবন্ধ 'জান্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অফ 
লেটা্স, জার্নাল অব দি বেহার আযাও ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ম্যান ইন ইগ্ডিয়া 
আযানটিকোয়ারি, কালচারাল হেরিটেজ অব ইতিয়া প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। ম্যান ইন ইপ্ডিয়। পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত, “প্রিহিস্টরিক 
কালচার অব ইগ্ডিয়া” ভারতের প্রাগ-ইতিহাস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গবেষণা! পত্র । 
ইত্িয়ান আনটিকোয়ারি ( ১৯২২) হেরমযান ওল্ডেনবুর্গের মূল জার্মান থেকে 
হারাণচন্ত্র কৃত ইংরেজী রূপান্তর “অন দি হিস্টরি অব ইত্ডিয়ান কাস্ট সিস্টেম” 
'নৃতত্ব বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে একটি গণনীয় সারম্বত কাতি। 


প্রকাশিত গ্রন্থ 
১110০ চ150 00001111650 95521778010 £১170)010900109£5গ ০0 
£৯512 (2921 ) 
| জুফফিদ রজ্জেরি রচিত মূল ইতালীয় ভাষা থেকে অস্থবাদ ) 
২। 9000155 0£ 0172 12177950019, 06732055252) (1925 ) 


৩ এচাঠিঞা। 0০০01090101 117 52217717102 10 072715 ৬9010 
11005. [0111090 17 1210 1925, 270. 7:07. 70100 05 
[0106 টব. 22. 13055. (1952 ) 


8৪1 90০01911106 1 £১0016176 11018. (1929 ) 


? |. [07010705 06 6116 [২8091] (01705101017 01 002 1110121 
[201195 ( 1936 ) 


৬। মু 0320£19191)5 01 19110999 (1953 ) 
( মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত পাঙুলিপি অবলম্বনে মুদ্রিত ) 
এ (৯) হশ্রীপ্ুরুগ্রন্থ সাহিবজী, ১ম খণ্ড ( ১৩৬৪ ) 


(২) খর ২য় খণ্ড ( ১৩৬৫) 
(৩) এ ৩য় খণ্ড (1) 

(৪) এ ঘর্থখণ্ড (71) 

(৫) এঁ ৫মখণ্ড (১৩৫৬) 


হারাণচন্জ্র চাকলাদার ২০? 


হারাণচন্দ্রের গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল আলোচ্য নিয় সম্পর্কে পরিপূণ জ্ঞাঁন : 
পরিপন্ধত! ও সত্য নিরূপণে আত্যস্তিক নিষ্ঠা! তার রচনারাক্তিকে অপরূপ ওঁজ্জলে 
মণ্তিত করেছে। জটিল বিষয়ের গ্রন্থি উন্মোচন ব্যতিরেকে তার আনন্দ ছিল না: 
জীবনচর্চার মত সারদ্বত চর্চাতেও 75:6500. ছিল তার মূল মন্থ। বিজয় 
সতীশচন্দ্রকে একবার বলেছিলেন, “দেরি হোক তাতে ক্ষতি নাই, নিশ্চিন্ত ন' 
হওয়া পরস্ত কোন লেখা প্রকাশ করে! না।” ভাঁরাণচন্র নিজ জীবনে 
এই মন্ত্র চরিতার্থ করে তোজেন। বস্ততঃ বিগত শতকের বাঙলা তথা ভারতবর্ষে 
বিশ্রুতকীতি অধ্যাপক বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বহুভাযাবিদ রূপে হারাঁণচন্ত শ্রদ্ধার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডন সোসাইটি ও জ্ঞাতীয় শিক্ষা পরিষদ শিল্পকলার 
পুনরূজ্জীবন প্রয়াসে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য । ১৯৩৫-৩৬ খুষ্টাব্দে কোলকাত' 
তবানীপুরে পরমহংস রামকষ্ণদেবের জন্মশতবর্য উপলশ্গে অন্ঙ্গিত প্রদর্শনীতে 
হারাণচন্দ্র আট সেকশনের দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিছ্ালয়ের অধ্যাপক 
ভীবনে তিনি “এশিয়াটিক গোসাইটিগ্র কর্মকাণ্ডের সহিত যুক্ত হন। তিনি 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে নৃতন্ব বিভাগে কয়েক বঙ্দর সম্পাদকের গুরুভার বহন 
করেন। ১৯৩৬ খুষ্টাবন্দে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আধিবেশনে 
নৃতত্ব বিভাগে সভাপতিত্ব করেন হারাণচন্তর । অভাপতিরূপে প্রদত্ত “[0:019162) 
0 6102 7২90121 00000910101) 0£ 00 11101911 [9019155”৭ নূতন বিষয়ক 
জটিল বিষয়ে তার মনোমত ও জ্ঞানগর প্রতিবেদন নৃতত চচার ক্ষেত্রে স্মরণীয় 
হয়ে আছে। হারাণচন্দ্রের সারম্বত কর্মের গরিষ্ট অংশ ইংরেজী ভাষায় বিবৃত। 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভাগারে হারাণচন্মের অবিস্মরণীয় অবলান 'শ্রাগুরু- 
গন্থ সাহিবজী” | বিপুলায়তন গগুরুগ্রস্থ সাহিবজী' শিখজাতির ধর্মগ্রন্থ। 
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই গ্রন্থকে নিত্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি 
তার শিষ্বর্গের কাছে এই গ্রন্থপাঠকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। 
তার উপর্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে তার শিষ্য জ্ঞানেন্্রমোহন দত্ত ও কিরণচাদ্ 
দরবেশ এই ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষের সহিত বাঙালী পাঠক সমাজের পরিচয় 
ঘটিয়েছেন। যদিও আদরিগ্রন্থের ইংরেজী ও হিন্দী অন্গবাদ অনেক আগে সম্পন্গ 
হয়েছিল। অম্পূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গান্গবাদদ হারাণচন্দ্রই সর্বপ্রথম অম্পন্ন করেন। 
্রীপ্রীগ্রন্থ সাহিবজী সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথ! নিবেদন করা প্রয়োজন । 

শিখ ধর্মের পঞ্চম গুরু অজ্জ্ুন দেব ১৫৮১-১৬০৬ খুষ্টাবের মধ্যে 'শরীনশরীওরুগ্রহ 


22৯ 
৭. 121) 10 17019) 1015-১2106. 1961. 


২৪৬ সেকালের শিক্ষাপগ্ডর 


সাহিবজী'র সংকলন করেন। ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে, লগ্ডনের ইগ্ডিয়া! অফিসের 
সবপ্রকার সাহায্য ও আন্গুকুল্যে জার্মান মিশনারি আনেস্ট ট্রাম্প গ্রস্থ সাহিবের 
ইংরেজী রূপান্তরকরণের কাজে হাত দেন, কিন্তু তার প্রয়াস অসম্পর্ণ 
থাকে । পরবর্তী কালে শিখ সমিতির অনুরোগে ১৮৯৩ খুষ্টান্দে ম্যাকস্‌ আর্থাব 
ম]াকলিফ গ্রন্থ সাহিবের ইংরেজী তর্জম' আরম্ভ করেন। প্রায় কুড়ি বৎসরের 
' অক্লান্ত পরিশ্রমে ম্যাকলিফ বর্তমান শতকেব দ্বিতীয় দশকে তার স্ুপ্রসিঞ্থ 
ইংরেজী অনুবাদ “দি শিখ রিলাজিয়ন, প্রকাশ করেন । কিন্তু এ গ্রন্থে ঘূল্‌ ত: 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রাধান্ত। আরও প.র ফরিদকোট রাজার আগ্রহাতি- 
শষ্যে শিখবর্মবেভ্তাগণের সমবেত প্রচেষ্টায় গু*মুখী ভাষায় গ্রন্থ সাভিবের বিস্তৃত ও 
প্রামাণ্য গ্ছ্যান্থবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রই ফরিদকোট সংঙ্গরণ নামে প্রসিদ | 
এটিই সবাপেক্ষা বিপুলায়তন গ্রন্থ । 

হারাণচন্ত্র গুরু বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলর মমাথ অভ্ধাবন করে গুরুুখ 
ভাষায় রচিত এই বিশাল ও পবিত্র ধর্মগ্র্থকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করে গুরুর 
অব্যক্ত বাণীকে পরিপৃণণতা দানে কৃতসংকল্প হন। বহুভাষাবিদ হারাণচন্দ 
ফরিদকোট সংস্করণের অস্তিত্ব সম্থন্ধে অবচিত না খাকায় প্রথম ত তিন মাকলিফ- 
কৃত “দি শিখ রিলিজিয়ন? গ্রন্থের "অনুবাদে হাত দেন ১৯১৪ 2ঞাকে। ১৯৪৫ 
ষ্টাব্দের মধ্যে ছয় খণ্ডে এই বিশাল গ্রন্থেথ অস্কুবাদ সম্পন্ন করেন। এ বহর 
হারাণচন্জর কাশীতে সতীশচন্্র ঘুখোপাপ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান । 
সেখানে বিজয়কুষ্ের প্রশিষ্যু গুভাতচন্দ্র ঈ1 এম, এ, বি, এল, মহাশয় অতীশচন্দ্র 
ও হারাণচন্ত্রের দৈহিক সেবার ভারপ্রাপ্ত বাক্তি ছিলেন | *হারাণচন্ত্র প্রভাত- 
চন্দ্রের নিকট ফরিদকোট সংখ্রণের সন্ধান পেয়ে তার শহায়াতায় শব উদ্ভমে 
গরুমুখী 'ভাষা থেকে ফরিদকোট সংস্করণের অঙ্গবাদ শুরু করেন। এজন্য তিনি 
আগস্ট ১৯৪৫ জানুয়ারি খেকে ১৯৪৬ পধন্থ কাশীতে প্রভাততচন্দ্রের বাসভবনে 
অবস্থান করেন। আনৃত্য তিনি এই ফরিদকোট সংগ্করণের অগ্রবাদকমে 
নিবিষ্টমনা ছিলেন। শেষ পযন্ত অন্থবাদের যে পাঙুলিপি তিনি প্রকাশের ভন্য 
প্রস্তুত করেছিলেন তার মুদ্রিতরূপ ১৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ হতে পারে। এই আকর 
ধর্মগ্রন্থের গ্রকাশক্‌ হারাণচন্দ্রের খুড়তুত ভ্রাতা 'অধুন! বহরমপুর গঞ্জাম নিবাসী 
কবিরাজ শ্রীমণীন্রচন্ত্র চাকলাদার ৷ সটাক বঙ্গানুবাদ ও ব্যা্যা সহ শ্রীন্রীগুকুগরন্ 
সাঁহিবজীর ৫টি খণ্ড এতাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মুদ্রিতরূপ 
“অন্গবাদক হারাণচন্ত্র মৃত্যুর এক বৎসর পুবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য 


হারাণচন্দ্র চাঁকলাঞগার ২০৭ 


লাভ করেছিলেন। গ্রন্থের প্রকাশক করিরাঁজ মণীন্দ্রচন্্র বঙমান লেখককে 
জানিয়েছেন এই বৃহৎ পাওুলিপির সম্পূর্ণ মুদ্রণ বহুলব্যয়সাপেক্ষ। "তাৰ জীবিত'- 
বস্থায় প্রকাশনকাজ সম্পূর্ণ হবে কিনা এ বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 
প্রায় অর্ধশতাব্দীর সাধনায় হারাণচন্ত্র দুরূহ গুরুমুখী ভাষায় বিধৃত শিখধমের এই 
আকরগ্রন্থ বঙ্গতাগারে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। এইরূপ আঁয়াসস1৭; অঙ্থবাল- 
কর্মে তিনি ঘে পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সুগভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তান 
পষির তপস্তা বলা চলে । সন্গাসীর শিষ্ঠেরাই যুগে যুগে এমন আসাধা সান 
করেন। শ্রীতরীগুরু গ্রন্থ সাহিবজী? চাঁরাণচত্জর কঠোর তপস্তান ফল ' আচ 
শ্রীস্বশীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ধর্মগ্রন্থকে পাঞ্জাব তথ! উত্তর ভারতেন 
+গ্বেদ বলেছেন । হারাণচন্দ্রকুত এ গ্রন্থের প্রথম ছুই খণ্ড সন্থন্ধে সমালোচনাচ্ছলে 
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মামাদের গৌরবোজ্জল স্বদেশীযুগে হাবাণচন্দ্ের ভূমিকা ছিল "টা গর 
[1100 9. [1001012901১ 17511 010৩ ৬৮০৮ 01 00৩ ৮201 20৬০10- 
001) এই হারাণচন্দের জীবন ও সাশনার প্রচেষ্টা রূপরেখা চিত্রণেব প্রয়াত 
বর্তমান নিবন্ধে কথঞ্চিৎ আভাসিত হলেও পরাপ্ত নয়। "টার বাহজাঁবন এ 
অন্ন্ীবনেব সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাদের মত একালের অনেকের কাছেই সহজলভ। 
নয়। অথচ সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব! দিবাদুষ্টি না থাকলে হারাণচন্তজ্রের মত 
স্বদেশ-আত্মার নুর্ত বিগ্রহের প্রতি যখোচিত স্থুবিচার কর! যায় না । সেই জাতীয় 
উন্মাদনার কাহিনীও একালে এক দুরশ্রুত রাগিণীর মত. সন্ন্যাসীর শিচ্ক 
হারাণচন্ত্র আমাদের জাতীয় জাগরণের বত্ধ। জয়যাত্রার সঙ্গী «এ সারথি কিন্ত 


৮ এই নিবন্ধ রচনায় হারাণচন্দ্রের খুড়তুত ভ্রাত। 'শ্রীতীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী'ব 
প্রকাশক ধর্মরাজ ভ্রীমণীন্দরচন্্র চাকলাদার মহাশয় নানাভাবে সাহায্য করেছেন । 


২৪৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


একালের যৌবচিত্তে ও জাতিমানসে তার কিক্চিৎ স্বৃতিও প্রতিবি্িত নয়। তীর' 
্রন্থমমূহের অনেকগুলিই এখন দুণ্রাপ্য। তার বিপুল রচনারাজি আজও 
ধুলিধূসর, অনেকাংশে অলভ্য পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অথচ সেগুলির 
সংকলন ও গ্রন্থন অনিবার্য কারণেই ক্রততর সম্পন্ন হওয়। প্রয়োজন। এগুলির 
মধ্যেই তার চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান ও মননের প্রত্যক্ষবৎ প্রতিধ্বনি মেলে। তাঁর 
বার্থ অনুরাগীরা অচিরকালমধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করলে বিগত বাঙলার এক 
বরণীয় সন্তানের যথার্থ শ্বৃতিরক্ষা সম্ভব হয়ে উঠবে । 


ফণিভুষণ তর্কবাগীশ 


সংস্কত সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিবর্ধন ক্ষেত্রে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের 
অবদান সর্বজন স্বীক্ৃত। বঙ্গভাষা-সাহিতোও সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের দান ন্যুন নয় 
বরং বলা যেতে পারে অপরিসীম। উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় বাঙলা মুদ্রণযন্ত্রে 
প্রবতনের পর বহু প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অন্রবাদসহ বঙ্গাক্রে প্রচারিত হতে 
থাকে। এ কাজ এদ্দেশেব পগ্ডিতসমাজ প্রত্যক্ষভাবে বা অন্তরালে বিশিষ্ট 
ভুমিকা গ্রহণ করেন। পগ্ডিতসমাজ প্রবতিত সেই সারম্বত কর্প্রবাহ আজও 
অব্যাহত আছে। ছুঃখের বিষয় সেই সব পুরাতন অনুবাদ বা অনুবাদক 
পণ্ডিতদের কথা আমর মনে রাখিনি । বস্ততঃ প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত সমাক্ত 
বিগত শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের পরিপুষ্ট ঘটাশ | শুধুমাত্র অন্বাদই নয় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎ্পর্ধ 
বঙ্গভাষায় বিপুত ₹ওয়ায় অনুসন্ধিৎতু পাঠক সমাজের কাছে জ্ঞানভাগ্ডারের নব 
নব দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে । তাদের রচিত গ্রপ্ঠগুলি কেবলমাত্র সাময়িক 
প্রয়াজনই চরিতার্থ করেনি_বহু গ্রন্থের প্রয়োজন ও মূল্য চিরস্তন। একালের 
'শক্ষিত সমাজের কাছে প্রায়বিস্থত- দ্রুত বিলোপোন্ুখ এই পণ্ডিত সমাজের 
কমকীন্তির কাহিনী একপ্রকার অজ্ঞাত। তথাপি উনবিংশ শতকের প্রথমপবের 
সগুত জন্প্রদায় ও সংস্কৃত শিক্ষার কিছু কিছু বিবরণ শ্রীরামপুরের পাত্রী 
ওয়ার্ড ও এডামসাহেব বহু পূরেই গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তাকালের বিভিন্ন 
প্তিষ্টানের তত্বাবধানে ও ব্যক্তিগত প্রয়াসে পণ্ডিত সমাজের জীবনীযুক্ত বিবরণ 
সঙ্কলিত হয়েছে__তথাপি বাঙলা সাহিত্যে সংস্কত পণ্ডিতদের দানের পূর্ণ বিবরণ 
অগ্যাবধি লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি । অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের একজন বিশিষ্ট 
ও কৃতবিদ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন ও 
কর্মকীত্তি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

মহামহোঁপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অধুন! প্রায়-বিস্বৃত। সংস্কৃত সাহিত্যেও 
শাস্ত্রনিপুণ, নৈয়ায়িক, বৈষ্ণবধর্মের রহস্ত ব্যাখ্যাতা এবং স্থলেখকরূপে বিগতঘুগে 
তার অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা ছিল। 'তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পরেও বিবিধশাস্ত্রণষণত 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ফণিভূষণের জীবনকথ। যথাযোগ্য মধ্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। 
বিগত উনবিংশ শতক থেকে ইংরেজী শিক্ষাতিমান আমাদের জাতীয় সাহিত্য- 
শিক্ষাণ্ডতর-_-১৪ 


২১০ সেকালের শিক্ষাগুর 


সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধ৷ ও অবজ্ঞার ভাবটিকে উত্তেজিত করে এসেছে। দেশীয় 
শিক্ষা-সাহিত্য ও ধর্মের প্রতি এই অবজ্ঞা আজও তিরোহিত হয়নি__-বোধকরি 
একালের শিক্ষিত সমাজে ফণিভূষণের মত পণ্ডিতের বিশ্বৃতির কারণও তাই। 
যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমা! অন্তর্গত তালখড়ী (বর্তমান বাংলাদেশ ) 
গ্রামে স্ুপ্রসিদ্ধ রাটী ব্রাঙ্গণ পরিবারে ১৮৭৬ খুষ্টাব্, সোমবার, ২৪ জানুয়ারী 
€১১ই মাঘ, ১২৮২ বঙ্গা ) তারিখে ফণিভ্ষণ ভন্টাচা জন্মগ্রহণ করেন। 
ফণিভূষণের পিত। স্থাষ্টধর ভট্টাচার্য, মাতা মোক্ষদান্থন্দরী দেবী। ফণিভষণ পণ্ডিত 
বংশসম্তৃত। নিজ গৃহেই প্রথম শিক্ষার সুচনা । তিনি.গ্রথমে পিতৃদেখ ও পরে 
পিতৃব্য মনোরঞ্জন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
অতঃপর তিনি কাব্য-অলঙ্কার এবং স্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন জ্ঞাতিভ্রাতা টকলাশ- 
চন্দ্র স্বৃতিরত্ব বেদাস্তভৃষণ মহাশয়ের নিকট । বাল্যকালেই তার অত্যাশ্চধ-স্থৃতি, 
মেধা এবং সর্বতন্ত্ী প্রতিভার লক্ষণ স্ফুরিত হয়। এজন্য উচ্চতর শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্টে ক্ষীণ স্বাস্থ্য ফণিভূষণকে দূরদেশে যোগ্য শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করা হয়। 
নিজ বাসভূমি থেকে অদূরবত্তা ফরিদপুর জেলার কৌড়কদী গ্রামে হ্থপ্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক জানকীনাথ তর্করত্ব বেদান্থবাগীশ মহাশয়ের টোল ছিল। ফণিভূষণের 
ছাত্রজীবনের বৃহত্তম অংশ অতিবাহিত হয় জানকীনাথ তকরত্ব বেদান্তবাগীশ 
মহাশয়ের টোলে। কৃতী অধ্যাপক জানকীনাথের নিকট তিনি নবান্তায়, 
প্রাচীনন্ায়, সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত বিদ্যার সবশাখায় 
বিশেষ করে দর্শন ও ন্াায়শাস্ত্ে অসাধারণ বুযুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষে 
নবদীপ ন্থায়-চর্চার গুরুস্থান। পঞ্চদশ শতকে আবিভূত বাহ্থদেব সাবভৌম ও 
ভার শিশ্ত রুনাথ শিরোমণির পূর্বেও বঙ্গদেশে প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক শাছের 
বিশেষ চর্চা হয়েছে। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গের দক্ষিণ রাটের স্ুপ্রসিছ 
শীমাংশক শ্রীধর ভট্ট ন্তায়-বৈশেষিক শাস্তে ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। প্রশস্ত 
বাদভাস্কুটাক। '্থায় কন্দলী" তার অক্ষয় কীতি। মহানৈয়ায়িক শ্রীহর্ষকেও 
অনেকে গৌড়দেশীয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন । একাদশ শতকে রাটদেশে রাজা 
হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী সিদ্ধলগ্রামবাসী মহামীমাংসক ভট্ট-ভবদেবও ছিংলন 
স্যায়শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত। রঘুনাথ শিরোমণির প্রায় চারিশত ব২সর পণেও 
নবদ্বীপ নব্য-্তায়চর্চার মহাতীর্থ। ফণিভূষণ নবদ্বীপে অবস্থান করে নব্যন্যায় 
'অধ্যয়নে ব্রতী হলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
রাজবৃষ তর্কপঞ্চানন ও মহামহোপাঁধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্বের নিকট অধায়ন 


ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ২১১ 


করে ফণিভূষণ 'তর্করত্বও “তর্কবাগীশ” উপাধিতে ভূষিত হুন। এখানেই তার 
ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি। ইংরেজী শিক্ষার ত্রুত সম্প্রসারণের যুগে আবিভ্তি 
হয়েও ফণিভৃষণ ইংরেজী শিক্ষা! গ্রহণ করেননি । বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
জীবনী”র পৌয ( ১৩৪৭) গ্রন্থকার শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচাধ মহাশয় জানিয়েছেন__ 
“অল্প বয়সেই ফণিভূযণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্তি জন্মে 
এবং কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইহার দ্রুত রচিত সংস্গত 
কবিতা! শ্রবণ করিয়া! মহামহোপাধ্যায় যাদবেখর তর্করত্ু মহাশয় ইহাকে পুরস্কৃত 
করেন। কৌঁড়কদীতে অধ্যয়ন কালে ইনি সহধ্যায়ীদিগকে এবং অন্যান্য 
ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন।” ন্যায় পরিচয় ( ২য় সং-_-১৩৪৭ ) গ্রন্থের শেন 
আত্মপরিচয়মূলক তৎকৃত সংস্কৃত শ্লোকটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধতিযোগ্য__ 

ুগ্াষ্ট-দ্বেকবঙ্গ! বঙ্গাব্দ ( ১২৮২ ) মাসস্তৈকাদশে দিনে । 

সোমবারে চতুর্দশ্যাং লগ্নে চ মিথুনে শুভে ॥ 

খশোহর-প্রদেশে যে! বিদ্দ্ধিপ্র কুলান্বিতে। 

গ্রামে তালখড়ি' নামি, ভট্রাচার্য্য__কুলেহভবৎ ॥ 

পিতা স্যষ্টিধরো নাম যন্ত বিদ্বাম্‌ মহাতিপাঃ | 

মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভূবি যা' স্বিতা ॥ 

সরোজবাসিনী পত্বী নিজমুক্তার্থমেব হি। 

যৎ কাশীমনয়দ্‌ বৃদ্ধা পূর্বং পূর্বতপোপ্তণৈঃ ॥ 

সোহঘুনা কলিকাতাস্থ। বদ্ধঃ কর্মবশাদহ4। 

বিশ্ববিগ্যালয় বৃদ্ধ: পাঠয়ামী শ্বরেচ্ছয় | 

অশক্তেনাপি তেনাত্র নিযুক্তেন ঘথামতি। 

যায়দ্র্শন-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্য। সংক্ষেপতঃ কৃতা ॥ 

ছাত্রজীবনে ফণিভূষণ অধ্যাপনাকর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শিক্ষা-সমাপ্তির 

পর ১৯০৪ খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) তর্কবাগীশ মহাশয় 
পাবনার ( বর্তমান বাংলাদেশ ) দর্শন টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে চৌদ্দ 
বছরকাল তিনি দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। তীর অধ্যাপন! নৈপুণো দর্শন 
টোলের খ্যাতি বন্ুব্যাপ্ত হয়। টোলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ঘটে । কৃতবিদ্য শিক্ষক-_ 
নব নব চিস্তার উন্মেষক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে তিনি অশেষ খ্যাতি অঞ্জন 
করেন। ফণিভূষণ কাশীর টাকমানী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্ের অধ্যাপকরূপে 
যোগঞ্জান করেন ১৯১৭ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাঁসে। কাশীর অধ্যাপক জীবনে, 


২১২ সেকালের শিক্ষাপ্তর 


কেবলমাত্র কলেজের ছাত্র-অধ্যাপনাতেই নয়, গৃহাঁগত ছাত্রবুন্দকেও অমভাবে 
শিক্ষাদান তার ক্লান্তি ছিল না। হিন্দুধর্ম-হিন্দুদর্শন ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পুণ্যভমি 
কাশী। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনের এই পর্বে কাশীতে তৎকালীন প্রচলিত 
ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে পড়েন। এখানকার জলবায়ু তার স্বাস্থ্যের 
প্রতিকূল হওয়া সত্তেও স্থায়ীভাবে কাশীবাসের আকাজ্ষা এই সময়ে বলবতী হয়। 
টাকমানী সংস্কৃত মহাবি্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে (জুলাই, 
আবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) তর্কবাগীশ মহাশয় কোলকাতার সরকারী অংস্কৃত 
মহাবিছ্ালয়ে নব্যন্তায় ও সাধারণ দর্শনের প্রধান অধাপক নিযুক্ত হন৷ চ"কুরীর 
বন্ধনে বীতস্পুহ ফণিভৃষণ ম্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ১৯৩১ খুষ্টাকে 
কোলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের চাঁকুরীতে ইস্তফা দেন এবং পুনরায় কাশ 
প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের শেষভাগে কোলকা 1 বিশ্ববিচ্ভালয়েব 
তদানীস্তন উপাচার্ধ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশযো ও 
আহ্বানে ফণিভূষণ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ন্নাতডকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা কমে 
রত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। আজীবন শিক্ষাব্রত' 
ফণিভৃষণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন! ও সারম্বতচাকে করে নিয়েছিলেন জীবনের ব্রত । 
সায়দর্শনের কৃতী ছাত্র ফণিভষণ ; ছাত্রজীবনেই গৌতম ন্ায়স্কতের বিশু 
পাঠ সম্বলিত প্রামাণ্য পুস্তকের অভাব তিনি মমে মর্মে জঙ্ুভব করেছিলেন, 
পাবনার দর্শনটোলে অধ্যাপনা জীবে এই অভাব মোচনের বামনা তার মধ্যে 
বলবতী হয়। এজন্য তিনি ভ্আায়দর্শন বিষয়ে বিধিবদ গবেষণায় মশোনিবেশ 
করেন। ন্তায়দর্শন, ষড়দর্শনের অন্যতম দর্শন। মহধি অক্ষপাদ এই দর্শনের 
প্রবন্তা। অক্ষপাঁদের অপর নাম গৌতম । ভারতীয় প্রাচীন দর্শনগুলির মধে' 
মহধি গৌতম প্রণীত ন্যায়স্থত্র অতি দুরূহ বলে গ্রথিত। শিষ্য পরম্পরাক্রমে 
গৌতম প্রণীত ন্যায়শান্ত্ের সারগর্ভ শ্ত্রগুলি কেবল শ্বৃতি সাহায্যেই প্রচারিত 
ছিল। ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনকগণ পরবতাঁকালে গৌতমকৃত স্ত্র সকলের 
পাঠাস্তর কল্পনা করে । কোথাও বাঁ নিক্ত মতান্ুকুল ব্যাখ্যা করে, স্বত্রগুলির 
যথার্থ অর্থবোধে বিস্ব স্থষ্টি করেন। ন্থায়ন্তত্রের যথার্থপাঠ ও অর্থ নিরূপনের জন্য 
বাৎস্তায়ন স্তায়সথত্রের ভায্য রচনা করেন। বাতস্তায়ন ভাঙ্ক গৌতমের ন্টায়ন্ত্রের 
বহু পরে রচিত। বাহন্তায়নের ন্যায় স্থত্রের ব্যাখ্যা ও তর্কপ্রণালী বিস্ময়ের বিষয় । 
মুগান্তকাল ধরে হিন্দু দর্শনের এই বিশিষ্ট শাখাটি পরিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। 
অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মুনি-ঝধিকুল ন্যায় দর্শনের ভান্ত ও টীকা রচনা! করে আমাদের 
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দর্শন চিন্তাকে করেছেন সমৃদ্ধ। কিন্ত যে কারণে ভারতীয় ন্ায়দর্শনের স্তত্রগ্তলি 
বিকৃত হয়েছে পূর্বেই তার ইঙ্গিত দিয়েছি । কালদোঁষে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
দর্শনের বহু অমূল্য সম্পদ লুপ্ত হয়েছে। গৌতম স্তরের বিশুদ্ধ পাঠ ফণিভৃষণেব 
কালে সহজলভ্য ছিল না। এতৎ সব্ষেও গৌতম স্ত্রের যথাযথ পাঠ নিরূপণ 
একপ্রকার দুরা» ও স্থনিবিড় অধ্যাবসায় সাপেক্ষ বিবেচনা করেও তর্কবাগীশ 
মহাশয় এতৎ মম্প্িত যাবতীয় মানসিক উৎকণ এবং দ্িধাদন্বকে অঙ্গীকার 
করে নিয়ে বিশ্বদ্ধ পাঠ ও অন্বাদসহ গৌতম গ্ায়স্ত্রের একখানি সটাক বাউলা 
সংঙ্গরণ প্রকা:শর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্ এই সারম্বত কর্মে তীকে বহুধ' 
বাধ! বিপত্তির সন্মু্খীন হ'তে হ'ল। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ছিলেন সংস্কৃতিজ্ঞ 
প্ডিত। ইংরেজী বিদ্যার বিন্দুবিসর্গ তার জানা ছিল না। পরন্ধ বিভিন্ন 
পর্যালোচন' দ্বারা সুল বচনের বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় বা বচনের এক্যকরণ সংক্রান্ত 
সবাধুণিক পপ্তির সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন না। উত্তরবঙ্গের স্থু প্রসিদ্ধ 
পাবনা শহরে অবস্থান করে পুরাতন পু থি-পত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তাও সুলভ ছিল 
না এমতাবস্ায় তর্কবাগীশ মহাশয় মূলতঃ প্রামাণিক ভাঘ্-বান্তিক এবং 
সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থার্দি অবলদ্দন করে ন্যায়সত্রের বিশদ আলোচনায় ব্রতী হন। 
'নজ বিচারশক্তি ও যুক্তি পদ্ধতিকে সম্বল করে ফণিভূষণ ন্যায়স্থত্র ও বাহশ্তায়ন 
ভাঁযোর অনেক ছুবোধ্য পাঠের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। প্রবতীকালে তার 
'নর্শীরিত *ঠ সনুহ বিভিন্ন পুঁথি এবং নেপাল ও তিব্বত “থকে আবিদ্ধত বৌদ্ধ 
গন্থাদির গুল বচনের সঙ্গে আশ্চধ সাণৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিস্ময়ের কথা এ 
সমস্ত আবিদ্কুত পুথি ও বৌদ্শাস্্ তর্কবাগীশ মহাশয় পূব কখনও চাক্ষুষ করার 
স্থযোগ পাননি । 

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় দূর বাঙলার মফঃম্থলে বসে ন্যায়স্থত্র ও 
বাস্ত্ায়ন ভাগের যে বঙ্গানুবাদ, টীকা, টিগ্লনী ও বিশদ বাখ্য রচনার কাজে 
হাত দিয়েছিলেন তা আর লোকচক্ষুর অন্তরালে রইল না। তার কৃতী ছাত্র 
পাবনা কলেজের সংস্কতাধ্যাপক শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম. এ., বি. এল. কাব্যতীথ, 
সরশ্বতী, বিছ্াভধণ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের এ রচনারাজি 
রায় শ্রীযুক্ত পুণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও শ্রাযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব 
সম্পাদিত “্রঙ্গবিদ্যা” (মাসিক ), পত্রিকার পৌষ ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে ধারাবাহিক 
প্রকাশিত হতে লাগল। দুরূহ, বিপুল ন্যায়স্ুত্র ও বাশুন্তায়ুন ভাঙ্কের যথাযথ 
পাঠ নির্ধারণ ও বাউল ভাষ্য রচনার কাজে তিনি যে নিষ্ঠা, সাহস ও প্রগাঢ় 
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পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিলেন অচিরকাল মধ্যে তা বঙ্গদেশের স্ুুধীসমাজ কতক 
অভিনন্দিত হয়। কোলকাতার “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গুণগ্রাহিত প্রদর্শনের 
ক্ষেত্রে অগ্রণী-ভূমিকা নিলেন। বঙীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 
কর্ণধার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্ত রত্ব এবং পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক, টাঁকীর 
জমিদার রায় যতীব্ত্রনাথ চৌধুরী, শরীক, এম, এ, বি, এল মহাশয়গণ ম্বতঃগ্রবৃত্ত 
হয়ে বহুশান্মদশ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শন সম্পকিত রচনারাজি 
গ্রশ্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার! অভিমত প্রকাশ করলেন বঙ্গসাহিতো 
দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'দ্যায়দর্শন' তার সাহিতািক যশোমুকুটের 
মধ্যে হীরকখণ্ড রূপে চির বিছমান থাকবে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই 
পৃ্পোষণা ও গুণগ্রাহিতার ফলে তিনি সাহিত্য সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে জক্ষম 
হন। ১৯১৭ থুষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাৰ) তার ন্ায়দর্শনের ১ম খণ্ড সাহিত্য 
পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় তখন পাবনা দর্শনটোলের 
অপদ্যাপক। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম বা! শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খুষ্টাব্দে ( ১৩৩৬ 
বঙ্গাব্দ )। পাঁচ খণ্ডে বিন্যন্ত, ন্যায়দর্শন, মূল স্তর, বাৎ্স্তায়ন ভায, ভাষ্কের 
অনুবাদ, বিকৃতি, টিগ্লনী গুভূতি সহ প্রায় আড়াই সহশ্র পৃষ্ঠার এই আকর গ্রন্থের 
প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। প্রায় বিংশতি বৎসরের অক্লান্ত সাধন! শ্রম ও 
, অধ্যাবসায়ের ফলন্বরূপ দুরূহ ও স্থবিশাল সারম্বত কীতি 'ন্যায়দর্শন” বঙ্গভাষায় 
প্রচারিত হয়। বস্তুত: বঙ্গভাষায় দর্শন চর্চার ইতিহাসে ফণিভৃষণ তর্কবাগীশেক 
“্যায়দর্শন অবিনশ্বর কীতি। 

বহুশান্তদর্শী পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ আমৃত্যু বঙ্গভাঁঘ| ও সাহিত্যের সেব' 
করেছেন। সরল ও স্বচ্ছন্দ বাঙলায় তিনি হিন্দুশাস্ত্রহিন্দুদর্শন ও বৈষ্ঞবার্শন 
বষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংস্কৃত শাস্ু 
সাহিত্যে তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বঙ্গভাঁষাকে করেছে সমৃদ্ধ। তার নির্ধারিত 
ন্যায়সুত্র ও বাৎস্তায়ন ভাষ্তের পাঠ সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীকৃত হওয়ায় ন্যায়দর্শনে'র 
উচ্চতর পঠন পাঠন ক্ষেত্রে পরিষৎ সংস্করণ ন্যায়দর্শন আজও অপরিহাধ। কাশী 
বুইন্স কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ, সারত্বত ভবনের হর্তী-কর্তা-বিধাতা প্রাচ্য ও 
গ্রতীচ্য দর্শনে নিষ্াঁত পরলোকগত, আর্থার ভিন্স্‌ ন্যায়দর্শনের ১ম খণ্ড অধ্যয়ন 
করে ১৯১৮ খুষ্টাব্দে (১১১ জানুয়ারী) গ্রস্থকারকে যা! লিখেছিলেন বর্তমান প্রসঙ্গে ত 
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যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় জানিয়েছেন এই পত্রখানিই তার প্রথম ও শেষ প্রশংসা 
পত্র। তিনি অন্য কাউকে প্রশংসা পত্র দেননি । 

স্তায়দর্শন গুস্থরচনায় ফণিভূষণ তার শিক্ষাণ্ডর জানকীনাথ তর্করত্ব বেদান্ত 
বাগীশ মহাশয়ের শিক্ষা উপদেশ ও অনুপ্রেরণার কথ! শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন । এমন কি, তিনি এই গ্রন্থকে গুরুর স্বৃতিরক্ষার অক্ষম প্রয়াসরূপে 
অভিহিত করেছেন । শিক্ষাণ্ডরুর প্রতি তার এই অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি তার 
চরিক্র্কে দান করেছে লোকোত্তর মহিমা । এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন__ 
“ফরিদপুর জেলার কৌড়কদী গ্রাম নিবাসী সর্বশান্থ পারদর্শী মহানৈয়ায়িক 
৬জানকীনাথ তরকরত্ব বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়! 
যে সমস্ত উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাহার সেই সমস্ত উপদেশ এবং তাহার ন্রেহময় 
আশীর্বাদ মাত্র সঙ্গল করিয়া আমি এই অসাধ্য কাধে প্রবৃত্ত হই। তিনি 
অনেকদ্দন পূর্বে স্বর্গত হইয়াছেন। আক আমি, আমার সেই পিতার ন্যায় 
প্রতিপালক, এবং প্রথম হইতেই ন্যায়শাস্ত্ের অধ্যাপক পরমারাধ্য পরমাশ্রয় স্বর্গত 
শগুরুদেবের শ্রীচরণ পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম 
করিতেছি । দ্বীন আমি, অযোগ্য আমি, তাহার স্মৃতিরক্ষ। করিতে অসমর্থ ।”২ 
আবার এই প্রসঙ্গে পাবনার দর্শনটোলের সম্পাদক সরকারী উকিল, গায়নতরী 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসন্ননারায়ণ শর্মীচৌধুরীর অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করে তিনি 
লিখেছেন_-“এই প্রসন্ননারায়ণের প্রসন্ন দৃষ্টি ব্যতীত আমার ন্যায় নিংসহায় 
, অযোগ্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ শান্ত্রর্চার কোন আশাই ছিল না। তিনি আমার এই 
কারের মূল সহ্ায়।” এততব্যতীত সর্বশান্দরশাঁ শ্রাগোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত 
বিধুশেখর শাস্ত্রী, শাস্তিপুরের ভাগবত ব্যাখ্যাতা৷ রাঁধাবিনোদ গোস্বামী এবং বঙ্গায় 
সাহিত্য পরিষদের রথধী-মহারথীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক:র-_পরিষদের 
পুথশালার পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং প্রধান কর্মচারী রামকমল সিংহের 


উই 





১ যাদবেশ্বর তকরত্ব । ন্যায়ভাষ্বের বঙ্গানুবাদ । অনা, আঘাঢট ১৩২৫ 
২» ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ন্যায়দর্শন। পঞ্চম খণ্ড নিবেদন পৃঃ /০ 


২১৬ সেকালের শিক্ষাপ্তর 


সহায়তা এবং এজন্য তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনগুলি মর্মম্পর্শা । “আর এই গ্রন্থের 
প্রকাশক সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্মচারী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহোদয়ের 
কথ! কত বলিব। তিনি এই হস্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য প্রথম হইতেই অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় আসিলে তিনি অনেক সময় আমার 
নিকট আসিয়াও প্রন্ফ লইয়া গিয়াছেন। সরলতা ও নিরভিমানতার প্রতিমূৃতি 
বধর্মনিষ্ শ্রীমান রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাধির 
জন) চেষ্টা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব ন1।” বস্তৃতঃ পণ্ডিত ফণিভৃষণ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের এবংবিধ বিবৃতি তার সমদশিত! উদারতা ও মহাল্ভবতার 
নির্দেশক। 

প্রথিতযশ। অধ্যাপক এবং গ্ায়দর্শনে'র বিশ্রুতকীতি ভাম্যকার ফণিভূষণের 
খ্যাতি ইতিমধ্যে ভারতব্যাপ্ত হয়ে পড়ে । পাপ্ডিত্য ও মনীষার স্বীরুতি স্বরূপ 
তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক ফণিভূষণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন 
( ১৯২৬ খুঃ/১৩৩২ বঙ্গাব্য)। এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাৰে বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে ( সিউড়ী, বীরভূম ) তিনি দর্শন শাখায় সভাপতিত্ব 
করেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আহ্বানে তিনি 'প্রবোধচন্দ্র বস্থুমলিক 
ফেলোশিপ" বক্তৃতা প্রদান করলেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্বে। এই বন্ততামালায় তিন 
্যায়দর্শনের' জটিল গরন্থিগুলি অতিশয় সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ 
পান। ফলত: অবিশেষজ্ঞ দর্শনশাস্থান্রাগী সমাজের কাছে দুরুহ ন্বায়দর্শন হয়ে 
উঠল উপভোগ্য ৬ আকর্ষণীয় । ১৯৩৩ খুষ্টাব্দে তার এই বন্তুতামাল! 'জাতীয় 
শিক্ষা পরিষৎ (যাদবপুর ) কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনাকালে তিনি ন্যায়দর্শন? 
প্রভৃতি তার গ্রন্থগুলির পরিমাজিত ছ্িতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেন-_ কিন্ত 
কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দুভাগ্যবশতঃ ১৯৪১ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে তিনি 
মত্রাশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে গড়েন। সাজিক্যাল অপারেশনে অনিচ্ছুক 
ফণিভূষণ দ্রুত কানীধামে প্রেরিত হন। অবশেষে ১৯৪২ খুষ্টাব্ধে (২৭শে 
জানুয়ারী ) ছেষট্টি বৎসর বয়সে কণিভূষণ ত্রাহ্মণের চির আকাঙজ্কিত কাশীগ্রাপ্ি 
লাভ করেন। তার মৃত্যুতে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষ হারান সারত্ধত সাধনায় 
নিবেদিত একজন গ্াঁচীনপন্থী মহাবিদ্বান জ্ঞান সাধককে। 


ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ ২১৭ 


রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ 
১। ন্যায়দর্শন ( গৌতম সুত্র ) বাহশ্তায়ন ভাষা ১ম খণ্ড ( ব. সা. প. ১১২৪ 
( ২য় সং ১৩০৬ । 


২। গৌ'তমন্ত্র বা ম্যায়দর্শন 9 লাহগ্তাঁয়ন ভাষ্য ১য় খণ্ড (বসা প. 
১৩২৮) 


৩। গোৌতমন্ত্র বা ন্তায়দ্শন ও বাংস্তায়ন ভাষা ৩য় খণ্ড 'ব. সাঁ প 
১৩৩২ ) 


৪। গৌতমশ্ত্র বা ন্টায়দর্শন ও লাত্ম্তাঁয়ন ভাঘা ৪র্থ খণ্ড । ব সা. প 
১০৩৩ ) 


৫ | গৌতমশ্তত্র বা ন্ায়দর্শন ৭ বাহ্তায়ন ভাষা ৫ম খণ্ড (নব. সা. প 
৬১৩৩৬ । 


৬। নভ্তায় পরিচয় ( জা. শি. প ১৩৪০, ২য় সং ১৩৪৭ ) 

৭ । ঠ্যায়্তের বঙ্গানুবাদ ! 

*৮ | উদয়ণাচাখের ন্যায় বাঁছিক । টাকাসহ | 

*১। উদ্ছ্যাত্তকরের নায় বাত্তিক (টিগ্লনী সহ )৩ 

বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পাত্রকায় বিক্ষিপ্ত ভার নিবদ্ধরাজির সংখাও কম পয়। 
বঙ্গবিদ্যা, হিন্দু । যশোহর )+ ভারতবর্ণ, মাসিক বস্থুমতী, বিশ্বকোষ : ২য় সং," 
বঙ্গীয় মহাঁকোষ ও অন্তান্য বহু পদ্র পত্কায় তার সারগভ নিবন্ধাদি প্রকাশিত 
তয়েছে। বিশেষ কবে ১৯৩৬--১,9১ শষ্টাব্দ মধ্গে খশাত-অখ্যাত বহু পত্র 
পাত্রকায় তিনি নিয়মিত লিখেছেন । এই সমস্ত নিবন্ধ তাব বিদ্বত্তা, জিজ্ঞাস' 
ও উপলব্ধির চবম পুকাশ প্রতাক্ষ করা যায়। 

ফণিভূষণ সংস্কত-বাউলা সাহিতা, ভারতীয় দশনের চঢা, অপায়ন, অধাপন" 
9 গবেষণায় তার ক্গীবৎকাল অতিবাহিত ক.রন। জনসাধারণের প্রকৃতজনোচিত 
আস্থার উপ্ণেযে শাশ্বত বস্থুর আকাজ্ফা আছে তার সন্ধানের চেষ্টায় তিনি ক্রীবন 
ব্যয়ীত করেন। এই স্তরে শিক্ষাসাহিত্য ও সংস্কৃতিনূলক বহু প্রতিছানের সঙ্গে 
তার নিবিড সংযোগ স্থাপিত তয়। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, জংস্কত সাহিতা 
পরিষৎ, গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ, বঙ্গীয় সাতিতা সম্মিলন, 
হরিনাম প্রদায়িনী সভা (কাশী) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে একনিঈ সেবক ছিলেন 


৩ শ্রীহেমচন্ত্র ভট্টাচাধ মহাশয় তার গ্রন্থে তারকাঁচিহিত পুস্তকগুলির কথ 
উল্লেখ করেছেন- বর্তমান লেখক এই গ্রন্থগুলির সন্ধান পাননি । 


২১৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


তিনি। ১৩২৭ বঙ্গান্দে তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক- 
সদস্য নির্বাচিত হন। ১৩৩৭, ১৬৪১ এবং ১৩৪৪--১৩৪৮ মোট সাত বৎসর 
তিনি বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদ্দের সহকারী সভাপতির পদ অলম্কত করেন। তিনি 
ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। “অষ্টচত্বারিংশ কার্ধ-বিবরণে, 
পরিষদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথকিৎ পারচয় পাওয়। যায়।৪ 

সংস্কত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বিশেষ বুযুৎপন্ন অনেক পণ্ডিতের আধুনিক কোন 
প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ থাকে ন!। কিন্ত সাংস্কৃতিক নানা আধুনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে 
তার যোগ ছিল। সংস্কৃতশান্তজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে চিন্তা ও গবেষণা করে সর্বত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান 
করেছিলেন। আধুনিক বাঙল! সাহিত্যে তার জ্ঞানের পরিচয় অনেককে বিস্মিত 
করত । বাধ্ম্তায়নের ভাব্যসহ ন্তায়স্যত্রের সম্পাদনা ও বাঙলা ব্যাখ্যা তার 
জীবনের অক্ষয় কীতি। এই গ্রন্থে প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠের তিনি যেরূপ 
সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন নৃতন নৃতন ও.্থ আবিষ্কারের ফলে তার অনেকগুলি 
আশ্চযজনকভাবে সমর্থন লাভ করেছে। এই ধুরদ্ধর নৈয়ায়িকের "লোকাস্তর 
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মহামহোপাধ্যায় ফণিভূঘণ তর্কবাগীশ বর্তমান যুগে প্রায়বিস্বাত। তার 
গ্রন্থগুলিও একালে দুপ্রাপা। তিরোঁধানের চৌত্রিশ বর্ধ মধ্যেও সাময়িক পত্রে 
বিক্ষিত তীর নিবন্বরাজি সংকলনের কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়নি। এই 
সঙ্কট একেবারে অনাশঙ্কিত নয়। তবুও এই ঘনায়মান অগ্ধকারের মধ্যেও 
দু একটি আলোকরশ্শির সন্ধান মেলে । ভ্রীহেমচন্ত্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ বিদ্যা ভূষণ 
মহাশয় “বঙ্গীয় মহামহোঁপাধ্যায় জীবনী? প্রণয়ন করেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত- 
সমাজের উপর তিনি একখানি ব্যাপকতর গন্থ সংকলনের কাজে ব্যাপৃত আছেন । 
ইতিপূর্বে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভষধণ মহাশয় অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতের 
জীবনীযুক্ত “বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী” সম্কলন করেছিলেন-কিন্তু তা প্রকাশ 
সৌভাগয লাঁভ করেনি। বঙ্গীয় সাহিতা পরিমং, সাহিত্যসাধক চরিতমালায় 
অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথ। উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য পরিষদের অধুনাতন 
কপক্ষ মভামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগাশ মহাশয়ের ন্ায়দর্শন” পুনঃগ্রকাশে 
আয়োজন করছেন। এই উপপক্ষে বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্যের সেবায় উৎসগাক্তত- 
প্রাণ ফণিভূষণ তর্কবাগীশের জন্বাশততম বর্ধ গ্রন্থি উৎসবে তার স্মতিব প্রতি শ্রদদ' 
শিবেদন আমাদের অবশ্ট কতবায ।৬ 
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৬ এই শিবন্ধ রচনায় ধণিভূঘণ তর্কবাগাশ মহাশয়ের ক্াতী পুত সগ 
পরলোকগত অধ্যাপক স্থুধীভষণ ভট্রাচাধ এবং ততপুজ ভশান্ছি ভট্টাচাধ বর্তমান 
লেখককে নানাভাবে জহাঁয়তা করেছেন! অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবততী প্রনত 
বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্চিত সমাজ গ্রন্থ হতেও সাহাঁযা গ্রহণ 
করেছি। 


(যোগীরাজ বরদাচরণ অভুমদার 


গত যুগের বাউলা দেশের অভিনব আত্মজাগরণের কাহিনী জাতীয় 
ইতিহাসের এক বর্ণাটা অধ্যায়। সে কাহিনী আজও প্রেরণ! দেয়__হতাশাদীর 
জাতিকে নৃতন প্রাণমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। সেদিনের এই নবজাগরণের পিছনে 
পশ্চিমের জ্ঞানস্পৃহা উৎসাহসঞ্চার করেছিল-_ শতাব্দীর সুপ্ত বহ্ছিকুণ্ডে চেতনাব 
অগ্রি-উৎ্সার দেখা দিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি ও মানবিকতার মন্ত্রে 
আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথমাধ” ইটালীয় রেনেসাসের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিল। সেদিনের এ জাতীয় জাগরণ কোন এক বাক্তির কৃতিত্ব নয়__ 
বহু মানুষের এঁকান্তিক সাধনায় বাঙালীর শতাব্বীবাপী জাগরণ চরিতাথ হয়ে 
ওঠে । সে অধ্যায়ে বাউলাদেশের গতযুগের শিক্ষক-সম্প্রদ্দায়ের অবদানের কথ৷ 
নগণ্য নয়। তাদের বহুধা বিকীর্ণ নীরব সাধন! বাঁউলাদেশের নতুন মানুম 
গড়ার ইতিহাঁকসব সঙ্গে অবিচ্ছেছ্য। 

বরদাচরণ মজুমার সেকালের শিক্ষক সমাজের এক অগগণা প্যক্তি। 
তিনি তাঁরতের মহত্বের একটি বড় দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। অমৃত- 
লোকের আনন্দরসে তিনি মুগ্ধ ভ্রমরের মত জীবনকে তন্ময় করে রেখেছিলেন । 
বিস্যালয়ের কৃতী শিক্ষক ব!' সেকালের ছাত্র সমাজের আচাধরপে নরদাচরণ 
ছিলেন অশেষ খাতের অধিকারী । কিন্ধু তার যোগসিদ্ধি ও সাদনার কথা 
বরদাচরণের শিক্ষক খ্যাতিকেও গান করে দিয়েছিল। বরদাচরণ একাধিক 
ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে সেকালের অগণিত ছাত্র সমাজের মধ্যে 
অগ্রিসন্দীপন করেছিলেন--তীদের ভবিষৎ পথ নিরূপণ করে দিয়ে জাতির 
আত্মউন্মোচনের শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। বি্ালয়ের পুখি-পুস্তকের অদ্ধিতীয় 
শিক্ষক বরদাচরণ, আবার অধ্যাত্মবাদ শিক্ষক এবং যোগশিক্ষক ও সাধক ছিলেন 
বরদাচরণ। গতযুগের কৃতি শিক্ষক সমান্জের কমকীতির অনেক কাহিনা আজও 
স্মৃতির অতলে । কিন্তু শিক্ষক বরদাচরণ যোগী বরদাচরণ রূপে আজও অনেকের 
মধ্যে বেচে আছেন। 

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় উগ্রিমুখর বিশ-শতক। যুক্তি-বুদ্ধি ও বস্তসত্য এ 
যুগের ক্বপদ। সেখানে অধ্যাত্মমার্গের অলৌকিক কাহিনী সর্বগ্রাহ নয়-_বরং 
থানিকটা উপহসিত। তথাপি বিজ্ঞানও, বোধহয় জগৎ ও জীবন রহস্তের 


যোগীরাজ বরদাঁচরণ মজুমদার ২২১ 


অর্গলরুদ্ধ সব বাতায়নগুলি এখনও উনুক্ত করতে পারেনি। তাপস যোগী ও 
সাধকবৃন্দ এই বৈজ্ঞানিক যুগেও মাঝে মাঝে আমাদের অহস্কারের সীমাবদ্ধতাকে 
প্রকট করে দেন। বিশ্বরহ্গাণ্ডের বহু অজানা ও অচিন রহস্ত আজও আমাদের 
কাছে অন্ধকারের অস্পষ্টতায় অবস্সিত। গত যুগের বিজ্ঞানের শিক্ষক বরদাচরণ 
এই রহস্তের মর্মজাল ছিন্ন করেছিলেন । তিনি সাধনাবলে বেদ-উপনিষদ-পুরাণের 
ঝষিদ্র মত দিব্য ও জ্যোতিময় দুটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 

ইউরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে এসে গত যুগে আমাদের অভিনব জাগরণ ঘটল 
_বুদ্দি-যুক্তি পেল প্রাধান্য, কিন্তু শতকের শেষার্ধে জাগরণের চেতনা হল 
মন্দীভত-_নেমে এল আবেগের বন্যাবেগ। জাতীয়তা ও হিন্দু এর্তিহোর 
ঈন্াদনায় আমর আবাব পিছনে মুখ ফেরালাম। তাই আমাদের এই জাগরণ 
কারে কারে। চোখে হিন্দু জাগরণ । বাস্তবিকই গত শতকের শেষাধকে যে সব 
াবতরঙ্গ ম'থত করেছিল-তার শার্ষ তম দিক ছিল হিন্দু নব-পর্মচে তন'_ 
বামকুষবিবেকানন্দ-বিজয়কৃষঃ গ্রবতিত নৃতন পর্মজাগরণ ! শতাব্দীর অস্তবাগ 
মুতে, এই প্রাণ গঙ্গাব উবব পলিমাটিতে জন্ম নিলেন যোগী বরদাচরণ মুমদার। 

কাঞ্চনতলা মুশিপাবাদ ফ্লোর একটি বদ্ধিঞ্ণ গ্রাম। ১২৯৩ সালেক আবণ 
"সে বরদাচরণেব জন্ম হয় এই গামে । বরদ্াচরণের পৈভৃক ও আদি বাসস্তান 
ন্টয়া শহরে, কুষ্টিয়া এখন বাঙলাদদেশ। তার পিতা দক্ষিণাচরণ মজুমদার 
"তত" মাতঙ্গিনী দেবী, পিতামাতার একমাত্র সন্তান বরপাচরণ। ববলাচবতণের 
বংশে যোগ সানা সিশিলীভেব পুবানো কাহিনী অবাদণত ছিল না-_পূবপুরুষ- 
গণের কেউ কেউ তান্ধিক সাপনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। 
ণরদাচরণের ঠাকুরদ! কুষ্টয়া খেক চল আসেন মুশিদাবাদের ধুলিয়ান- 
কাঞ্চনঙলায় ! তদবধি তারা মুশদাবাদের অধিবাসী | 

বরদাচরণের লেখাপড়া শুরু এই কাঞ্চনতল! গ্রামে । তার বাল্য ও কৈশোর 
অতিবাহিত হল এই কাঞ্চনতলায়। বহু শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের বাস এই 
গ্রামে। এখান থেকেই বরদাচরণ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পড়াশুনায় 
ছেদ পড়লো! কিছুদিনের জন্য । বরদ্দাচরণ কাঞ্চনতল! বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কাঁজ নিলেন। কিন্তু অতি শীত্রই আবার ছাতক্রব্রত গ্রহণ করলেন। চলে এলেন 
বহরমপুর কলেজে । বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ তথন নব্য বাঙলার জ্ঞান- 
[বজ্ঞানচচার প্রাণকেন্দ্র । কলেজে তখন বাঙলার দিগ্থিজয়ী অধ্যাপকবৃন্দ 
বরদাচরঘ তাদের পদতলে বসে চার বখসর অধ্যয়ন করে বি, এ পাশ করলেন: 


২২ সেকালের শিক্ষাপ্ডর 


ব্রাহ্মণ বরদাচরণ কৈশোরেই শিক্ষকের বৃত্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। সেকালের 
কোলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন বি, এ অথ-উপার্জনকে চরম করে দেখলে 
অনেক কিছুই করতে পারতেন। কন্ত বরদাচরণ মাহুষ-গড়ার দায়িত্বকেই 
ব্রত করে নিলেন। বি, এ পাশ করার পর বরদাচরণ মুশিদাবাদ জেলার 
নিমতিত। 'এইচ-ই-স্থুলে” সহকারী প্রধান শিক্ষকের পরে যোগ দিলেন--অচিরে 
উন্নীত হলেন প্রধান শিক্ষকের পদে। সবশাস্ত্রে স্থপপগ্ডিত বরদাচরণ অচিরে 
মুশিদাবাদ জেলার জনমানসে আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দলে দলে 
তরুণ ছাত্রসমাজ এসে তার কাছে পাঠ নিতে লাগল-_নৃতন জীবনমন্ত্রের বাণা 
নিয়ে তারা বাঙলার দিকে দিকে তুললে! আলোড়ন £ তিনি শুধু কেতাবি বিদ্যা 
দিয়েই ক্ষান্ত হলেন নাঁ_-ভারত-মহত্বের অধ্যাত্ম ও যোগজীবনের পুণ্যবাণীতে 
কোন কোন ছাত্রের হৃদয়কে করে তুললেন অধীর । 

বরদাচরণ শুধু শিক্ষক নন-_নবযুগের ভারত আবিষ্কারক হিসেবে দেখা 
দিলেন। লালগোলারাজের আহ্বান এসে পৌছাল বরদাচরণের কাছে। 
আবেদন, লালগোল! এস, এন, আকাদেমীতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন এই বিদ্যামন্দিরে । 
লালগোলাতে তার পচিশ বছর শিক্ষক জীবন অতিবাহিত হ'ল। বরদাচরণ 
লালগোলাকে কেন্দ্রকরে নবযুগের শিক্ষাগ্রচারে ব্রতী হলেন। লালগোলাব 
হেডমাষ্টারের কথ তখন শিক্ষিত বাঁডালীর কণ্ঠে কে । লালগোলাতেই প্রধান 
শিক্ষক বরদাচরণের আর এক খ্যাতি প্রকাশ পেয়ে গেল-_-বরদাঁচরণ “যোগী ও 
সাধক একথা কারে! কাছে অজানা! রইল না । দেশ বিদেশ থেকে শত শত 
লোক এসে বরদাঁচরণের দর্শন কামনা! করতে! | বরদাচরণ এসব তৃষিত ব্যক্তিদের 
পথের নিশান! দিয়ে নৃতন জীবনের সন্ধান দিতেন। লালগোলার প্রধান শিক্ষক 
বরদাচরণ ছাত্রসমাজকে জ্ঞান বিজ্ঞানে যেমন উদ্ধ,দ্ধ করতেন--তেমনই ভারতের 
অধ্যাত্মবাদ ও যোগরহস্তের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে ছাত্রসমাজকে করে তুলতেন জাতীয় 
এতিহমুখীন। তার বহু ছাত্রই পরবর্তীকালে দেশের বিপ্লব আন্দোলন ও 
স্বাধীনত। সংগ্রামের সৈনিক হয়েছিলেন । 

বরদাচরণ যখন লালগোলার প্রধান শিক্ষক-স্তার আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
তখন কোলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য । লালগোলার দানবীর রাজা যোগীন্দ্র- 
নারায়ণের বড় ইচ্ছ। শ্বয়ং উপাচার্য এসে যদি তার বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী 
সভায় পৌরোহিত্য করেন, তাহলে বিদ্যালয়ের জৌলুস বাড়ে । সালটা সম্ভবতঃ 
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১৯২৪। স্তার আশুতোষ সেবারের পুরস্কার বিতরণী সভায় এসেছিলেন-__ 
অনেকেই মনে করেছিলেন স্তার আশুতোষ আসছেন কেবলমাত্র পুরস্কার বিতরণা 
সভায় পৌরোহিত্য করতে নয়__দানবীর মহারাঁজ যোগীন্দ্রনারায়ণের কাছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারেও । কিন্তু আশুতোষ তার সভাপতির 
ভাষণে সকলকেই বিশ্মিত করে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি এসেছেন প্রধান শিক্ষক 
বরদাচরণের প্রতি প্রীতিবশত: | সে সভায় স্তার আশুতোষ বরদাঁচরণের জ্ঞানগভ 
ও স্থললিত তাষণে অত্যধিক মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজ গলার মাল 
বরদাচরণের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। বরদাচরণের মত কৃতবিছ্য শিক্ষকদের দ্বার! দেশ 
ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি হতে পারে_ দেশের শিক্ষা উন্নত হতে পারে- ন্তার 
আশুতোষ সেদিন এই ধারণ! নিয়েই ফিরেছিলেন। এমনি করে লালগোলার 
বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে, শিক্ষক বরদাচরণের যশোগরিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

এরপর বরদাচরণ লালগোলা৷ ছেড়ে এলেন বরাল! এইচ-ই-স্কুল-এ। 
বরদাচরণ এখানেও প্রধান শিক্ষক । তিনি প্রধান শিক্ষক, তার অভিজ্ঞতা 
ব্যাপক। এখানেও শিক্ষক বরদাচরণের খ্যাতি অটুট রইল। তার নিপুণ 
অপ্যাপন কৌশলে মতি কঠিন তত্ও ছাত্রসমাজের কাছে সহজ-সরল হয়ে উঠত 
ছাত্ররা কেবলমাত্র পাঁশ করবে এটাকে তিনি বড় করে দেখতেন না। তার! কিছু 
যথার্থ শিক্ষালাভ করবে, বরদাচরণ এদ্িকেই অধিক গুরুত্ব দিতেন। কেবলমাত্র 
বিদ্যালয়ের পাঠ বিষয়স্থচীতে তার তৃপ্তি ছিল না। সেজন্য তিনি ছাত্রসমাজেব 
কাছেও আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপদেষ্টা রূপে দেখা 
দিয়েছিলেন। বিছ্যালয়ের গণ্তীর মধ্যেই নয়__বিগ্যালয় বহিভূ্ত শত শত নরনারী 
তাকে শিক্ষক, গুরু ও আচার্ধরূপে বরণ করে নিয়েছিল । এ প্রস্-হ্গ তার সাধনা 
ও যোগজীবনের কথা এসে যায়। বোধ করি যোগীপ্রবর ব্ধাচরণের কাহিণী 
আরও বৃহৎ ও ব্যাপক । ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের প্রথম দনে শিক্ষক-সাঁধক 
ও যোগী বরদাঁচরণ পরলোকগমন করেন । 

যোগী বরদাচরণের কথা আজও অনেকে মনে রেখেছেন_-তীার সাধক 
জীবনের নানা অলৌকিক কাহিন্দী এখনও অনেকে বলে থাকেন। বিশ শতকের 
ঝটিকাক্ষুব্ধ প্রথম চার দশকে বরদাঁচরণ অধ্যাত্মশিক্ষক রূপেও পুজনীয়। কিন্ত 
তিনি ছিলেন গুপ্তযোগী-_পরিপূর্ণ গৃহী। তার সাধনজীবনের কথা৷ লোকসমাজে 
প্রচারিত হোঁক, এ তিনি চাইতেন না। সর্বসাধারণের কাছ থেকে নিজের 
, যোগশক্তি প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। কিন্ত আগুন চিরকাল ছাইচাপ| থাকে না। 
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তছুপার বরদাচরণের পরোপকার স্পৃহ। ছিল প্রবল--যোগশক্তির দ্বারা সাধারণের 
উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি । বরদাচরণের 
পিতৃকুলে যোগসাধনার এঁতিহয ছিল। তার প্রপিতামহ কুষ্টিয়াব নির্জন নদী- 
তীরের এক স্থানে সাধনামগ্র থাকতেন। ছাত্রাবস্থায় বরদাচরণ লোকচক্্র 
অগোচরে নিভৃতে সাধনা! করতেন। তার যোগজীবনের কোন গুরু বা দীক্ষাদদাত' 
ছিল না । স্বয়ং আদি-দেবতা যোগীশ্বর শঙ্করের কাছ থেকে তিশি সাঁধনসঙ্কে 5 
লাভ করেন। একদিন মহানিশায় গঙ্গায় নানি যোগাদি শেষ করে বরদাচরণ 
গৃহে ফিরছিলেন_-এমন সময় তিনি উদ্ধাকাশ থেকে এক বিরাট জ্যোতিতস্তকে 
ভূমি পর্যন্ত নেমে আগতে দেখেন-_-অচিরে এই আলোকরশ্মি থেকে আবিভূ্ত 
হলেন জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় শিব এবং চকিতে বরদাচরণকে বক্ষসংলয় করে 
কর্ণে মন্তুপ্রান করে দীক্ষা দিলেন_ হস্তে দিলেন বিহ্বল । বরদাচরণ এমন£ 
'অলৌকিকভাবে স্বয়ং শিবের কাছে মন্ত্রলাভ করলেন! এই অবিশ্বাস্ত কাহিনা 
অন্যান্য সাধকজীবনেও ছুনিরীক্ষ্য নয়। সাতারামকাস ওুস্কারনণাথ তার মন্ত্রলাভের 
এমনই এক অলৌকিক কাহিনী তার আত্মজীবশীতে লিপিবদ্ধ করেছেন_- 
সেখানেও শিব এসে সীতারামকে মন্ত্র 1?য়েছেন এবং দ্বমৃি ত অন্তহিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে--4৯100 00217 00912 51501590906 2 00910960191 1720191700 
00130 ৪ 01019.” , এমনই এক বিবরণ দেঁওয়! হয়েছে ।১ অধ্যাপক ডক্টর 
সদানন্দ চক্রবতী “091: 1095691১171 511 9169101730795 07001911790] 
(1957) গ্রন্থে সাধকজীবনের এমনই অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন 
ছান্রজীবন শেষ করে বরাচরণ শিক্ষকজীবনকে বরণ করলেন,__অন্তান্ত সাধারণ 
মানুষের মত তিনি সংসারজীবন যাপন করে চললেন । কিন্তু এ সময়েই তার 
যোগসাধনা দ্রুত পরিপুষ্টিলাভ করে চলল। তার গোপন সাধনায় তিন 
উদ্ভাসিত করে তুললেন জন্ম জন্মাজিত তগন্তাসঞ্চিত এক একটি মণিমঞ্ুযা ! 
তখন ত্রিকাল তার জ্ঞানদৃষ্টির পথে উদ্ভাসিত--সত্যের স্বরূপ দিবাদু্তিতে সতত 
প্রকাশমান--অনস্ত বিশ্ববৈচিত্র্য যেন তার অক্ষিতারকার মধ্যে নিয়ত বর্তমান। 
বচ্চালয়ের দৈনান্দন অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি ছাত্রদের অধ্যাত্ম সাধনার নির্দেশ 
দ্য়ে চললেন। এমনি করে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়ে এক একটি সাধক- 
মণ্ডলী গড়ে তুললেন-__ভোগ-আসক্তির পারিবারিক পরিস্থিতি এবং বিরোখ- 


১:76 7080 00146 [0151076 (1951) 75 91681807095 
(01001:211790) 
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সন্কুল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি নিজ বাসভবনকে সাধনাশ্রমে 
পরিণত করলেন। অধ্যাত্মবাদ, ভোগবাদ, মায়াবাঁদ, ছ্বৈতবাঁদ বা অদ্বৈতবাদ, 
কোন বাদেরই বালাই ছিল না বরদাচরণের মধ্যে । অস্তনিহিত আত্মশক্তিকে 
উদ্বদ্ধ করে ভগবত সান্লিধ্যের পথে এগিয়ে চলা এবং পরমেশ্বরের পরম পুণ্য- 
জ্যোতিতে ন্্াত হয়ে তার সঙ্গে অভেদাত্ম হওয়াই ছিল বরদাঁচরণের আদর্শ । 

সাধকপ্রবর বরদাচরণের সান্ধ্য ও নির্দেশ লাভ করে গত যুগের খ্যাত 
অখ্যাত বহু নরনারী তাদ্দের জীবনকে ধন্য করেছিলেন। তার পূর্ণ বিবরণ দান 
বতমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বরদাচরণের সেই অলৌকিক জীবন মাহাত্ম্য নিষ্ে 
ও যুগের সাঁধকজীবনের ভাগ্তকার চরিতকারের! পৃথক গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। 
বঙ্গামান আলোচনায় বরদাচরণের যোঁগজীবনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বরদাচরণ 
প্রসঙ্গ শেষ করবো। বরদাচরণ সে যুগে বহু লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন 
এনে দিয়েছিলেন । প্রবীণ বিপ্রবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক নলিনীকাস্ত সরকার 
বরদ্দাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্যতাস্থজ্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি “যোগী বরদাচরণ, 
নামক রম্যনিবন্ধে ২ বরদাঁচরণের এই অদ্ভুত কৃতিত্বের কতিপয় নিদর্শন একালের 
পাঠকদের কাছে তৃলে ধরেছেন । 

কবি নজরুল ইসলামের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বরদাঁচরণ । 
বরদাচরণের সংস্পর্শে আসার আগে নজরুল ছিলেন প্রভঞ্জনের মত দুর্বার। স্বে 
জীবনে কোন স্থসংহত স্থিতি ছিল না। তাঁর বিদ্রোহী কবি-চেতনায় সেদিন 
সমগ্র বাউলাদেশ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল । দেশের বন্ধনমুক্তির আন্দোলন 
তীব্রতর হয়ে উঠল তার কবিকণ্ঠের উদাত্ত আহবানে । এমনি সময়ে নজরুল 
পেলেন নির্মম আঘাত, তার অতি আদরের শিশুসন্তান বুলবুল মারা গেল । অস্থির 
হয়ে পড়লেন নজরুল, জীবনের শক্তি ও শান্তি যেন কোথায় হারিয়ে গেল। 
উন্মার্দের মত গ্রাম-নগর, মাঠ-প্রান্তর ঘুরলেন শাস্তির অন্বেষণে । এই দারুণ 
দুর্দিনে নিরুপায় নজরুল ম্মরণ করলেন বরদাচরণকে। ১৯২৮ সালের এক হিন্থু 
বিবাহের বরযাত্রী হয়ে নক্জরুল এসেছিলেন মুশিদাঁবাদের নিমতিতা! গ্রামে । 
সেখানে তিনি দেখেছিলেন, লালগোল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাঁচরণকে ৷ 
বরদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই নজরুলের জীবনে যেন একটা নৃতন অধ্যায় 
সুচিত হোল। নজরুল লিখেছেন_-“সেই দিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত 
অন্তরে যেন কাহার অভাব বোধ করিতে লাগিল।” 

২ শ্রদ্ধাম্পদেষু ( ১৩৬৪) নলিনীকাস্ত সরকার । 
শিক্ষাণ্ডরু-_-১৫ 


২২৬ সেকালের শিক্ষার্তর 


পুজশোকাতুর নজরুল লালগোলায় বরদাচরণের কাছে গেলেন । সেখান 
থেকে ফিরে এসে নজরুল যা! বলেছিলেন, নলিনীকান্তের ভাষায় তা এখানে উদ্ধৃতি- 
যোগ্য । “সেখানে গিয়ে বরদাচরণকে বললাম, "শাস্তি পাই কিসে? তিনি 
এমন কতকগুলি কথ! বললেন, যাতে আপনিই মন শান্ত হয়ে গেল। পরে স্থায়ী 
শাস্তিলাভের পন্থাও দেখিয়ে দিলেন। আর একটি নিবেদন করলাম তার কাছে, 
“ছেলেটিকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছ! হয়। কিন্তু মৃত আত্মা কি পূর্বের স্থুল 
শরীর ধাঁরণ করে ফিরে আসে ? সন্গেহে বরদাচরণ বললেন, “ছেলেকে দেখতে 
চাও ? বেশ, দেখতে পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলো না ।” 

“কাল রোত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি সাধনার জন্য ধ্যানে বসেছি, তার 
নির্দেশমত মন্ত্র জপ করেছি-_এমন সময় কার পায়ের শব্দ যেন কানে এল । 
চেয়ে দেখি ঘরের মধ্যে বুলবুল । সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার কি হাত 
দিয়ে আলমারিটি খুললো; এ আলমারিতে সযত্বে রাখা তার পোষাক-পরিচ্ছদ, 
'খেলনাগুলে। নেড়ে চেড়ে দেখে আলমারি বন্ধ করলো । শেষে আমার দিকে 
চেয়ে তার সেই মিষ্টি হাসিটুকু উপহার দিয়ে বুলবুল আমার ঘর থেকে উড়ে গেল” 
_-নজরুল নিজেও লিখে গেছেন এই কাহিশী “পথহারার পথ”-এর ভূমিকায় । 

এই অত্যাশ্চ্থ ঘটনার পর নজরুলের সাহিত্যজীবন সম্পূর্ণ নূতন পথে মোড় 
নিল। পুত্রশোকাতুর পিতা নজরুল শাস্তির সন্ধান পেলেন অধ্যাত্ম সাধনার 
আধ্যে। সদ্ধান দিয়েছিলেন লালগোলার প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার | 
নজরুল নিজেও লিখেছেন--“আমার যাহ কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে__কাবো, 
সঙ্গীতে, অধ্যাত্ম-জীবনে, তাহার দুল যিনি, আমি ধাহার শক্তির প্রকাশের আধার 
মাত তাহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম।”৩ 
শ্যাম! সঙ্গীত এবং পরবর্তী সমগ্র কাব্যসাধন! বরদাঁচরণের অধ্যাত্ম মন্ত্রের ফল। 
নলিনীকাস্ত সরকার আর একটি ভিন্ন নিবন্ধে ৪ নজরুলের অধ্যাত্ম সাধনার মর্মগ্রাহী 
'আলোচন। করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নজরুল জীবনের এই পরিবর্তনের মুলে 
যোগী বরদচিরণের প্রভাব । 

বরপাচরণ কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকগুলি যোগসাধন! 
বিষয়ক । এগুলি এখন প্রায় দুপ্রাপ্য। সাধারণের মধ্যে এগুলির তেমন প্রচার 

৩ পথহারার পথ ( ১৩৪৭) বরদাচরণ মজুমদার, নজরুলের ভূমিকা 
অংশ থেকে। 

৪ নজরুলের অধ্যাত্বসাধন। (শারদীয় কথা-সাহিত্য ১৩৪৭ ) 
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নেই, রচিত পুস্তক মান্র তিনখানি। (১) পথহারার পথ (কাঞ্চনতল1--১৩৪৭ ) 
(২) দ্বাদশবাণা ( কলিকাত। জুন ১৯৪২ ) (৩) [২৪৮০৪1৭07৮6] (? )। 
পথহারার পথ গ্রন্থের ভূমিক! লিখেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম । এই ভূমিকায় 
তিনি বরদাচরণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথ বিশদ আলোচন1 করেছেন। বর্তমান 
ক্ষেত্রে তার খানিকট! উদ্ধতিযোগ্য-_ 

“আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাহারই পথে চলিয়। আমি আমাকে 
চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম ক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই 
মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আজও তাহা বলিবার আদেশ 
পাই নাই। হয়ত আজও তাহা গুছাইয়৷ বলিতে পারিব না। তবুও কেবল 
মনে হইতেছে, আমি ধন্ত হইলাম, আমি বাচিয়! গেলাম । আমি অসত্য হইতে 
সত্যে আসিলাম। তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে 
আসলাম ।” 

“...সারা জীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্যাসী যোগী ফকির দরবেশ খুঁজিয়া 
বেড়াইয়া ধাহাকে দেখিয়। আমার অন্তর জুড়াইয়! গেল, আলোক পাইল, তিনি 
আমাদেরই মত গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিবস্বরূপ হইয়াছেন। 
বাতায়ণ দিয়াই আসিয়াছে তাহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি । তাহার সেই সাধনার 
ইঙ্গিত এই “পথহারার পথ*-এ রহিয়াছে ।” 

বরদাচরণের এই অলৌকিক যোগশক্তির কথা সেকালের সাধনপথের পথিক 
মাত্রেই অবগত হয়েছিলেন। কেবল নজরুলের জীবনের মোড় ফিরিয়ে বরদাচরণ 
বিরত থাকেননি । সেকালের কৃতবিদ্য ও বরেণ্য খষি অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, 
ক্ীরোদগ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ, স্থভাষচন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, সঙ্গীতসাঁধক স্থরেশচন্ত্র 
চক্রবর্তী, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অনেকেই বরদাচরণের অলৌকিক যোগশক্তির 
ছার! গ্রভাবিত হয়েছিলেন। 

পৃজ্যপাদ দিলীপকুমার রায়ের অধ্যাত্ম পিপাস! জাগিয়ে তুলেছিলেন বরদাচরণ 
মজুমপ্গার। যোগশক্তির সাহায্যে তিনি বলে দিয়েছিলেন ঝধি অরবিন্দ তাকে 
গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। বরপাচরণ ভবিস্তবাণী করেছিলেন 
একজন নারীর সহযোগিতায় তার আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি ঘটবে । তার এ 
উক্তি ব্যর্থ হয়নি। সাধনকালে বরদাচরণ যে সব মহাপুরুষের কাছ থেকে 
আধ্যাত্মিক সহযোগিতা! পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে দক্ষিণথণ্ডের সাধুবাবা এবং 
তৎকালীন্* বারাণসী ধামের লালবাব! ছিলেন প্রধান। দ্বিলীপকুমার লালবাবার 


২২৮ সেকালের শিক্ষাপ্তরু 


যোগশক্তির কথা বরদাচরণের কাছে শুনেছিলেন-__গতীর তৃষ্ণায় বারাণসীতে তার' 
সান্নিধ্য খুঁজেছিলেন। “অঘটন আজও ঘটে” গ্রন্থে দিলীপকুমার লালবাবার বিস্তৃত 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সে কাহিনী বরদাচরণের শ্মৃতি-্রদ্ধায় সমুজ্জল। 

খধষি অরবিন্দ বরদাচরণের যোগলাধনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। বরদাচরণের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন শ্রীঅরবিনন । শ্রীঅরবিন্দের 
পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে বিচরণ করতে গিয়ে অনেকে ভষ্ট হয়ে ধরাশায়ী 
হয়েছিলেন। বরদাচরণের “পখহারার পথ” তাদের জন্যই লিখিত। বরদাঁচরণ 
বারীন ঘোষ প্রমুখ পথভ্রষ্ট সাধকদের আশ্রয়স্থল হয়েছিলেন। ছু" একটি 
অনধিকারী বিশিষ্ট ভক্তকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে নির্দেশ দিয়েছেন বরদাচরণের আশ্রয় 
নিতে । বারীন ঘোষ অরবিন্দ আশ্রম ত্যাগ করে বরদাচরণের পদ্ধতি গ্রহণ 
করেন। বরদাচরণের অলৌকিক যোগশক্তির কথা বলতে গিয়ে অমলেন্দু দাসণ্ু% 
একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন-__বরদাঁবাবু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন “1১০ 
£590650 051 0 1$10061) 739176917 ! পরবতাঁকালে বরদাবাবু সম্বন্ধে 
সংসারত্যাগী জনসমাঁজের বাহিরে অবস্থিত সিদ্ধ সাধু জন্াসী ও মহাপুরুষদের 
অভিমত জানিয়াছি। তাহারা বলেন_-“বরদ! যোগের একটি নূতন পন্থা 
আবিষ্কারে ব্রতী হইয়াছিল ।”৫ 

বরদাচরণ কোলকাতাতে তার অন্গগত এক সাঁধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন ! 
ভবানীপুর ২৫এ, মোহিনীমোহন রোডে, হোমিওপ্যাথি ।ডাঃ প্রভাসচন্ত্র মল্িক 
মহাশয় বরদাচরণের বিশেষ ভক্ত ছিলেন । বরদাচরণ কোলকাতাতে এলে এখানে 
অবস্থান করতেন। তার গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্যমগ্ডলী এখানে এসে সাক্ষাৎ 
করতেন । নেতাজী স্থুভাষচন্ত্র বস্থ এখানে এসে বরদাচরণের কাছে যোগশিক্ষ' 
নিতেন। তিনি বরদাঁচরণের আসনে বসে ধ্যানে বসতেন এবং শেষে মুখ লাল 
করে বেরিয়ে যেতেন, সে সময় কারও সঙ্গে কথ! বলতেন না । অমলেন্দু দাস 
নেতাজীর স্বৃতি-রোমন্থন কালে একটি নিবন্ধে লিখেছেন--“নেতাজী ভারত 
ত্যাগের পুর্বে বরদাবাবুর সহিত মোহিনীমোহন রোডে এবং দ্বিতল নিভৃত কক্ষে 
যোগে বসিতেন। বরদাবাবুএমস্তব্য করেন যে নেতাজী মহাক্ষত্রিয়। যদি তার 
ব্রাহ্মণ দৃষ্টি খোলে তবে সে অঘটন ঘটাবে ।”৬ 

সঙ্গীতসাঁধক শ্বরগায় স্থরেশচন্ত্র চক্রবর্তাঁ ছিলেন বরদাচরণের সাক্ষাৎ শিশ্তু। 


৫ দেশ, ৭ই আশ্বিন, ১৩৫৬ 
৬ আনন্দবাজার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৪ 


যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদার ২২৯ 


বরদাঁচরণ স্ুরেশচন্দ্রকে যোগবিদ্াা অম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন 
সুরেশচন্দ্র নিজে ছিলেন শ্ামারহস্ত প্রভৃতি বহু তাশ্রিক গ্রন্থ প্রণেতা পূর্লানন্দ 
গিরির বংশধর । এবং পূর্ণানন্দ ছিলেন তারারহস্ত প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচয়িতা! 
রঙ্গানন্দ গিরির শিষ্য । বংশগত এতিহো ও প্রকৃতিগত প্রেরণার ফলে স্রেশচন্ত্র 
আধ্যাত্মিকতার দিকে চিরদিনই উন্মুখ ছিলেন। স্থরেশচন্দত্রের সঙ্গীত সাধনাতে 
ছিল-_ আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা _বরদাচরণের অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণ! 
স্থরেশচন্ত্রকে করেছিল গভীরভাবে অধটাতমুখী। “ভারতের ভাঁতখণ্ডে স্থুরেশচন্দর” 
নিবন্ধে,৭ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্থরেশচন্দ্রের স্বতি-রোমন্থন করতে গিয়ে 
বরদাচরণের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন 
_হ্থিরেশবাবুর মাধ্যমে আমিও বরদাবাবুর সঙ্গে ঘনি্ই পরিচয়ের সুযোগ লাভ 
করেছিলাম । তাই শুধু সঙ্গীতের দিক থেকে নয়, সাধনার দিক থেকেও 
ঈ্রেশবাবুক আমি জ্যেষ্ঠ গররুভ্রাতারপে দেখে এসেছি।” 

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বরদাচরণের পন্রালাপ হোত। বরদাচরণ গান্ধীর 
অহিংস তত্বকে তীব্র আক্রমণ করে সমালোচন। করেন। গান্ধী এতৎবিষয়ে 
ভবিষ্ততে আলোচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়ে বিরত থাকেন। গান্ধী 


লিখেছিলেন--“ 76 1500 8391909. 73910519001 101) 1011005 ০5106017015 
$ 101) 0106 102. 0. 00111751015 2৫৮106 1170 20000170,৮ ১৯২১-২২ 


সালে অহিংস বিষয় নিয়ে বরদাচরণের সঙ্গে গান্ধীর পত্রালাঁপ চলে। বরদাচরণ 
রচিত “২০৮০1০৮০1৮০, গ্রন্থে এই যোগাযোগের বিবরণ আছে । 

শিক্ষক ও যোগী বরদাচরণের চরণধুলি স্পর্শ পেয়ে সেকালের বাউলাদেশের 
অগণিত নরনারী তীদের জীবনকে ধন্য করেছিল। সাধারণ গৃহীজীবনে থেকেও 
তিনি লোকত্তর দ্রিবাজীবনের আলে!বিচ্ছুরিত করেছিলেন হতাশাদীর্ণ এই মানুষের 
সমাজে । সমাজ ও জাতি কোন্‌ পথে চলবে-_এই যখন যুগের প্রশ্ন, তখন তিনি 
নিজ সাধনশক্তি বলে চিরম্তন ভারতের সত্যন্থষম! এনেছিলেন আমাদের মধ্যে । 
তার এই লোকত্তর খধিজীবনের কথা শুধু বাউলাদেশ কেন--দেশের সীম অতিক্রম 
করে দূর-দুরাস্তে ছড়িয়ে পড়েছিল । জাভ। থেকে 107. 909970% লালগেংলায় 
এসে বরদাচরণের দর্শন কামনা! করলেন। ইচ্ছা ছিল বরদাচরণকে 19৪-র 
53110021 0601১: করবেন । মাকিন মূলুক থেকে এলেন জারা ( 2281. 
নামে একজন সন্াসী। তিনি বরদাচরণকে আমেরিকায় নিয়ে যাবেন বলে 





৭. অমৃত, ৫ই কার্তিক, ১৩৭২ 


২৩০ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


প্রস্তাব করলেন-__বহু অর্থের প্রলোভন দেখালেন__কিন্ত গৃহী-যোগী বরদাঁচরণকে 
এসবের কিছুই আকুষ্ট করেনি । তীর সান্িধ্যধন্য ও শিষ্যকল্প অনেক ব্যক্তি আক্ত'ও 
ভীবিত আছেন। তাদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে এখনও বরদাঁচরণের নান! 
অলোৌকক দিব্য-কাহিনী আজও বেচে আছে। সেগুলিকে একত্র করার দায়িত্ব 
নিয়ে এখনও কেউ অগ্রসর হননি। মাত্র কয়েকদিন আগে, শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, 
যুগান্তর সাময়িকীতে ( ১৮ই ফাস্তুন ও ২রা চৈত্র ১৩৪৭ ) ও 'বারবেলার বৈঠকে? 
যোগী বরদাঁচরণের দিব্জীবনের অলৌকিক কাহিনী তুলে ধরেছেন। এসব 
কাহিনী অচিরে সংগৃহীত হলে বরদাচরণের জীবনরহস্তের অনেক দিক উদঘাটিতত 
হবে। কবি নজরুল এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সঙ্গস্ধে বিশেষভাবে 
লিখবেন একদিন এই আশা! নিয়ে লিখেছিলেন-_ “*"এই ছুদ্দিনে এই বাউলা- 
দেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহস্কার, নিরভিমাঁন, ব্রন্গজ্ঞ ব্রাঙ্মণযোগী 
আত্মগোপন করিয়া আছেন, ধাহাঁর শক্তিতে আজ জাতিধর্শমনিব্বিশেষে শত শত 
বিখ্যাত বাঙালী উদ্ধদ্ধ হইয়া জনগণ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে 
প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্ব। স্বয়ম্প্রকাশ স্যোদয়ের আগ 
যেমন অকারণ বিহগকাকলী ধ্বনিত হইয়া উঠে, আমারও এই কয়েকটি অসচ্ষ্ 
কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ-আকৃতির ক্ষীণ আভাসমাত্র। আদেশ পাইলে, 
এই মহাযোগীর জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব, ইচ্ছা রহিল '” 
নজরুলের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। আজ তিনি স্তব্ধ ও কণ্ঠহীন। সেকালের শিক্ষক 
সাধক ও যোগী বরদাচরণের সেই দ্বিব্জীবন আত্বাদে আমাদের এ প্রয়াস 
নিতান্তই অকিঞ্ধিংকর। 


যতীন্্ামাহন সেনগুপ্ত 


পশ্চিমী ছুনিয়ার সান্নিধ্যে এসে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটেছিল। যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৌরকরম্পর্শে বাঙালী এই দিব্য মূহুর্তে 
বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রাণম্পন্দন উপলব্ধি করেছিল। 

নব যুগের এই ভাবচেতনাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে 
দিয়েছিলেন, সেকালের নবীন শিক্ষক সম্প্রদায়। যুগের বন্তিকা থেকে অগনিচয়ণ 
করে এই শিক্ষক সম্প্রদায়ই বাঙালীর চিত্তে দাঁবানলের দীপ্তিকে জালিয়ে 
রেখেছিল। নবজাগরণের বাঙলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাঁস রচনা করতে গেলে 
কেবলমাত্র দিকপাল বাঙালীর জ্ঞান-মনীষা ও তাঁদের বিচিত্র অবদানের তুঙ্গ 
দিক্গুলি পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না সেকালের অগণিত শিক্ষকের বহুধ1 বিকীর্ণ 
অবদানের কাহিনীও ইতিহাসের বিশ্বৃত অধ্যায় থেকে আহরণ করতে হবে । 

_জমগ্র বাউলাদেশে কৃতবিদ্য শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য নয়। নতুন যুগের 

আলোকে ল্লান করে সেযুগের অনেক বাঙালী মানুষ গড়ার সাধনায় জীবন 
উৎসর্গ করে দারিপ্র্-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিত্ব-মনীযা জ্ঞান ও কর্মে তার! 
বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ-রামতন্ু বা গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বরেণ্য বাঙালী- 
দের সমকক্ষ ছিলেন ন17 তাদের প্রতিভার আলো হয়ত দেশের সমগ্র জনমানসে 
ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও আদর্শ-ত্যাগ-সাধনা ও নিষ্টায় তারাও ছিলেন রামতন্ু- 
রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়। পলীবাউলার দিকে দিকে বিদ্যালয়, 
পাঠশাল। ও মাব্রাসায় বসে তারাই মানুষ গড়ার কাজে সাধনা-তন্ময় ছিলেন। 
নতুন যুগের বাণীকে তারাই ছড়িয়ে দিয়েছেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে। 
সেকালের এই আপর্শনিষ্ট, জ্ঞান ও প্রেমের যুগপথিক স্বরখ্যাত শিক্ষক সমাজের 
কথ! হারিয়ে গেছে বিস্বৃতির অতলে। 

আজ নতুন যুগের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। শিক্ষা-সাঁধনার ইতিবৃত্তও 
রচিত হচ্ছে। কিস্ত গতযুগের ভাব-ছন্দ-সংঘাত্ের সেই বিপুল কোলাহলে সমগ্র 
বাউলাদেশ ব্যাপ্ত করে শিক্ষক সমাজেরও যে একটি সোচ্চার ক মিলিত ছিল-_ 
এই সমস্ত পুথিপুস্তকে সে সব কাহিনীর কোনও উল্লেখ দেখি না। বিগত 
দেড়শত বৎসরে বাউলাদেশে অগণিত কৃতবিদ্য শিক্ষকের আবির্ভীব ঘটেছে। 
কন্* তাদের অধিকাংই কীতির কোন “পাথুরে প্রমাণ" রেখে যাননি। মুদ্রিত 


২৩২ সেকালের শিক্ষার 


পুস্তকের মাধ্যমে তাদের যে খ্যাতি বা মহিম! প্রচারিত ছিল, আজ তাও বিলুপ্ত । 
অনেক শিক্ষকের স্মৃতি কিংবদস্তীর রাজ্যে স্থান পেয়েছে । ছাত্রসমাজ ও ভবিষ্তৎ 
খুণগ্রাহী সমাজের মুখে মুখেও সেকালের বহু শিক্ষক স্বৃতিমাত্র বেচে আছেন । 
কালের এই শিক্ষক সমাজের মহত্ব ও কৃতিত্বের কাহিনী উদ্ধার নিঃসন্দেহে 
একটি শ্রমসাধ্য কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞ, তথ্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল 
গবেষকগণ অচিরে একাজে হাত দিলে এখনও অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষকের জীবন 
কাহিনীর পুনরুদ্ধার সম্ভব হতে পারে। পূর্ববাউলার বিশাল জনপদে একদ। 
ধারা মানুষ গড়ার কাজে অক্লান্ত ছিলেন, তাদের অনেকের কাহিনী এপারের 
মানুষের নাগালের বাইরে । “সেকালের শিক্ষক এই পধ্যায়ে গতযুগের কতিপয় 
য়াগ্য শিক্ষকের জীবনকে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্ত নিয়ে একটি আলোচন! ধারার 
হ্যব্রপাত হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে । শিক্ষক" সম্পাদক অধ্যাপক মহীতোষ 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর বিশেষ আগ্রহাতিশযা- 
বশতঃ বিষয়টির গুরুত্ব অনেকেই অনুভব করছেন । 

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেকালের শিক্ষক সমাজের এমনই একটি স্মরণীয় 
চরিত্র। যতীন্দ্রমোহন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের শিক্ষক। তথাপি বিংশ 
শতকের প্রথম ছু" দশকের আলো-বাতাসে তিনি লালিত হয়েছিলেন। জাতীয় 
আন্দোলনের সেই ঘোর বাত্যাবিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে যতীন্দ্রমোহন পরবর্তাঁ জীবনের 
পাথেয় সঞ্চয় করেছিলেন। উনিশ শতকের কৃতবিদ্ভ শিক্ষকবুন্দ জাতির চিন্তা 
ভাবনাকে লোকায়ত করার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন_যতীন্ত্রমোহন [ছলেন 
সেই এঁতিহোর উপাঁসক। সেইজন্যই তাঁকে সেকালের শিক্ষকবৃন্দের উত্তরসাধক 
হিসেবে প্রদক্ষিণ করেছি। যতীন্দ্রমোহনের শিক্ষকথ্যাতি প্যারীচরণ সরকার, 
রসময় মিত্র বা বেণীমাঁধব গাহুলীর মত বনুব্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু অবিভক্ত 
বণঙলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চল ও জনপদে তার শিক্ষকখ্যাতি অক্লান গরিমায় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি জাতির গৌরব নির্ণাত হয় সেই জাতির অধিকতর 
সুশিক্ষিত মানুষের প্রতিবিশ্বনে। যতীব্দ্রমোহন ছিলেন মানুষ তৈরীর অনন্থব্রতী 
কর্মী। তদুপরি দূর পল্লীবাঙলায় বসে তিনি বঙ্গভারতীর যে সেবা করেছিলেন 
__সে স্থৃতিও বিম্মরণযোগ্য নয়। বাঙলা গল্প ও উপন্তাসে তিনি প্রীতি-স্সিগ্ধ 
«লোকায়ত জীবন ও" পলীমাধুরীর যে আম্বাদ এনেছিলেন, তাও আমাদের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনাকে নিদ্দিধায় সমৃদ্ধি মণ্ডিত করেছিল । 

যতীন্দ্রমোহন ১২৮৭ বঙ্গাবে (১৮৮০) খুলনা জেলার সেনহাটার এক 


যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৩৩ 


প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যতীন্দ্রমোহনের পিত! মনোমোহন সেনগুপ্ত 
কবিরত্ু, মাত" শুতদায়িণী দেবী। আর পিতামহী ছিলেন রাজনগরের রাজ 
রাজবল্লভের পৌত্রী কমলা দেবী। কমল! দেবীর জননী সহমরণ বরণ কর 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। আমুবেদশাস্্র ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা যতীন্দ্রমোহের 
পরিবারের জমুদ্ধ এঁতিহ্য ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে তিনি লেখাপড়া স্তুরু 
করেন। ১৯০০ খুষ্টার্ে যতীন্দ্রমোহন জেনহাঁটা. উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে 
কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নবধুগের শিক্ষাসাধনার প্রবাহ 
তখন নগর ও শহর অতিক্রম করে গ্রাম বাঙলার দিকে দিকে তরঙ্গাঘাত করছে । 
বিংশ শতকের যুগপথিক বাঙালীর! বাঙলাদেশ ব্যাপ্ত করে নূতন শিক্ষার যজ্ঞশাঁলা 
নির্মাণ করেছেন__বাউলাদেশের তরুণ সমাজে দেখা দিয়েছে নতুন শিক্ষালাভের 
এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা । বরিশালে তখন দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দন্ত ব্রজমোহন 
কলেজ ও স্বলকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী । সমগ্র পূর্ববাঙলার 
দৃষ্টি সে সময়ে বরিশালের দিকে। বাস্তবিকই অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন 
কলেজ ও স্ল উনিশ শতকের সন্ধ্যারাগ মুহূর্তে সারম্বতচেতনাঁর এক বন্যাবেগ 
এনেছিল 

যতীন্রমোহন উচ্চ শিক্ষালাভ করবেন এই আশা নিয়ে বরিশালে এসে 
উপস্থিত হলেন। বরিশাল তখন পূর্ববাউলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চার প্রাণকেন্দ্র । 
এখানে এসে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আচাধ জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সানিধ্য 
লাভ করলেন। যতীন্ত্রমোহনের ফ্বতারা হলেন অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ 
মুখোপাধ্যায়। তাদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। পরবতী 
জীবনের দিকরেখা স্থির হয়ে গেল এখানে । ভবিষ্তৎ জাতিগঠন ও মানুষ 
ইতরীর মহানব্রতে তিনি সাধ্যমত নিজের শক্তি সামর্থা নিয়োগ করবেন বলে 
স্থির করলেন। ১৯০৪ সাল পধস্ত তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ, এ 
ও বি, এ অধ্য়নে ব্যাপৃত রইলেন। ১৯০৪ সালে বি, এ পরীক্ষায় অকৃতকার 
হয়ে দেশে ফিরে এলেন। সংসারের তাগিদে আর বি, এ পরীক্ষায় অবতীণ 
হ'তে পারলেন না। পরিবারের একমাত্র অভিভাবক ও প্রতিপালক জোষ্ট 
ভ্রাতার অকম্মাৎ পরলোকগমনে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। বৃহৎ সংসারের 
দায়িত্বভার নিজের কাধে তুলে নিলেন। কিন্তু তার কর্মক্ষেত্র হল অফিসে 
আদালতে নয়- বিদ্যালয়ে । দারিদ্র্যের বৃত্তিকে বেছে নিলেন তিনি। মহৎ 
আদর্শের তাঁড়ন! ছিল বলেই তিনি কঠিন দায়িত্বভার বহন করতে পেরেছিলেন। 


২৩৪ সেকালের শিক্ষাপ্ডরু 


শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাক! অবস্থাতে ১৯১৮ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থারূপে 
তিনি বি, 'এ পাশ করেন । 

যথার্থ শিক্ষক না হলে শিক্ষাকে মর্ধীদাঁর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কর! যায় না। 
শিক্ষককে আমরা বলি গুরু। তিনি আচার্ধ। শিক্ষকতাকে নিছক পেশ 
বলে মনে করলে, শিক্ষকের ভূমিকাকে অমর্যাদা করা হয়। শিক্ষক হিসেবে' 
যতীন্রমোহনের ছিল একট! বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । ব্যক্তিত্বের অর্থ প্রকাশ । মানুষের 
বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। গতযুগে 
বাউলাদেশের বহু শিক্ষক এই কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন 
যতীন্্রমোহন ছিলেন এইরকম একজন শিল্পী । 

যতীন্দ্রমোহন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৯০৪ সালের প্রথম দিকেই তিনি 
শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। খুলন1! জেলার কোড়কদিগ্রামে সাধারণ শিক্ষক 
হিসেবে তিনি প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ ফরেন। কোড়কদিগ্রাম ছেড়ে তিনি 
এলেন বসিরহাট হাই স্কুলে । এখানে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকত! 
করেন। তার স্বতন্ত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
১৯০৭ সালে যতীন্দ্রমোহন সেনহাটা হাই শ্্রলে ইংরেজীর শিক্ষকরূপে যোগদান 
করেন। তখন তিনি বি, এ অন্ুতীর্ণ। কিন্তূ-ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে জে 
সময়েই তিনি একজন স্থাক্ষ শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজী ভাষা, ব্যাকরণ ও. 
সাহিত্যবোধে যতীন্ত্রমোহন অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ফলে তিনি 
ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের অশেষ প্রশংসাভাজন হয়ে ওঠেন। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম বা! দ্বিতীয় দশকে গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সংখ্যা দেশের উচ্চ ইংরাজী বিছ্যালয়ে 
খুব বেশী ছিল না। ছু চারজন গভীরতর আদর্শান্ুরাগ বশতঃ ত্যাগব্রতকে 
অঙ্গীকার করে চিরদারিপ্র্য বরণ করতেন । বি, এ পাশ শিক্ষকের অভাব ছিল 
বলেই অনেক বি, এ অন্ুত্বীর্ণ শিক্ষক এরূপ কাজে যোগ দিতেন। গতযুগের 
অনেক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানী তীক্ষধী শিক্ষক ছিলেন বি, এ ফেল। কোন একটা 
বিষয়ে হয়ত তাদের অধিকার অপেক্ষাকৃত শ্বল্প ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদ্রে 
গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিতয ও চরিত্রের খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ছড়িয়ে পড়ত। 
যতীন্দ্রমোহন প্রথম দিকে ছিলেন এমনই একজন শিক্ষক । সেনহাটী বিদ্যালয়ে 
তিনি বি, এপাশ করে তাঁর অপূর্ণতাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই সেনহাটা 
বিদ্যালয়ে তিনি একার্দিক্রমে প্রায় বিশ বছর শিক্ষকতা করেন এবং ইংরেজী 
সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। 


যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৩৫. 


যতীন্দ্রমোহন মাঝে খুলনা জেলার সিদ্ধিগাশ! হাই স্কুলে কিছুদিনের জন্য 
প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্ত আবার ফিরে আসেন সেনহাটা 
হাই স্কুলে । ১৯২৭ সালে তিনি সেনহাটার নিকটবর্তাঁ ভৈরব তীরবর্তাঁ মহেশ্বর- 
পাশ! হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ সাল পরন্ত এই 
স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৫৯. 
বঙ্গাব্দে ইং ১৯৫২ সালে) গত যুগের এই ত্যাগব্রতী স্ুশিক্ষক যতীন্দ্রমোহন 
পরলোকগমন করেন। 

যতীন্দ্রমোহন বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের কিছুকাল পধন্ত শিক্ষকতা 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন শত শত 
লোক। কালের শ্লোতে তাদের অনেকের নাম হারিয়ে গেছে। কিন্ত 
যতীন্রমাহন শিক্ষকতাকে কেবলমাত্র পেশ! হিসাবেই নেননি--তার এই 
শিক্গক তা পেশার সঙ্গে এক অভিনব ব্যক্তিত্ যুক্ত হয়েছিল । ছাত্রদের মধ্যে যে 
সম্ভাবনার বীজ স্থপ্ত থাকে যতীন্দ্রমোহন সেই নিদ্রিত সম্ভাবনাকে চেতনার 
জীবন প্রবাহে গড়ে তুলতেন । ন্নেহ, ভালবাসা ও শাসন দিয়ে জাতির কিশোর 
সমাক্তকে নতুন যুগের আলো বাতাসের আস্বাদ দিতেন । যে ছাত্রের মধ্যে যে 
সম্ভাবনাকে তিনি অন্তদৃণ্টি দিয়ে চাক্ষব করতেন, তাকে সেই পথের উপযোগী 
করে গড়ে দিতেন। মানুষ গড়ার এক অসাধারণ শিল্পী-স্থবলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে 
তিনি অনা়স্বর শিক্ষক জীবন উদ্যাপন করেন। শিক্ষকতা অনেকেই করেন, 
সকলেই ন্মরণীয় হয়ে ওঠেন না। যতীন্দ্রমোহনের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছিল 
একটা! স্বাতন্ত্য । শিক্ষক হিসাবে তার ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ ঘটেছিল, সেখানেই 
সে স্বাতশ্ত্্য। “বজ্রাদপি কঠোরানি মৃছুনি কুহ্থমাদপি” এই প্রাচীন বচনকে গ্রাহা 
করেই তিনি ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ছাত্ররা তাকে যেমন ভয় 
করতো, শ্রদ্ধাও করতো৷ তেমনি । 

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি ছাত্রশিক্ষা্দানের পাঠ গ্রহণ করে 
ফিরেছিলেন। বাঙলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক সমাজের পুরোবর্তা আচাধ 
জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবন ছিল তাঁর জীবনের ঞ্ুবতারা। ছাত্র 
তৈরীর অভিনব প্রণালী তিনি তার কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ধ্যান 
ও ন্বপ্নের বাউলাদেশ গঠনের জন্য মহাত্মা যে কর্মযজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন 
বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রজীবনে যতীন্্রমোহন সেই জাধমার অমৃতবাণী 
পাঁন করে এসেছিলেন। অশ্বিনীকুমারের “ছাত্র সেবা! সজ্ঘে'র অনুকরণে যতীন্দ্র 


২৩৬ সেকালের শিক্ষাপ্তর 


মোহনও সেবা! সমিতি 'গঠন করেন। এই সমিতির ছাত্র সভ্যেরা তার 
নির্দেশান্ুসারে আবশ্তকমত যে কোন মুহূর্তে রোগীর শয্যাপাশে বসে সেবা 
করেছে। ছাত্রদের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা সেবাব্রতের আদর্শটিও তিনি রূপায়িত করে 
তোলেন। গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ তাদের সংসারের বরাদ্দ চাউল থেকে ছুবেলা 
ছুমুঠো একটা পৃথক পাত্রে জমা রাখতেন। সপ্তাহান্তে ছাত্ররা সেগুলি সংগ্রহ 
করে এনে ছুংস্থ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দিত। শুধু কেতাবী বিছ্যে দিয়ে 
'নয়-_যতীন্দ্রমোহন এই ভাবেই ছাত্র সমাজের মধ্যে সেবাধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় 
অনন্যব্রতী ছিলেন। গত শতকের বাঙালীর চিত্ত! ভাবনায় এই সেবাধর্মের 
আদর্শ ছিল ওতঃপ্রোত। হযতীন্ত্রমোহন ছিলেন সেই কল্যাণ চিস্তার মুগ্ধ 
উপাসক। ৰা 

যতীন্দ্রমোহনের অগণিত কৃতী ছাত্র পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ ও 
জাতির গৌরববৃদ্ধি করেছেন। তার কৃতবিছ্চ ছাত্রদের মধ্যে কোলকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক জনার্দন চক্রব্তাঁ, প্রেসিডে্গী কলেজের বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক কাঁলীপদ সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি 
ডাইরেক্টর অব সার্ভে অবনীকুমার সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম্‌ ট্যাক্স বিভাগের 
প্রধান অনিলকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি ছাত্রদের নাম মনে পড়ে । যতীন্ত্রমোহনের 
শিক্ষাপদ্ধতি তাকে তার মুগ্ধ ছাত্রগণের অস্তরে এক অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল। জীবনে উন্নন্তির শিখরে আরোহণ করেও '্টার প্রিয় ছাত্রগণ অন্তরের 
শর্ধাঞ্জলি তাকে অর্পণ করে থাকে । অধ্যাপক জনার্দন চক্রবতাঁ লিখেছেন, 
“ইংরেজী তিনি ভাল জানতেন, ভাল পড়াতেন। শুধু তাই নয়, ভাল ইংরেজী 
শিখবার, নির্ভুলভাবে ইংরেজী লিখবার একটা! প্রেরণ! তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চার 
করেছিলেন। ব্যক্তিত্বে অসম্ভব রাশভারি, তিনি ছিলেন নীতিবাদী, স্বল্পভাষী 
অথচ সহৃদয় ও স্ুুরসিক ব্যক্তি! ছুর্নীতিপরায়ণ ছাত্ররা তাকে দেখে হাড়ে 
কাপত। তাদের গতিবিধি তার সতর্ক দৃষ্টি এড়াত না। অথচ স্থশীল, মেধাবী 
ছাত্রদের প্রতি তার স্নেহ অস্তঃসলিল ফন্কপ্রবাহের মত বয়ে চলত ।”১ 

শিক্ষক যতীন্ত্রমোহন অন্য দিক থেকে ছিলেন সেযুগের একজন বাণীসেবক। 
দুর পল্লীবাউলায় বসে বতাষার সেবায় তিনি অতন্দ্র ছিলেন। হযতীন্দ্রমোহনের 
এ পরিচয় এই প্রণঙ্গে নিঃসন্দেহে ম্র্তব্য। বাউল! ছোট গন্প ও কথ! সাহিত্যের 
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। সাহিত্যের এই অধ্যায়ে যতীন্দ্রমোহনের 
্ ১ ন্বৃতিভারে ( ১৩৪৭ )-_জনার্দন চক্রবর্তী । পৃঃ ৩৭ 


যতীন্তরমোহন সেনগুপ্ত ২৩৭ 


নাম বিশ্বরণযোগ্য নয়। শহরের কোলাহল থেকে দুরে, গাছ-গাছালি নারিকেল, 
স্থপাঁরি তালিবনের ফাকে ফাকে মাধুরী-মেশানো যে পলীময় বঙ্গদেশ__ 
বতীন্দ্রমোহন অবশ্ঠ সেই মাতৃময়ী নিগ্প্রী রূপসী বাঁউলাদেশের ন্মেহহ্ধায় নিজেকে 
পরিতৃপ্ত রেখেছিলেন । বরিশাল থেকে পূর্ব-চব্বিশ পরগণার বন্তভূপ্রককতিতে' 
গ্রামীন বাঁউলাদেশ ধুসর অতীতকাল থেকে জীবনের এক স্বতন্ত্র এতিহাকে ব্যাপ্তি 
দিয়ে চলেছে। সতীশচন্ত্র মিত্রের “যশোহর ও খুলনার ইতিহাস” এবং পুততগুঁব 
“চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস” সেই বাঙালীর মানস বিস্তারের ছায়াপাঁত লক্ষ্য করা যায়। 
ভৈরব মধুমতী, ইছামতী, রূপসার ঢেউয়ে-ভেজা সবুজ বাউলাদেশে বসে, 
যতীন্দ্রমোহন হার্দ্য রসসাহিত্যের দক্ষ শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন। যতীন্তরমোহন ছিলেন মূলতঃ গল্প ও উপন্যাসের লেখক। অধ্যাপক 
জনাদ্দিন চক্রবতাঁ এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, “একনি দাম্পতা, 
সৌভ্রান, হ্বল্পে সঙুষ্টি, চরিত্রবস্তা, সহদয়তা, আত্মমর্ধাদা, দারিক্ের মধ্যে উচ্চ চিন্তা: 
দেশাত্মবোধ অশ্বিনীকুমারের এ সব গণ তিনি অনুভব দিয়ে ফোটাতেন তার 
গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে ' মুক্তার মত সুন্দর গল্পগুলির আড়ালে 
আমর! প্রত্যক্ষ করতাম, তারই মহনীয় চরিত্র ও তার আত্মবোধ । অনেক 
সময়ে আমাদের পড়ানোর ফাকে ফাকে তিনি চুপ করে বসে ভাবতেন, 
অথবা অদ্ধ-সমাঞ্ত গল্পের কিয়দংশ দ্রুত লিখে যেতেন। পাঠন-বিরতির মৃহ্র্তগুলিও 
আমাদের ব্যর্থ হোত-না- শ্রদ্ধায়, বিশ্ময়ে, নীরব শুঙ্খলাবোধে ভরে উঠত । 
যতীন্দ্রমোহনের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য চর্চার পরিচয় বর্তমান আলোচনার প্রতিপাছা 
বিষয় নয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 

এইটুকু বলা যেতে গারে যে ছোট গন্প বিবর্তনের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্তের দান বিস্মর্তব্য নয়। অধুনা-বিলুপ্ত সামাজিক গুণাবলীর স্বচ্ছ আলেখা 
ছোট গল্পের যধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরতেন। গ্রাম বাউলার ছোট ছোঁট সুথ- 
দুখ ও বৈচিত্র্যময় জীবন-স্পন্দন তার গন্পগুলিতে এক হাম্ত ও স্নিগ্ধ রসের 
আত্বাদ এনে দিত। তিনি মুখ্যত “মালঞ্চে'র জন্য লিখতেন। মাসিক মালঞ্চের 
সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন দাঁসগুপ্ত। শিক্ষাবিদ সাহিত্য সম্পাদক, সাহিত্য 
সেবী এবং স্যাশানাল কাউন্সিল অব. এডুকেশনের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি 
হসাবে সেকালে কালী প্রসন্নের খ্যাতি ছিল। এছাড়া সরলা দেবীর ভারতী, 
এবং জলধর সেনের “ভারতবর্ষে” তিনি লিখতেন। তার রচিত কোন ছাত্রপাঁঠ 
গ্রশ্থের সন্ধান জানি না। যতীন্ত্রমোহন রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে ; 


২৩৮ সেকালের শিক্ষা্ডর 


১। ছুর্বাদল (গল্প) ২। বিহদল (গল্প )৩। পুষ্পদল (গল্প) ৪। নন্দন 
পাহাড় (উপন্তাস) ৫। অশ্রময় (উপন্যাস )৬। গৌরী ( উপন্তাস )। 

তার প্রকাশিত পুস্তক আরও আছে কিনা সঠিক জানি না। যতীন্দ্রমোহনের 
এসব গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
কোং। সেকালের সাহিত্য-সমাজে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ সমাদৃত হয়। ১১২৯ 
সালে বািনের ডঃ রেগহার্ড ও ওয়াগনার দশজন বাঙালী লেখকের লেখ 
জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির নাম 
40108811506 1060 5916 10৫ 5০1০৮ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র 
প্রমুখ বিখ্যাত লেখকণের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের বিল গ্রন্থের কিছু গল্পও 
স্থান লাভ করে। শিক্ষক যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য সেবা তীর ব্যক্তিত্বের মধুর 
প্রকাশ হিসেবে চিরকাল আদৃত থাকবে। হ্থল্নভাষী সাহেবী মেজাজের এই দক্ষ 
ইংরেজী শিক্ষক খাটি বাউীলীর মত বাঙলার গ্রামীন জীবনের রস নিজে আস্বাদন 
করে রূপরেখায় যে অপূর্ব বাণীরূপ দিয়েছিলেন, তা আজ জাতীয় সম্পন্দে পরিণত 
হয়েছে। শিক্ষক ও সাহিত্যসেবী যতীন্দ্রমোহন নিজেকে তুলে ধরেছিলেন 
সীমাবদ্ধতার উদ্ধে। তিনি বহু ছাত্রের মানস বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার সন্গেহ 
পরিচর্থ। ও লালনে। পরিশেষে অধ্যাপক জনার্দি চক্রবর্তীর গতীর অদ্ধাপ্রস্থত 
রচনাই উদ্ধত করে, যতীন্দ্রমৌহন প্রসঙ্গ শেষ করছি। “ভাবলে চোখে জল 
আসে। শাস্ত্রের কথ! মনে পড়ে, 


একমপ্যক্ষরম্‌ যস্ত গুরঃ শিল্বে নিবেদয়েও 
পৃথিব্যাং নান্তি তদত্রব্যং যাদতা সোইনুণীভবে। 


দারিদ্রযব্রত শিক্ষক ছিলেন আমাদের আচাধদেব। দারিত্র্যে ছিল গববোধ__ 
বীনতা। নয়। তার সঙ্গে ছিল অন্কত্রিম ছাত্রহিতৈষণা, অস্মলিত কর্তব্য নিষ্টা 
| অতক্ত্িত কল্যাণ বুদ্ধি। আমরাও শিক্ষক- মানুষ গড়ার কারখানায় মজুরি করে 
চলেছি। জীবন সায়াহ্রে এসে বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় গেলেন 
আমাদের দেশের দেই ত্যাগী নমন্ত শিক্ষকেরা? আমর! কি তীদেরই 


“উত্তরাধিকারী ?? 


যোগীন্্রনাথ বছু 


স্থুলেখক ও শক্ষাত্রতী হিসেবে একদা যোগীন্্রনাথ বন্থুর প্রসিদ্ধি ছিল। 
উনিশ শতকে প্রতীচ্যশিক্ষার প্রভাবে বাঙালীমানসে যে নব্যপাহিত্য সংস্কৃতির 
সমারোহ দৃষ্ট হয়__সাধকোচিত নিষঠায় যোগীন্দ্রনাথ আপন চৈতন্যে তা সঞ্চারিত 
করেছিলেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে এতাবৎ প্রকাশিত 
প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসে বহু অক্লান্ত কমাঁ সাহিত্যসেবীর অনুলেখ যথার্থই 
পীড়াদায়ক। সাহিত্যের সামগ্রিক চলমানতাকে অস্বীকার করে বিশেষ মুহূর্ত 
ও চরিত্রকে সহনীয় করে তুলতে আমরা কদাচ কার্পণ্য করি না, কিন্তু কার্ধত: 
পৃ্ণাবয়ব সাহিত্য এঁতিহের প্রেক্ষিতে অনেকানেক ব্যক্তি-চরিত্রের বিশ্লেষণে 
আমার্দের অনীহা অপরিসীম । আর বলাবাহুল্য, সেই কারণেই সাম্প্রতিক 
সাহিত্য চায় যোগীন্নাথ বন্থ এক গ্রায়-বিশ্বৃত ব্যক্তিত্ব। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঁডালীর ভাতীয়তাবাদের এক অভূতপূর্ 
উল্জীবন ঘটে । বিচিত্রভাব-কর্ম-চিন্তা ও ধর্মান্দোলনের বাত্যাবিক্ষু্ধ তাবতরঙ্গে 
সেকালের অনেক সাহিতাব্রতীই জাতীয়তার মন্ত্রে মুক্তিম্ান করেছিলেন। 
যোগীন্ত্রনাথের যাবতীয় সারস্বত কর্মের উৎস তার জীবৎকালের এই 
স্বাদেশিকতা-জাতীয়তা ও ধর্মবোধের মধ্যে অনুস্যত । তার কবিতা-গল্প-নাটক- 
শিশুসাহিত্য ও ধর্মবোধক রচনারাজির মধ্যে সাহিত্যের পালাবদলের কোনও 
নৃতন সংকেত ন! থাকলেও শিক্ষাবিস্তার, চরিত্র গঠন, স্বাদেশিকত। ও জাতীয়তা- 
বাদের সামগ্রিক পরিপুষ্টর দ্রিক থেকে এগুলি নূল্যবান। আধুনিক বাউলা 
চরিতসাহিত্যে তিনিই প্রথম শক্তিধর শিল্পী। বলাবাহুল্য গত যুগের সাহিতা 
ও শিক্ষীচর্চায় যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ওতপ্রোত ।. 

যোগীন্ত্রনাথের সাহিত্যসেবায় সামগ্রিক মূল্যায়ন এতাবৎ হয়েছে বলে 
আমার অন্ততঃ জানা নেই। তার বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের কোনটিই একালে 
প্রচলিত নয়। স্থুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক সমূহ থেকে তাঁর রচনাদির নির্বাসন 
অনেক আগেই অম্পন্ন হয়েছে। এমন কি তার মাইকেল মধু্দন দ্বত্তের 
জীবনচরিত (১৮৯৩) নামক সেই অসামান্ত গ্রন্থথানি সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত 
থাকায় সাম্প্রতিক সারম্বত চিন্তা-চর্চায় ষোগীন্দ্রনাথ একপ্রকার বিস্বৃত। তার 


২৪০ সেকালের শিক্ষা্ডর 


সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন নয়--বরং সেই স্থৃহুর্ঘভ জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত 
রূপরেখা আপাততঃ লক্ষ্য । 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত, নবজাগৃতির স্রালোকে সমগ্র দেশ ও 
জাতিচিত্ত উদ্ভাসিত। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পদসঞ্চারণই ময়-_ 
ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলমোচনের জন্য সমগ্র জীতি-মানস উদ্বেলিত। বাঙালীর 
স্বরাজ সাধনার সেই প্রথম আত্মঘোষণার লগ্ন এসে গেল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ | 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! সংগ্রামের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় কাল। সভ্যতার 
'কনকপন্ম কোলকাতা তখন নবজাগরণের পীঠস্থান। কোলকাতায় নৃতন চিন্ত' 
নৃতন ভাবনার ঢেউ দূর গ্রাম বাঙলার জনপদকে প্লাবিত করেছে--বিঘোষিত 
হয়েছে নব্যশিক্ষার মন্ত্র। এই বৎসরের ১ল! আগষ্ট ( বাউলা ১৮ শ্রাবণ, ১২৬৪ ) 
ডায়মগুহারবার মহকুমার “নিতাড়া' নামক ছোট্ট গ্রামে যোগীন্দ্রনাথ বস্থ জন্ম গ্রহণ 
করেন। পিতা নিতাইটাদ্দ বন্থ, মাতা বামাক্গন্দরী। পিতামাতার প্রতান্ম 
প্রেরণায় শিশু যোগীন্দ্রের (লেখাপড়া সুরু । পুত্রকে আধুনিক শিক্ষায় পারদশা 
করবেন মাতা-পিতার এই বাসনা । কিন্ত শৈশবেই তিনি দুজনকেই হারালেন। 
নিরুপায় যোগীন্দ্রনাথ বারাসতে মাতামহ দীনবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে 
এ:স উপস্থিত হলেন। মাতামহী ক্ষমাময়ী চৌধুরীর পরম ন্েহচ্ছাঁয় তিশি 
আশ্রয় পেলেন। দক্ষিণ বারাসত বঙ্গবিদ্ঠালয়ে তার শৈশব শিক্ষার সুচনা । 
এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজনাঁথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাকে মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেন। বিশ্তুদ্ধ বাউলা লেখার পাঠ নিলেন যোগীন্দ্রনাথ। 
শৈশব গুরু ব্রজনাথ ভট্টাচাধ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ সলজ্জ 
পদক্ষেপে বঙ্গবাণীর অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। উত্তরকাঁলের যশস্বী-সাহিত্যসেবী 
যোগীন্দ্রনাথ তার এই শৈশবগুরুকে বিশ্বৃত হুননি। যোগীন্দ্রনাথ তার “কবিতা 
প্রসঙ্গ (১৮৯৯) গ্রন্থথানি শৈশবপগ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্ধের নামে উৎসর্গ 
করেন। 

অল্প বয়সেই সাহিত্যের প্রতি যোগীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অপরিসীম । 
ছাত্র-জীবনেই সেই অনুরাগ উত্তরোত্তর বধিত হয়। ইতিমধ্যে 'বিসিরহাট 
মিউনিসিপ্যাল স্কুল” থেকে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন।১ এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতায় প্রেরিত হুলেন। 
১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যোগীন্ত্রনাথ কোলকাত। “মট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন থেকে দ্বিতীয়. 
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ধোগীন্দ্রনাথ বস্ছ ২৪১. 


বিভাগে এফ, এ পাশ করেন।২ আর বি, এ পাশ করেন প্রেসিডেন্দী কলেজ 
থেকে ।৩ অতংপর ১৮৮৪ খুষ্টাব্ধে এম, এ পরীক্ষাতে অবতীর্ণ হয়েও ভগ 
ত্বান্থ্যের কারণে পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন। এখানেই তার ছাত্রজীবনের 
পরিসমাণ্ডি। 

১৯৬৬ খুষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবিভৃষণ যোগীন্দ্রনাথ 
বস্থুর “একশত নয়তম” জন্মবাধিকা পালিত হয়। এই উপলক্ষে কবিপৌত্র 
অমলেন্দ বহ্থ মহাশয় রচিত একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্র প্রকাশিত হয়। এই 
প্রচারিত বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় ধোগীন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সুচনাতে 
কিছুকাল রিপন কলেজে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। প্রবাসীতে 
প্রকাশিত নিবন্ধে রিপন কলেচ্ অব্যাপনার কথা সমধিত হয়।৪ কিন্ত 
ভগ্রস্বাস্থ্য যোগীন্দরনাথ স্বাস্থ্য উদ্ধারেব কারণে দেওঘরে উপস্থিত হন । এখানে 
অবস্থান কালে ১৮৮৬ খুষ্টান্দের জান্গয়ারী মাসে যোগীক্রনাথ “দেওঘব এইচ-সি ই 
স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে অভিধিক্ত হন। তার কর্মজীবনের যথার্থ সুচনা এই 
দেওঘর বিছ্যালয়ে। এই বিগ্যালয়ের শিক্ষক জীবনেই অচিরকাল মংখা শিক্ষক 
ও সাহিত্যসেপা ছিহুপবে যোগীন্দ্রনাঁথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হুয়। 

উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ দুই দশক স্বাদেশিকতা-ভাতীয়তাবোধ ও উগ্র 
হিন্দুত্ববে!ধের পুনরুজ্জীবন লগ্ররূপে ইতিহাসে চিহ্তি। বাউলার এই উনবিংশ 
শতাব্দী যেমন একটা নিদ্বোহ বা প্রতিবাদের যুগ, তেমনই সে যুগ আন্মপ্রতিষ্ঠার 
যুগও বটে। এই উপচেতনা যোগীন্দত্রনাথে সংক্রামিত হয়েছিল । দেওঘরের শিক্ষক 
জীবনেই যোগীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবা সমাজসেবা ও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে প্রবুদধ 
হয়ে ওঠেন। উনবিংশ শতাব্দীর এঁতিস্থপুষ্ট বাঙলা কবিতা তাকে আকুষ্ট 
করেছিল। বিচিত্র বিষয়িণী সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাঙলার জাগ্রত স্বাদেশিকতার 
পরিবধন ছিল তার লক্ষ্য। এই সময়েই দুরূহ সমাজসেবাকে তিনি জীবনের 
ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষা ও স্বাদদেশিকতার মিলিত 
ভাঁবগঙ্গায় যোগীক্দ্রনাথ নিজেকে নিমগ্ন রাখেন । 

দেওঘরে অবস্থানকালে যোগীন্দ্রনাথ লোকহিতকর বহুবিধ কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন 
করেন। দেওঘরে দেশ ও সমাজকর্মী হিসেবে তার আসন ছিল শীর্ষস্থানে । 
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৪ যোগীন্ত্রনাথ বস্থ (বিবিধ প্রসঙ্গ ), প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৪ 
শিক্ষাণ্তর--১৬ 


২৪২ সেকালের শিক্ষার্ডর 


এখানকার [910709111502 45510 নামক কুষ্ঠাশ্রম মূলতঃ তার প্রচেষ্টার 
ফল।৫ তার কর্মদক্ষতা ও একাগ্র সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠানটির চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়। এখানকার সংস্কৃত পাঠশালা, দাতব্য চিকিত্সালয়, শববাহীদের 
বিশ্রামাগার প্রভৃতি একা ধক প্রতিষ্ঠান যোগীন্ত্রনাথের একাস্তিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী 
রূপ লাত করে। যোগীন্তরনাথের মৃত্যুর পন প্রবাসী ( ভাব, ১৩৩৪ ), মডার্ণ 
রিভিউ ( আগষ্ট, ১৯২৭ ), মাসিক বস্ুমতী (শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) প্রভৃতি পত্রিকায় 
প্রকাশিত তার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা! থেকে এসব বিষয় অবগত হওয়া যায়। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেওঘরের এই জনপদে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে 
যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীটির কথ! উল্লেখকালে তার 


বিদায় মুহুতে দেওঘরের গুণমুগ্ধ সুহদসমাজ তার সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছিল 
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৩০ জানুয়ারী ১৯০১) 

গতযুগের কৃতবি্য শিক্ষকসমাঞ্তে যোগীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তার বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেমিক সখারাঁম গণেশ দেউস্কর 
মহাশয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে । দেওঘর বিদ্যালয়ে সখারাম প্রথমে 
যোগীন্ত্রনাথের ছাত্র, পরে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকরূপে অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 
যোগীন্দ্রনাথের মত সুযোগ্য শিক্ষকের প্রত ছাত্রজীবনেই সখারামের হৃদয়ে 
দেশাত্মবোধের বীজ উপ্ত হয়। যোগীক্রনাথের সাহচর্ধে সখারামেব মনে শুধু 
যে সাহিত্যের প্রতি অন্ুরাগই উদ্দীপ্ত হয় তা নয়_ বাউলা রচনায় তার হাঁতে- 
খড়ি হয়। যোগীব্ত্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাউলাভাষা চর্চায় সখারামের 
অন্ুরাগের মূল। ছাত্রসমাঁজকে দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করে তোলা ছিল যোগীন্ত্রনাথের 
শিক্ষা ও সাহিত্যসেবার মূল লক্ষ্য। বাঙলার এই গৌরবদীপ্ত স্বদেশীযুস্গ শিক্ষক 
যোগীন্তরমাথ রাজশক্তির কোপানলে পড়েন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘো মহাশয় এ 
সম্পর্কে লিখেছেন-_পথঃ হার্ড তখন দেওঘরের ম্যাজিষ্রেট, তাভার বিরুদ্ধে 
নানাকথ। হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রবাবু ও জখাধাম ছুষ্বনেরই 
বাউল! লেখক অপবাঁদ ছিল । তাই দুজনেই ম্যাজিষ্রেটের কোপান”ল পতিত 


৫ 10195106105 0011656 7২2£15021 021. 1927 


যোগীন্দ্রনাথ বস ২৪৩ 


হইয়া! চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ।৬ হার্ড সাহেব ক্ষমতাবলে স্কুল 
কমিটির সভাপতি ছিলেন। গুরু শিষ্যের এই ইংরেজ বৈরিতা| সম্পর্কে প্রসঙ্গত 
আরও একটি শিবদ্ধের কথা উল্লেখ কর! যেতে পাবে ।৭ ্‌ 

দেওঘরের শিক্ষক জীবন যোগীন্্নাথের জীবনের এক উজ্জল অধ্যায়। 
দেওঘরে অবস্থানকালে আদর্শ শিক্ষক ও বঙ্গসাহি'তাসেবী যোগীক্রনাথের খ্যাতি- 
প্রতিপন্তি প্রতিষ্টিত হয়। রাজনারায়ণ বস্তু, ভূদেব দুখোপাধ্যায়, গৌরদস 
বসাক প্রমুখ মণম্বী পুকবের সঙ্গে তার 'আন্সিক যোগাযোগ ঘটে এখানে । 
“মাইকেল মণুষ্দন দন্তের জীবনচরিত” ( ১৮৯৩), নামক তাঁর অনুপ্য গরন্থখানির 
উপকরণ তিনি এখানে বসেই সংগ্রহ করেন।  দেওঘরের শিক্ষক জীননেই 
বাউল! সাহিত্যের এই অছিতীয় চরিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়ে তার যশো- 
গরিমাকে ব্যাপ্ত করে দেয়। এখানেই দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক সখার!ম 
গাণেশ দেউদ্স তাকে বিচিত্র সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করেন। যোগীন্ুনাথের 
'অহলযাবাঈ ( ২য় সংশ্গরণ ১৩০৭ ), তুকারাম ( ১৩০৮১ শিনাজী ( ১৩২৫ ) 
প্রভৃতি গন্থগুলি সখারামের অন্প্রেরণার ফল । বন্ততঃ দেওঘরের জীবন যোগান্দ 
জীবনের এক তাত্পধপূর্ণ পব | পনেরো বং্সবকাল প্রদান শিক্ষকের পদ 
অলঙ্কৃত করাব পর যোগান্্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন (৩০ জানুয়ারী, ১৯০১ 
ঝষ্টা্ৰ)। এই উপলক্ষে তার স্থহৃৎ ও গুণমুগ্ধন উার একাধিক মহত্বের কথা 
ললতে গিয়ে লিখেছেন--০৮০ 172৮৩ 70০০ 00 0170 70৮5 0: 5০0০] 01001 
৬৬101 [110 00101022699. 11. 1101001005 £৯111010 ৬৮25 00 00096 ০0: 1015, 
২110] 10 25 17090 11750091 7 1২0605. 17119 0726 00000] 
€93.01) ৩ 0৮ 10৬০0 106 5101)1% ট ৮০৪] 0৮5১ 000 8150 10 012৩ 
00৮01019001) 01 0110117 0)0191 16011115 3110 30031010001 11075017005? 
( বিদ্ায়কালীন মানপত্র হ'তে উদ্ধত || 

াব কমভীবনেব পরবর্তী পৰ কোলকাত"ত অতিবাহিত হয়। ১৯৯১ 
গষ্টান্দে যোগীন্্রনাথ রাজ! কালীরৃষঃ ঠাকৃব মতাশ্য়ের পৌত্র গফুল্পনাথ টাকুও 
মতাশয়ের অভিভাবক শিক্ষকরাপে কাখভার গ5৭ করেন। কর্মদক্ষতা ও 


এ 


৬ ভেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ । সখারাম গণেশ দ্টেম্কর। আয্যাবন্ত,। অগ্হায়ণ, 
১৩১৯ 


৭ *মহাদেব প্রসাদ সাহ! কৃত ভূমিকা । দেশের কথা (১৩৪৭) 


২৪৪ সেকালের শিক্ষাণ্তর 


চরিত্র মাধুর্যে তিনি এই এস্টেটের এক্সিকিউটার পদে উন্নীত হুন। এই জঙ্গে 
একািক্রমে তিনি কুড়ি বৎসর চাকুরী করেন। কোলকাত৷ তার সাহিত্য 
সাধনার দ্বিতীয় বৃহৎ দ্ষেত্র। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক যোগীন্দ্রনাথ 
কোলকাতার এই কর্মক্ষেত্রে বসে জীবনের শেষদিন পধস্ত মাতৃভাষার অনুশীলন 
করে গেছেন। মাতৃভাষার প্রতি তার অনুরাগ ছিল অন্তহীন। *পৃরথথীরাজ' 
( ১৩২২) ও পশবাজী” (১৩২৫) ছু'খামি এতিহাসিক মহাকাব্য ও অন্ান্ত 
বহুবিধ সাহিত্যকর্ম কোলকাতার কর্মজীবনে সম্পন্ন হয়। বিশ শতকের প্রথম 
তিন দশকে নবহ্জ্যমান সাহিত্যে যোগীক্রনাথ এক বিশিষ্টতম নাম। এই পর্বেই 
করব ও শিশু সাহ্‌ত্যিক হিসেবে বঙ্গসাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। মাইকেল মধুক্দন দত্তের জীবন চরিতে'র (১৮৯৩) পর পৃথ্থীরাজত 
( ১৩২২) ও শিবাজী ( ১৩২৫ ) মহাকাব্য ছু'খানি তার দ্বিতীয় মহৎ সাহিত। 
কীতি। পুীরাজ মহাকাব্যের গুকাশ কাল ১৩২২ বঙ্গাৰ। এই কাব্যখানি 
প্রকাশের জঙ্গে সঙ্গে বাউলাদেশের কাব্যরসিক স্থ্ধী ও পণ্ডতিতমণ্ডল" 
যোগীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন । বাউলাদেশের বিদ্বংসমাঁজ 
সংস্কৃত কলেজের এক মনোজ্ঞ অনুষ্টানে যোগক্রনাথকে ণকাবিভৃষণ” উপাধিতে 
ভূষিত করে। এই উপাধি প্রদানের কাল ১৯১৬ খুষ্টাব্, ( শকাব্দ ১৮৩৮), সৌর 
ফান্তুন চতুর্থ দিবস। কবিভূষণ প্রশস্তিপত্রে শ্বাক্ষরকারী তিরিশজন পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সাবতভৌম, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্র 
বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভৃষণ, রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, ভাগবতকুমার 
শাস্ত্রী প্রমুখ মনম্বীগণের নাম দেখা যায়। কবিভূষণ প্রশস্তিপত্রে লিখিত 
অংশ এইরূপ-_ 

পৃথ্বীরাজ ইতি প্রসাদমধুরং গভীরভাবং মহাঁকাবাং ঘস্ত মহাকবেরনুপমং 

ব্যাপ্সোতি কীত্ত্য মহীম্‌ তস্মৈতে কবি্তষণেতি মতিমন্‌ যোগীন্দ্রনাথাইতে 

শ্রীত্যোপাধিরয়ং প্রদীয়ত ইহাশীভিঃ সমং গৃহাতাম্‌।, 

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার আপাতত: আমার আলোচনার 
বিষয়ীভূত নয়__তৎসব্বেও সাধারণভাবে তার রচনা'রীতির উপর প্রাসঙ্গিকভাবে 
দু” একটি কথা নিবেদন করতে চাই। যোগীন্দ্রনাথ কাব্য-নাট ক-গন্ন-উপন্তাস- 
ধর্মগ্রস্থ-জীবনচরিত-শিশুসাঁহিত্য এবং বিদ্যালয় পাঠ্য বহুবিধ পুস্তক রচনা করে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। সমসাময়িক কালে তাঁর বথেষ্ট কবিখ্যাতি 
ছিল। তার খণ্ড কবিত। সমূহ বিদ্যালয় পাঠ্য হওয়ায় বছল প্রচারিত হয়। 


যোগীন্দ্রনাথ বহু ২৪৫ 


যোগীন্দ্রনাথের সংকলিত কাব্যগুলির মধ্যে কবিতা প্রসঙ্গ (১৮৯৯), আদর্শ 
কবিতা (১৩০৬?), পর্থীরাজ ( ১৩২২), শিবাঁজী ( ১৩২৫), মানবগীত। 
( ১৩২২) প্রহ্থতি গ্ন্থসমৃহের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত কাব্যের ভাবন! 
৪ রচনায় নতুন কোনও জীবন বাণী ছিল না। মধুন্দদন দত্ত, হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিনুন্দের অভ্দয়ে বাউলাকাবোর যে 
গতিপথ নির্ণীত হয়-__যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উনিশ শতকীয় কাবা এঁতিহর 
মুগ্ধ উপাঁপক। ফলতঃ ভাব কান্য চর্চায় কোন উচ্চতর তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না। 
সমকালীন কাব্য প্রবাহকে গতিথাল রেখে তিনি ক্ষা্ছু ছিলেন। এমন কি 
মুগান্থকারী মেখনাদবণ কান্য শন্ুম্মতির অনিবাধ ফলম্বরূপ পৃরথ্থীরাজ (১৩২২) ও 
'শবাজী ( ১৩২? ) নামক যে ছু'খানি মহাকাব্য প্রণয়ন করেভিলেন__ সেখানেও 
কোঁন নৃতনণতর জীবন জঙ্কেত ঠিল না। এমন কি উনিশ শতকের শেষ দশকে 
বীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকাব্যের যে উতৎ্সমুখ উন্মোচন করেন--যোগীন্্রনাথের 
কবিতায় সেই কাব/রীতির প্রভাব বিরল। বস্থতঃ সঞক্চি-সুনীতি-ঈশ্বরান্রাগ- 
বশ্বাস-সাব-হ্-দশানুরাগ ও জাতীয়তা কেবলমাত্র ভাঁর কাব্যসমূহেই নয়__ 
ষ্টার সমগ্র সাহিত্যকমের প্রতিপাদ্য ছিল। সুগের হিসেবে এগুলি নৃতন 
(ছল শা। তথাপি স্থললিত গাল্তীর্বপূর্ণ বিশ্বদ্ধ ও ভাবগভ বর্ণনায় এই কবি 
[সৃদ্ধিতত্ত। 

খোগান্্রনাখেব নামাক্ষিত গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহন- ক রচনাসমূহ কোন 
নতুন 'দগন্ধের বাতা বহণ কবে মানেনি। এগুলি নিতান্ছই সাময়িক তাগিদে 
বত । ভার শিশু ও কিশোর পাঠ্য রচনাসনুহ এদিক থেকে মুল্যবান । 
বাউলা শিশুসাহিত্য খোগান্্রনাথ অন্যতম পথিরৃত। ভাব ছবিও কবিত! 
১৯২৪ ছু'থঞ্চ রামায়ণব ডান ও কথা (১৯০৯), ছোট-হোট গন্ন (১৯২৩), 
হবি ও কথা (%) বিগ্ালয়-পাঠ্য মাইকেল মপুস্দন দুত্তর জীবন চরিত, 
(১৩১৭) প্রশ্তুতি গ্রন্থগুলির নাম এই সুত্রে উল্লেখা। তার বিগ্যালয়পাঠ্য 
পুশ্তকসমূহ এদেশে আধুশিক শিক্ষাপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করেছে। 
যোগীন্নাথ বাউলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে আধুনিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 
সঞ্চারিত করার ব্যাপারে অগণী ছিলেন। এ ব্যাপারে তার সাফল্য 
সন্দেহাতীত। যোগীন্ত্রমাথ সম্পাদিত ফারল রৃত্তিবাস (১. ১৪) ও "সরল 
কাশীরাম,দাস' (১৩১৫) গ্রন্থ ছু'খানি কিশোরদের উপযোগী করে সঙ্কলিত ও 
সম্পাদদিত। উভয় গ্রস্থে সম্পাদকের বিস্তৃত ভূমিকা ছাড়াঁও দুরূহ ও অপ্রচলিত 


২৪৬ সেকালের শিক্ষার 


শব্সূচী ও অর্থ সন্নিবেশিত আছে । রবীন্দ্রনাথ 'সঃল কৃত্তিবাসের, (১৩১৪) 
ভূমিকায় লিখেছেন_-ইহাতে আমাদের মৃতশিক্ষা প্রাণ পাইয়। উঠিবে এবং 
যোগীন্্রবাবুর এই কীতি দেশে স্মরণীয় হইয়া খাকিবে। তিনি আরও 
লিখেছেন-_'যোগীন্দ্রবাবুর মত লোক একাজের ভার লইয়াছেন শুনিয়া আমি 
নিজেকে দায়মুত্ত জ্ঞান করিলাম । বলসাহিত্যে তাহার সকল চেষ্টাই সফল 
হইয়াছে। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। এখন কেবল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম 
তিনি কাশীরামের মহাভারত, কবিকম্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলিকে 
সংঙ্গিপ্ঠ আকারে পরিণত করিয়া, বাঙলায় শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে 
থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথের এই আশা বিফল হয়নি। যোগীন্ত্রনাথ “সরল 
কাশীরাম দাসেও” (১৩১৫) সেই কৃতিত্ব গুদর্শন করেন। এই গ্রন্থে কাশীরামের 
বিস্তৃত জীবন আলোচন! ছাড়াও হীরেন্ত্রনাথ দত্তের একটি ভূমিকা আছে। 
হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বাউল! সাহিত্য সেবায় যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের সঞ্শংস উল্লেখ 
করে লিখেছেন--সরল কাশীরাম দাস, সকল শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী 
হইয়াছে এবং বাউলা শিশুসাহিত্যের একটি প্রধান অভাব পূর্ণ করিয়াছে? 
পরবর্তীকালে “কঠোপনিষদের (১৩১৯) জম্পাদনা করে যোগীন্দ্রনাথথ প্রাচীন 
গ্রন্থের সম্পাদকরূপে বাউল! সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করেন। 

বাঙলাসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারত্বতকীতি-_“মাইকেল মধুস্দন দত্তের 
জীবনচরিত (১৮৯৩)। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাউল! চরিত সাহিত্যে ফোগান্দ্রনাথ 
একটি অবিস্মরণীয় নাম। বাউলা চরিত সাহিত্যে তার অমর কীর্তি বা ফাদার 
ডাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯০), অহ্ল্যাবাঈ (২য় সং ১৩০৭) ও তুকারাম 
(১৩০৮) গ্রস্থসমূহ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । এই চরিতগ্রস্থের সব কথানিই 
উনিশ শতকের শেষদশকে রচিত । “মাইকেল মধুস্দনের জীবনচরিত” (১৮৯৩) 
্রন্থখানি সম্পর্কে মোহিতলালের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে ন্মর্তব্য। তিনি 
লিখেছেন- “ম্বগাঁয় ঘোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার যে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তজ্জন্য 
সাহিত্যসেবী বাঙালীমাত্রেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ; উক্ত গ্রন্থে কবির 
জীবনকাহিনী, সাহিত্যসাধনা ও কাব্যপরিচয় যেরূপ পরিশ্রম ও পাত্তিত্য- 
সহকারে লিখিত- হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ এক হিসাবে আদরশস্থানীয় 
হইয়া! আছে ।৮ 


৮ মোহিতলাল মজুমদার । কবি শ্রীমধুন্ছদন। উপক্রমণিকা (৩য় সংস্করণ 
১৩৬৫ ) 


ষোগীন্দ্রনাথ বস্থ ২৪৭ 


বঙ্গসাহিত্যসেবায় যোগীন্দ্রনাথের এই সাফল্য সমাদৃত হ'তে বিলম্ব হয়নি । 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাচার্ স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
ভারতীয় ভাষাসমূহে এম, এ পরীক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করেন। বাউলাভাষা 
ও সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পঠন-পাঠনের বিষয়ীভূত করার এই 
সিদ্ধান্ত একট! যুগান্তকারী ও এঁতিহাসিক ঘটন|। শ্তার আশুতোষের এই 
মাতৃভাষ! প্রীতি বাঁউলাভাষা! ও সাহিত্যচর্চার পরবর্তাঁ অধ্যায়কে গৌরবমণ্ডিত 
করে তুলেছে। বাঙলায় এম, এ প্রবর্তনের প্রথম বৎসরে অধ্যাপকমণ্ডলী 
নিয়োগের ব্যাপারে তিনি দুরপৃষ্টির পরিচয় দেন। গুণগ্রাহী আশ্ততোষের 
আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক- 
মোহন জেন, বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্দবল্লত, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হেমস্তকুমার সরকার, প্রফুললচন্দ্র ঘোষ, আই-জে-এস-তারাপুরওয়ালা, প্রমুখ 
সুধীবর্গ বাউলাবিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কোলকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগীন্্রনাথের সম্বন্ধের স্থত্রপাত এই সময় থেকে । আশুতোষ 
যোগীন্দ্রনাগের গুণগ্রাহী ছিলেন। তার আহ্বান ও অন্ুকম্পায় যোগীন্দ্রনাথ 
প্রথম বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল! এম, এ বিভাগে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত 
করেন। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নথিপত্র থেকে জান! যায় এম, এ থার্ড পেপারে মেঘনাদবধ 
কাব্যপাঠের দায়িত্ব ছিল তার উপর।৯ ১৯১৯-২০ খুষ্টাব্দে *ইত্ডিয়ান ভার্নাকুলার, 
বিভাগে ন্াতকোত্বর বিভাগে যে সব শিক্ষকবৃন্দের নাম মুদ্রিত আছে-_সে 


তালিকার প্রথম নাম যোগীন্ত্রনাথ ।১০ ১৯১৯-২৩ খুষ্টাদের জন্য গঠিত 00011011 
0 105051801866 06980101016 17 4৮05 ও 30810. ০: 101510 5000165 


( 415 )? এই উভয় বিভাগে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম সদস্ত।১১ পরবর্তী 
বৎসরে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নথিপত্ত্রে যোগান্্রনাথের নাম দেখ যায় না। অতএব 
বাউলা বিভাগের সঙ্গে যোগীন্ত্রনাথ বৎসরকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্য 
ও ভর্নন্বাস্থাহেতু অধ্যাপনার দায়িত্ব চালানো সম্ভবপর হয়নি। পি-আর-এস্‌ 
পরীক্ষকের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্ঠালয় তার উপর ন্যস্ত করেন।১২ দেঁওঘর স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আদর্শ শিক্ষকের গৌরব লাভ করেছিলেন । 
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৪৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


অত্যন্নকালের মধ্যে বিশ্ববিষ্ালয়ের ছাত্রমহলে যোগীন্দ্রনাথ মনম্বী ও পণ্ডিত 
অধ্যাপকরূপে প্রশংসিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাউল! বিভাগের প্রথম বৎসরের 
ছাত্র ভারতবর্ষ সম্পার্ক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতি-তর্পণচ্ছলে 
লিখেছেন__'আমরা এম, এ ক্লাসে বহু স্থধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার 
সৌভাগ্য লাত করিয়াছিলাম । শিবাজী ও পূথথীরাজ মহাকাব্য এবং মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের জীবন-চরিত লেখক আচার্য যোগীন্ত্রনাথ বন্থ আমাদের মধুস্দনের 
মেঘনাদবধ পড়াইতেন। শৈশবে তাহার কবিতা আবৃত্তি করিয়৷ পুরস্কার লাভ 
করিয়াছিলাম-_টকশোরের সেই প্রিয় কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাহার 
পাণ্ডিত্য দেখিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুস্থদনকে তিনি কত ভালবাসিতেন ও আদা 
করিতেন, তাহ] তাহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন 
স্থুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে এম, এ 
ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম 
করিতেন ও বোধ হয় বয়সে প্রবীণ হইলেও তরুণ অপ্যাপকদের মত যতটা! সম্ভব 
নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন ।” ১৩ 

ভগ্রন্বাস্থ্য যোগীন্ত্রনাথ অতঃপর অধিককাল জীবনধারণ করেননি । ১৯২৭ 
খুষ্টান্দে ২০শে জুলাই ( বাং ৪ঠ1 শ্রাবণ, ১৩৩3 ) যোগীন্্রনাথ কোলকাতার নিজ 
বাসভবনে লোকান্তরিত হন। যোগীক্্রনাথের পরলোকগমনে সাময়িক পত্র 
পত্রিকার স্তম্তে শোকাঞ্জলি নিবেদিত হয়। "7০ 08150609. [২৩৮1০ 
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১৩ বিশ্ববিচ্ভালয়ের জীবন। ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৬৪ 
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গত যুগের বাউলাসাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে যোগীজনাথের অবদানের কথঞ্চিৎ 
উপযুস্ত' মন্তবাটিতে আভাজিত । বউলাসাহিতোর বনুধা বিচিত্র ক্ষেত্রে তার 
স্্টর স্বাক্ষর ব্মান সন্দেহ নেই, তৎসন্দেও উ'ন কাবা'না সাম্প্রতিক পাঠককে 
সংক্রমিত করে কচিৎ; ভার অন্যান্য সাহিতাকতিও বলা চলে কালোতীর্দ নয়) 
বস্ততঃ জীবন্চরিতকার ঠিংসবেই ভার দ্ুদবতর নি ১৯২৫ খষ্টান্দে 
যোগীন্দনাথের জীবৎকালেই, মাইকেল মপুক্ছদন দন্ছের ভ,ননচরিত 1১৮৯৩) গ্রন্থ- 
খানির পঞ্চম সদ্ষবণ £কাশিত হয়। দীঘ দ্বণতান্দী বংসর পরেও 
যোগীন্দ্রমাথেব সেই অসামান্য গন্থখানিব কোনও “তন সং্বণ প্রকাশিত হয়নি। 
আশা করা যায় কোনও সহদ্জ প্রকাশক অচিবে একাজ অগণা হবেন। পূর্বেই 
বলা হয়েছে আচার্য যোগীন্ণাপ একালে এক বিস্মৃতপ্রায় ব.ক্তত্ব, এমতাবস্থায় 
কেবলমাত্র রচনাদির পুনমুন্রণেব দ্বারাই তার প্রতি সানুরাগ অগ্বাজ্ঞাপণ সম্ভবপর | 
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"২৫০ সেকালের শিক্ষাপ্তর 


গ্রন্থ পঞ্জী 
জীবনী 
(১) অমর কীতি বা ফাদার দাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯ ), 
(২) মাইকেল মধুক্দনের জীবনচরিত (১৮৯৩), (৩) মাইকেল মধুস্দনের 
জীবনচরিত ( বিদ্চালয়-পাঠ্য, ১৩১৭ ), (৪) অহল্যাবাঈ ( ২য় সংস্করণ ১৩০৭ ), 
(€) তৃকারাম (১৩০৮ )। 
কাব্য 
(১) কবিতা! প্রসঙ্গ, ১ম-৩য় খণ্ড (১৮৯৯), (২) আদর্শ কবিত। 


( ১৩০৬?» (৩) পূৃথ্বীরাজ (১৩২২), (৪) মাঁনবগীতা। (১৩২২), (6) 
শিবাজী (১৩২৫ ) (৬) একাদশ অবতার (১২৯৩ )। 


নাটক 
(১) গন্ধরনগর (১৯১৪ ), (২) দেববালা (১৯১৫ )। 


উপন্যাস 
(১) ব্রাজ্উদাসীন (1), (২) পর্ণকুটার (?)। 


ধর্মগ্রন্থ 
(১) সরল কৃত্তিবাস ( ১৩১৪), (২) সরল কাশীরাম দাস (১৩১৫) 
(৩) কঠোপনিষৎ (১৩১৯), (৪) পতিব্রতা_-১ম (১৯১১), (৫) পতিব্রতা 
_-২য় (১৩২০ )১ (৬) সীতা (১৯১৩) 


শিশু সাহিত্য 
(১) রামায়ণের ছবি ও কবিতা (১৯০৯), (২) ছবি ও কবিত!--১ম 
(১৯১৪), (৩) ছবি ও কবিত'-_২য় (?), (8) ছোট ছোট গল্প (১৯২৩), 
(৫) ছবি ও কথা (?)। 
বিছ্যালয়-পাঠ্য 
(১) সরল প্রবন্ধ ও কবিতা ( ১৯১০ ), (২) রচনা! প্রকরণ, ১ম (১৯১০) 
সহ-লেখক উশানচন্ত্র ঘোষ, (৩) আদর্শ পাঠ--১ম (?), (৪) আদর্শ পাঠ 
২য় (?), (৫) আদর্শ পাঠ--৩য় (?), (৬) রচনা প্রকরণ, ২য় (?), 
(৭) সরল ইতিহাস (1), (৮) স্থথপাঠ্য ইতিহাস (?), ৯) সরল শিশুপাঠ ()। 


পরিশিষ্ট 
গণিতঞ্ উভকর 


শুভঙ্কর বাঙালীর গৌরব, বাঙ্লাদেশের গণিতবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে 
শুভস্কর একটি অদ্িতীয় ও অবিস্মরণীয় নাম? অষ্টাদশ শতক থেকে প্রাক- 
স্বাধীনত! যুগ পর্যন্ত বাউলাদেশের শিক্ষাজগতে শুভঙ্করের গণিত-পদ্ধতি অব্যাহত 
ধারায় প্রবাহিত ছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে শুভঙ্কর প্রবতিত 
পদ্ধতির প্রাধান্য কমতে থাকে । স্বাধীনদেশে এই অসাধারণ বাঙাঁলী-প্রতিভা 
আজ উপেক্ষিত ও অবহেলিত । বাঙলার শিক্ষাজগত থেকে শুভঙ্করের বিদায় 
সম্পন্ন হয়েছে স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও শিক্ষাবিদদের নির্মম আঘাতে । বিগত 
প্রায় আড়াইশত বৎসরের অধিক কাল ধরে শুভঙ্কর কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের 
মধ্যেই নয়--আপামর বাঙালীর ঘরে ঘরে স্ব্হিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
গ্রামবাউলাব ছায়া সমাচ্ছন্ন তরুতলে, খড়ে। পাঠশালায়, মাদ্রাসা-মোক্তব- 
বঙ্গবিদ্যালয় এবং ইংরেজা বিছ্যালয়ের পাঠক্রমে শুতহ্করের আসন ছিল স্ুনিদিষ্ট। 
ৰাঙল! পয়ারে লিখিত শুভ 'গ. আর্াগুলি অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সুললিত 
কণ্ঠে আবৃত্ত হতো]। শুতম্কর ছিলেন বাঙলার অদ্বিতীয় লোকশিক্ষক | হাট- 
বাজারের মুদি, পসারী, ব্যবসায়ী, মহাজন সকলেই শুভস্করের দৌলতে কাজ 
সমাধা করতো! । জমিদারী সেরেস্তায় শুতম্কর ছাড়া কাজ চলতো না । দীঘির 
কালিকষা, ইট পাঁজার ইট গোণা, নৌকার বোঝাই নিরূপণ, ভোজনসর্বন্ক 
বাঙালীর ভোজের দধির পরিমাণ স্থির, বাঙালীর নিত্যজীবনের সব ব্যাপারেই 
শুভক্কের প্রয়োজন হতো! । বিশ্তদ্ধ ও মিশ্রগণিতে উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিত জন্প্রদায় 
অনেক সময় শুক্র হিসাব নির্ণয় করতে গিয়ে গলদঘর্ম হলেও অশিক্ষিত সাধারণ 
লোক এমনকি বাঁড়ির মেয়ের! পর্যন্ত শুতম্করের কল্যাণে এসব হিসাব অনায়াসে 
সম্পন্ন করে দিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের যুগন্ধর গ্রতিভ। শুভম্করের নাম বাঙলার 
জনমানস থেকে প্রায় অপন্থত। শুভহ্কর প্রসিদ্ধ গণিতবেত্া, লোকশিক্ষক, 
পূর্তবি্যাবিশারদ, মনম্বী বাঙালী । কিন্তু এতাবৎ প্রকাশিত প্রথাবদ্ধ বাউল! ও 
বাঙালীর গৌরবখ্দ্ধ ইতিহাসে গণিতশাস্ে শুতম্করের অবিস্মরণীয় অবদানের 
দিকুটি একপ্রকার অন্গপস্থিত। এমনকি শুভম্করের পূর্ণাবয়ব জীবন-চিত্রের 
অভাবও গীড়াদায়ক মনে হয়। 


৫২ সেকালের শিক্ষার 


শুতস্করের কাল আমাদের যুগ থেকে অনেক দুরবর্তী। এমনাঁক শুভন্করের 
সঠিক আবির্ভাব কাল, এখনও পর্যন্ত নিণিত হয়নি। জীবনকাহিনী রচনায় 
প্রয়োজনীয় তথ্যা্দির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পূর্বস্থতি, কুলপরিচয় তথ 
বংশধারার এঁতিহা আবশ্তক। শুভঙ্করের সমকালের এমনকি তার নিকটবতা 
যুগের কোন লেখক যেমন সহজেই তার জীবন-পরিচয় লিখতে পারতেন শত 
শত বৎসর পরে একালের কোন জীবনীকারের কাছে তাখুব সহজ নয়। 
শুতঙ্করের নামে প্রচারিত পুথির কথা প্রায়ই শোনা যায়। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় 
এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুভম্করের আধার পুধি আছে। কিন্তু এইসব 
পর্যালোচনা! করে তার জীবনকাহিনী রচনার প্রয়াস নেই বললেই চলে। তার 
জীবনবৃত্াস্তঘূলক পুথির সংবাদ আমাদের নজরে পড়েনি। তার সঠিক 
জীবনবৃত্বাস্তও বোধকরি এখনও লাখত হয়শি। স্থতরাং শুতগ্গর স্দ্থে 
আমাদের কিংবদস্তী, লোকশ্রুতি ও লোকপ্রবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগে শ্ুভম্কর কে ছিলেন? শুভস্করী কি? তিনি কোন্‌ সময়ের লোক ? 
তাঁর নিবাস কোথায়? এঁতিহাঁসিক, গবেষক ও পুধিবিশারদ পণ্ডিতগণ এসব 
প্রশ্জের উত্তর দিতে পাঁরেন। বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রে ও পুস্তকে শুভঙ্কর 
বিষয়ক কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান নিবন্ধটি এইরূপ কিছু -কিছু 
সংবাদ ব! তথ)কে অবল্ুম্ধন করে বচিত, পুথিপন্ত্র অবলম্গন করে শুভদ্বর অন্বন্থে 
পৃথক আলোচন! হতে পারে। গণিতজ্ঞ শুতঙ্করের সম্পূর্ণ জীবনকথ! রচিত 
ভোক--এই আশায় বক্ষ্যমান "ালোচনায় দুএকটি কথা নিবেদন কবে 
দুদীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শুভন্বরের প্রকৃত জীবনকাহিনী অতীত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। শুভহ্কর সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে ভক্টর স্থকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন__-শুভঙ্কর নামে কোন ব্যক্তি 
ছিলেন কিনা বল৷ দুরূহ । যদি থাঁকেন তবে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পৃবে 
জীবিত ছিলেন এবং অপত্রংশে লিখিয়াছিলেন। পরবর্তাঁকালে একাধিক গণিতজ্ঞ 
ব্যক্তি প্রধাঁণত কায়স্থসন্তান শুভঙ্ষব নাম বা উপাধি পারণ করিয়াছিলেন । 
মল্লভূমিতে এক শুভস্কর দাসের বা শুভম্কর সেনের এঁতিহা কল্পনা করা হয়'।১ 
আমাদের আলোচনা মল্লভুমির এই শুভক্করের মধ্যে সীমাবদ্ধ) অধ্যাপক ডক্টর 
সেন মল্লভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই শুভদ্করের আবির্ভাব কাল 
সম্বদ্ধে কোন মন্তব্য না করলেও শুভঙ্কর নামিত সর্বপ্রাচীন আর্ধীর একখানি 
পুধির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েছেন। পুথিখানির লিপিকাল শষ্টাদশ শতকের 
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মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৪ মল্লাব বা ১৭৪০ খুষ্টাব। সুতরাং অনুমান করা যেতে 
পারে এই সময়ের অনেক আগে শুভঙ্কর আবিভূর্ত হয়েছিলেন। লিপিকাঁল 
থেকে ৫০ বা৪* বৎসর ধরলেও অষ্টাদশ শতকের স্থচনাতে শুভঙ্করের 
আবির্ভাবকাল ধরে নেওয়। হয়। শুভঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতকের অন্তিম লগ্নে 
কিংব! অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ এঁতিহাপিক 


ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয় লিখেছেন 24116 28০ 090 0£ 90101181110 
2150. 01) 10909110501 1015 01101) 25 ৮/]] ৪5 10919169010 216 1701 
06751016215 10705] 60 015. 1191১115011] 01 1015 ৮/০1]0 216 001011)0] 
118 01651610102 01 13911691] 200 17 609 00106] 21985. ] 19৮০ 
০01100600 1)15 51101) 17091)1150111005 11921781001 11) 070 01507106001 
521762] 721£9195) ড/1)101) ৬:16 01010815 ৮1066017085 10 81006213 
17010 10910711016) 111 01১০ 98115 10916 01 000 190) 0210601৮. 
০0ক্গ।ত 0০005100111) [0 1700 01) 11019010621) 01391710019, 01901101 
11) [32175921. 13010100119]) 00501711005 1110) 25 2. [95950)02, 0119919. 
[11619 1500 00019001720 1১0 10001191)60 10910016070 69090115170 
06 137105]) [২010 17 03217591.” (১0৮৪৮ ০0৫ 1170195116০ 2170 
[70010707010 00170161011 11) 017০ 180] ০6601) ডক্টর কালীকিস্কর দত্ত 


তার পর্ববর্তী প্রকাশিত 59919517. 01০ 77150075 0£7317821 90581 (1936. 
ও £৯11৮9101 2170 7715 01095 (1939) নামক গ্রন্থে শুভঙ্কর প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করেন।  শুভঙ্কর সপ্তদশ শতকের শেঘে কিংবা অষ্টাদশ শতকের স্ুচনায় 
আবিভূত হন এবং তার গণিত পদ্ধতি বাঙলাদেশের পাঠশাল। ও গ্রাম্যবিদ্যালয়ে 
সমগ্র অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। 
শুভঙ্করের কালনির্ণয়ে এঁতিহাসিক দত্ত মহাশয়ের এই অভিমত মৃল্যবান। 
তার আবিষ্কৃত পুথি দুখানির বিষয়বস্তর ব্যাপারে তার সঙ্গে যোগাযোগ 
করেছিলাম। পুথি দুখানি তিনি পাটনা কলেজের পুথিশালায় দিয়েছিলেন। 
১৫, ৫. ৭১ তারিখের এক পত্রে তিনি জানিয়েছেন পুথি দুখানি যথাস্থানে না 
থাকায় শুভস্কর বিষয়ক তথ্যাদি জানাতে পারলেন না। অনুসন্ধান করে পাওয়! 
গেলে ভবিষ্যতে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে 
পারে শুভঙ্করের আধার বিভিন্ন পুথিতে শুভঙ্করের জীবন-বিষয়ক যেসব 
উপাদান আছে সেগুলি অনুসূন্ধান করে দেখা হয়নি। 

ডক্টর মতিলাল দাস কর্মন্ত্রে বাকুড়ায় অবস্থানকালে শুতম্কর ম্বন্ধে _ 
অনুসন্ধান করে শুভঙ্করের জীবন বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন। মাসিক 
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বন্থমতী”তে প্রকাশিত মতিলাল দাসের এই রচনায় ২ শুভগ্করের জীবন-বিষয়ক 
কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বাকুড়ার উকিল কুলদাপ্রসাদ 
রায় মহাশয়ের সহযোগিতায় শুভঙ্করের বংশধরদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের 
হুযোগ পেয়েছিলেন বলে দাবী করেছেন। তার উক্ত রচন। থেকে জানা যায় 
শুভস্করের কোন পুত্র ছিল না, রুকানী ও টাদমুখী তার দুই কন্যা । শুভঙ্করের 
দৌহিত্রবংশের শ্যামাচরণ বরাট সেনগুপ্ত মহাশয় শুভহ্করের একখানি বংশ- 
'তালিকাও দাস মহাশয়কে প্রদান করেন, ডক্টর দাস বাকুড়া কালেক্টরীতে রক্ষিত 
১৮৪২ খৃষ্টাব্বের ২২শে জুন তারিখের রোবকারী অনুসারে সংশোধন করে তাও 
& রচনার সঙ্গে প্রকাশ করেন। শুভহ্করের দৌহিত্রবংশীয় শ্যামাচরণ বরাট 
সেনগুপ্ত মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত শুভস্বরের জীবন-বিষয়ক একখানি খণ্ডিত ও 
অসমাপ্ত পুথি থেকে তার জীবনের প্রথম দিকের কিছু কিছু পরিচয় অবগত হওয়া 
যায়। দাস মহাশয়ের উত্ত নিবন্ধে জীবন-বিষয়ক এ পুথিখানি হুবহু মুদ্রিত 
আছে। শুভম্করের এই পরিচয়ুপত্রকে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। 
তৎসত্বেও শুভস্করের পরিচয়জ্ঞাপক এই খণ্ডিত ও অসমাপ্ত বিবরণকে একেবারে 
অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

শুভস্করের সেই জীবন-বৃত্তান্ত প্রয়োজনবোধে এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করা 
যাচ্ছে । শুভঙ্কর বাকুড়! বিষুপুর পরগণার অন্তর্গত রামপুর "গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তীর পিতার নাম পীতাস্থর দাসগুপ্ত চৌধুরী। জন্মকাল, ফাল্গুন মাস, 
১০০৯ সাল। গীতাম্বর দাসগ্তপ্ত চৌধুরী ছিলেন খুব দরিদ্র । তিনি বিষুপুরের 
মহারাজ চৈতন্য সিংহের অধীনে স্বল্প বেতনে চাকুরী করতেন। কুলপুরোহিত 
পুত্রের নাম রাখেন জগন্নাথ । পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তার বিদ্যারস্ত হয়, দশম 
বৎসর বয়সে বাউলাভাষায় জ্ঞানবান হয়ে ওঠেন। জগন্নাথ বাল্যকালে শারীরিক, 
মানসিকবল ও বুদ্ধিমত্তায় গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করে স্বরেন্্রনারায়ণ নামে খ্যাত 
হুন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে জগন্নাথের পিতৃবিয়োগ হয়। পড়াশুনায় 
আসে বাধা। অতঃপর তিনি বিষ্ুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হন। বিষুপুররাজ 
তার বুদ্ধিমত্তা ও দেহলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথকে সমাদূত করেন। মাতার 
তরণ-পোষণের জন্য বিষুঃপুররাজ একটি বৃত্তিও মঞ্জুর করেন। চার-পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে জগন্নাথ ফারসী, বাঙলা প্রভৃতি তৎকালোচিত সকল বিদ্যায় নিপুণ হয়ে 
ওঠেন, গণিতশান্্রে তিনি অনামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এই সময় জগন্নাথ 
গণিগশিক্ষার জন্ত সরল ও স্থমধুর উপায় উদ্ভাবন করেন। জগন্নাথ গ্রবাতিত 
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লোকশুতকর গণিত পদ্ধতির জন্য বিষুপুররাজ তাকে শুভম্কর উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তদবধি ভগন্নাথের নাম শুভঙ্কর । পরে দামোদর সিংহের চক্রান্তে 
শুভস্কর রাজভবন "ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে মহারাজ ঠচতন্য সিংহ 
সভাসদসহ নগর ভ্রমণে বাহির হন, পথিমধ্যে এক উচ্চ তালবৃক্ষ অবলোকন 
করে সভাসদগণকে এ বৃক্ষের উচ্চতা নির্ণয় করতে বলেন, কিন্তু সভাসদগণের 
কেউই রাজার মনোরঞ্জন করতে ন1 পারায় শুভঙ্করের ভাক পড়ে। মহারাজ 
সভক্করের পলায়ন অবগত হলে তার অনুসন্ধানের জন্য রাজভ্রাত1 দামোদর 
সিংহকে অনুরোধ করেন। বহু অনুসন্ধানের পর শুভঙ্করের সন্ধান পাঁওয়। যায় 
এবং অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোদে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
শুতঙ্কর তালবৃক্ষের বিবরণ আন্ুপূধিক শ্রবণ করেন এবং তালগাছের ছাঁয়! মাপ 
করে গাছের উচ্চতা নিরূপন করে মহারাজের প্রশংসালাভ করেন, এই বিবরণ 
থেকে শুভস্করের পরবর্তী জীবন সন্বদ্ধে আর কিছু জান! যায় না। 

শুভস্করের এই জীবনবৃত্বান্তে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়। শ্তভঙ্করের 
জন্মকাল বঙ্গাব্ ব৷ মল্লাব্দ কিনা! এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, শুতস্করের ' এই 
জন্মকালকে বঙ্গাব্দ ধরলে চৈতন্য সিংহের কালে তাঁকে টেনে আনা খানিকটা 
'অবিশ্বীস্ত বলে মনে হবে, ১০০৯ বঙ্গাব্দ ইংরেজী ১৬০২৩ জাল। কিন্তু চৈতন্য 
সিংহের রাজ্যকাল আমুমাণিক ১৭৫৮-১৮০৬ থৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩ বিষুপুর রাজ- 
বংশের ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন। সঙ্গীতাচার্য ““মপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
আদঙ্গদর্পণে (১৩২৫) প্রসঙ্গত বিষপুর রাজাদ্রে ব্যাখা। লিপিবদ্ধ করেছেন, রমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় “বিষুপুর ( ১৩৪৮) গ্রন্থে বিষুপুর রাজবংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় 
দিয়েছেন, বিষুপুর রাজবংশের প্রণিধানযোগ্য ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন অভয়প? 
মলিক | (171506015 0% 19)7000] 1২9] ) এতৎতব্যতীত ].. 9. 9. 0. 
1491]5 'বাকুড়া। ডিষ্টিকট গেজেটিয়ারে” গসঙ্গত্রমে বিষুপুর রাজ্যের ইতিহাস 
প্রণয়ন করেছেন। এইসব পুস্তকে বিঝ্পুরের রাজাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে 
ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য কর! যায়। “বিষ্ুপুর, গ্রন্থে রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় টচতন্তয 
সিংহের রাজ্য প্রাপ্তির কাল ১৭৪৮ খুষ্টান্দ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এই 
তারিখ ঠিক নয়, যাহোক, ১০০৯ সালকে বঙ্গাব্দ ধরলে শুতঙ্করের জন্ম তারিখ 
মহারাজ চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। ১০০৯ সালকে 
মল্লাব্ঘ ধরে নিলেও শুভঙ্করের বাল্যজীবন চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে পড়ে না । 
স্টতঙ্করকে বরং বিষুপুররাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত করা 


২৫৬ সেকালের শিক্ষার 


সমীচীন। মল্পরাজ গোপাল সিংহ ১৭২৯-১৭৫৮ পধস্ত বিষুপুর সিংহাসনে 
সমাসীন ছিলেন। ডক্টর মতিলাল দাস তাঁর 'শুভস্কর' প্রবন্ধে বাকুড়া কালেক্টরীর 
দণ্ডুরধানায় রক্ষিত ১৮৪২ খুষ্টাব্দর ২২শে জুন তারিখের একখানি রোবকারীর 
ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এই রোবকারী থেকে জান! যায় বিষুপুররাজ গোপাল 
সিংহ শুভস্করকে পাচখানি জনন্দ মারফত ৪'শত ৬৪ বিঘা ভূমি দান করেন। 
গোপাল সিংহ ১০৩৯, ১০২১১ ১০৪২, ১০৪৫, ১০৪৯ এই পাঁচ সালে শ্তঙ্করকে 
ভূমিদান অম্পন্ন করেন। এই সালগুলিও মল্লাব্দ না হলে গোপাল সিংহের 
রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত কর! যায় না। শুভস্করের দৌহিত্ররূপে পরিচিত গ্ঠামাঁচরণ 
বরাট সেনগুপ্তের গৃহে প্রাপ্ত শুভম্করের জীবন বৃত্তান্ত প্রামাণ্য নয় বলেই মনে হয়। 
পরবতাঁকালে হয়ত শুভদ্করের জীবনকথ! লিখে রাখার এ এক প্রয়াস। বস্তুত এই 
সব অসঙ্গতি দেখে মনে হয় এ জীবনী লেখক ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন । 
আমাদের ধারণ! শুভহ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ আন্ক ব! অষ্টাদশ শতকের 
সুচনায় জন্মগ্রহণ করেন । অমিয়কুমার বন্দেচাপাপযায় ৬৬০5০ 7169] [)1১- 
001০6 3229069015 : 82012 (1968 ) ও বাকুড়া জেলার পুরাকীতি 
( মাঘ ১৩৭৭) উভয় এন্থেই শশ্ততস্করকে' গোপাল সিংহের রাজদরবারের সভা- 
সদদরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। শ্বতক্কর যে অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজ গোপাল সিংহের 
দরবারে একজন অমাত্য ছিলেন এ সম্গন্ধে হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় অন্ততঃ 
ছুটি নিবন্ধে ু্তিসিদ্ আলোচনা করেছেন।৪ তিনি রতন কবিরাজের 'মদন- 
মোহন বন্দনা” নামক পুথির ভিত্তিতে দেখিয়েছেন শুভঙ্কর ছিলেন গোপাল সিংহের 
অন্ুগ্রহ্পুষ্ট ব্ক্তি। রতন কবিরাজ গোপাল সিংহের কালের লোক, শুভম্কর 
মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজদরবারে সমাদৃত ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ পালিত 
মহাশয় "মদনমোহন বন্দনা" ও “আর্ধার পুথি থেকে উদ্ধাতি সহযোগে তা! 
প্রমাণ করেছেন। গার হাঙ্গামা সম্পর্কে শুভস্করের অভিজ্ঞতা ছিল, “বিষুপুরের 
ইতিহাসের কয়েকটি নৃতন কথা? নিবন্ধে তিনি লিখেছেন-__“ভাস্কর পণ্ডিত 
বিষ্ণপুরে আসিয়া পড়িয়াছে_শুতঙ্কর আসিয়া গোপাল সিংহকে সংবাদ 


দিতেছেন-__ 


আইলেন ভাস্কর খবর কহে শুভঙ্কর, 
তিন লক্ষ ঘোড়া সঙ্গে কর্য। 
শুনিয়া! চিন্তিত রাজ! নানব্তানি হৈল প্রজা 


ভাবনা! করয়ে মনে মনে। 


গণিতজ্ঞ শুভস্কর ২৫৭ 


এই শুভঙ্করই বিখ্যাত শুভস্করী প্রণেতা । শুভক্কর গোপাল সিংহের অমাত্য 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি চৈতন্ত সিংহের আমলের লোক । কাহারও 
মতে "গোপাল সিংহ্রও পূর্বেকার, দুটি ধারণাই ভূল।, আর্ধাতেও বগার 
হাঙ্গামার প্রসঙ্গ আছে। পালিত মহাশয় শুভঙ্কর ও শুতস্করী” নিবন্ধে তা 
উদ্ধৃত করেছেন৷ এ বিষয়ে হেমেন্ত্রনাথ পালিত মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমি 
একমত। এই ছুটি কোণ থেকে বীকুড়া কালেক্টরীর রোবকারীর সঙ্গে এসব 
তথ্যের সামঞ্রস্ত খুজে বার করা যায়। শ্রতঙ্কর নিজ প্রতিভাবললে বিষুরপুররাজ 
গোপাল সিংহের অন্ুগ্রহভাজন হয়ে বিষুপুর রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত 
হন, হয়ত দীর্ঘজীবন লাভ করায় তিনি চৈতন্ত সিংহের রাজসভাও অলম্কৃত 
করেন। যেন চৈতন্য সিংহের প্রসঙ্গও একেবারে অবান্তর নয়। এই সময়েই 
তার প্রবতিত গণিত পদ্ধতি দেশব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি রাজ সম্মান লাভ 
করেন। 

ভঙ্কর বীকুড়া জেলার লোক এটা প্রায় সর্বস্বীকৃত, [3001210217 
শুভক্করকে নদীয়' জেলার কায়স্থ সন্তান বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 
নদীয়ার স্বপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তি মেলেনা। বীকুড়া জেলার কোন 
গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এ নিয়েও মতভেদের অস্ত নেই। বীকুড়া জেলার 
বিষ্পুব্র পরগণ! সন্নিহিত কোন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । অনেকেই বলেছেন 
তিনি বিষুপুরের লোক । শুভঙ্করের দৌহিত্র বংশীয় শ্যাম'ঘ্রণ বরাট সেনগুপ্তের 
গৃহে প্রাপ্ত শুভম্করের জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি সোনামুখীর 
নিকটবতা রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় জনৈক 
লেখক লিখেছিলেন 5 450101াজোয ৪5 আ25 1001৮ 86 12185091759, ৪ 
ড৬/111750 9০00 91510110560 07017010101 90191070151 (73810100197 __- 
[0900091২1৮০] [২91195) 118 002 13191010190] 90001515107) 0£ 0106 
1732100072, 0150:150.6  হেমেব্তরনাথ পালিত পলাশভাঙ্গার নিকটবর্তী 
হদলনারায়ণপুর সন্নিকটস্থ পখন্না বা রাসপুর গ্রামকে শুভঙ্করের জন্মস্থান 
বলেছেন । ( শুভস্কর ও শুভদ্করী, প্রবাসী, ভার, ১৩৫১।) বাঁকুড়া জেলার 
গেজেটিয়ারের সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ছাতনায়' অস্তত তিনজন 
এবং বিষ্ুপুরে একজন শুতঙ্করের কথ! জািয়েছেন।৬ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যান্ 
তার সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে রামপুরকেই শুভঙ্করের জন্মস্থান রূপে 
স্থির প্রতিপন্ন করেছেন ।৭ এই গ্রামে শুভম্করের বাস্তভিটা, শুতঙ্কর দীঘি, ও 
শিক্ষাঞ্ত--১৭ 


২৫৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


শুভন্বর প্রতিষ্ঠিত বুন্নাবনচন্ত্র ও রাধিক! বিগ্রছের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ 
করেছেন। রামপুর গ্রামের অবস্থান এবং শুভঙ্কর স্বৃতিময় গ্রামের পুরাকথাও 
তিনি বিবৃত করেছেন। বিষুপুর শাখা, বঙীয় সাহিত্য পরিধদ গ্রন্থাগারে 
চারখানি শুভঙ্করের পুথি আছে। এই পুথিগুলি পর্যালোচনা করে অমিয়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাধিক শুভহ্করের অন্তিত্বের কথ! বলেছেন। ছাতনায় 
তিনজন শুতঙ্কর এবং খানসায়ের গ্রামের বত্বেশ্বর ভট্রের পুত্র শংকর ভষ্টও 
শ্রতক্কর উপাধি লাভ করেছিলেন। একাধিক শুভহ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করে 
নিলেও গণিতজ্ঞ শুভস্কর পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর” গ্রামেই জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । শুভক্করের দৌহিত্র পরিবারে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তে রামপুর গ্রামকে 
শুভহ্করের জন্মস্থান বল। হয়েছে। 

শুভম্করের জন্মপল্লী রামপুর গ্রাম। তিনি বীকুড়া জেলার অধিবাসী ৷ 
শুভস্কর যে বাঁকুড়া জ্লোর অধিবাসী ছিলেন এ সম্পর্কে আরও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত লেখক লিখেছিলেন £ [6 85 217 
075091 1 617০ 10৮21800 50211151)02, 0 13151)1)01001 1২2] 210) 
[9:01082015 012 200০010160৫ 1019 00201)0170901081 51111), ৮৮25 01806 
909051060 05 618০ 1২81] 60 09150 50070 1700815 01 11711180115 2. 6206 
0 000205 ৮71)101) ৮৮25 1121016 00 811019 01 02005 8170. 50175900216 
562৮:0165, [০ [019107160 2170 00105000090 2 52119.] ডে1)101) 15 50111 


[70তা। 25 00৪ 90010910102 0021015, ( 00010] ০2179] ) 8110 ৮51101, 10) 
105 0156110106910195 1980 0011 00 2. (2010 111-9010119171975 10010165- 


£৫3ণ. বাকুড়া জেলার পুরাকীততি, গ্রন্থে বণিত বিবরণের সঙ্গে মিল আছে ।-১৯২৮ 
খুষ্টাব্বের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় নগেন্জ্রনাথ মিত্র লিখেছিলেন 
শুভস্কর বিষুপুররাঁজ চৈতন্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন আর এই মন্ত্রী শুভস্কর 
গণতজ্ঞ হিসাবে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শুভহ্করের সঙ্গে চৈতন্য সিংহের 
সম্পর্কের কথ! ইতিপূর্বে আলোচনা! করেছি। তৎসত্বেও শুভঙ্কর যে মল্পরাজ- 
দরবারে মন্ত্রী ছিলেন মিত্র মহাশয়ের বিবরণ থেকে তা৷ অবগত হওয়া যায় । 
বিষুরপুর রাজ্যের মন্ত্রী এই শুভঙ্কর শুধু গণিতজ্ঞই নয় তিনি ছিলেন অসাধারণ 
পুর্তবিষ্ভাবিশারদ । শুতম্কর বীকুড়া! জেলার লোক, তিনি বিষুপুর রাজ্যের রামপুর 
পত্লীর অধিবাসী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বাকুড়। জেলার প্রাচীন 
পয়ঃপ্রণালীগুলির উদ্ভাবয়িতা গণিতজ্ঞ শ্তভঙ্কর। বীকুড়! জেলার বাড়জোরা, 
ফলোনামুদী ও পাত্রসায়র থাঁনার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে যে প্রাচীনতম 
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সেচখাল ব৷ পয়ঃপ্রণালীগুলি আজও বিগ্মমান আছে তা *শুভম্বর দাঁড়া, বা 
শুভস্কর খাল” নামে পরিচিত। বাঁকুড়া জেলায় এই শুভস্কর খাল গণিতজ্ঞ 
শুভঙ্করের এক অক্ষয় কীতি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আরও দু-একটি 
কথা বল! যাবে । শুভঙ্কর যে বাকুড়া জেলার লোক “শুভম্কর খাল"ই তার প্রমাণ । 
ভাষাতত্বের দিক থেকে বিচার করলেও শুভস্করকে বাঁকুড়ার লোক বলে গণা 
করতে হবে। শুভঙ্কর প্রনূত্তিত আর্ধার ভাষায় তাঁর ইঙ্গিত আছে। শুভঙ্করের 
ঘুল আধা! এখন একপ্রকার ছুপ্রাপ্য। পুস্তক পুন্তিকায় যে সব আধার সাক্ষাৎ 
মিলে তা দূলের আধুশিকীরণ ও সংশোধিত রূপ। এই আর্ধীগুলিতে শুভম্বর 
যে ভাষ! ব্যবহার করেছিলেন সে ভাষায় নবাবীযুগে বাঁকুড়া অঞ্চলের ভাঘা 
রীতির প্রতিচ্ছবি পায়! যায়। শলি' ও "মাপ? নামক ওজন মল্পভূমে প্রচলিত 
ছিল। বাঙলার অন্ত কোন অঞ্চলে এইরূপ ওজনের প্রচলন বোধহয় ছিল না। 
পধসার অংশ হিসাবে বীকুড়ায় ছিদাম এ্রচলিত ছিল। শুভঙ্করের আধীয় 
গলি” মাপ ও “ছিদামের উল্লেখ আছে। 
ধান্য চাউল সর্ধপাদি মাপ পাই যত, 
টাকাপ্রতি শলি তার আনায় পড়ে কত। 
মাপ প্রতি দশসের শুনহ রচন, 
শি প্রতি পঞ্চ পোয়া আনার ধারণ | 
গের প্রতি এক ছটাক পোয়ায় তোলা হয়, 
ছহটাকেতে এক সিকি শুভস্করে কয়। 
কড়িকঘার মণ “ছিদামে'র শিয়ম নামে নিম্বোক্ত সংকেত-- 
কাহনে লইবে পঞ্চ কড়ার ধারণ 
চোকে পঞ্চ কাক লবে শুন শিশুগণ, 
পণ প্রতি পচিশ তিল লবে সাবধানে, 
গণ্ডা গ্ররতি সওয়া তিল লহত এক্ষণে। 
কড়া প্রতি সওয়াবালি ধর শিশুচয় 
এই মত লেখ৷ কর শুভম্করে কয়। 
আধার ভাষার এই প্রসঙ্গ একেবারে উপেক্ষার নয়। হেমেন্ত্রনাথ পালিত 
তার শশুভঙ্কর ও শুভঙ্করী” রচনায় ধান্য নিয়ে লেখ! বারোটি আর্ধার উপর 
গুরুত্ব দ্রিয়েছেন। বাকুড়া ছাড়া অন্ত কোথাও পাই “কোনো” ইত্যার্চি মাপের 
প্রচলন ছি না। শুভন্কর ছাড়া অন্ত কারো! আায় 'পাই, “কোনো? ইত্যাদির 
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উল্লেখ নেই। শুতঙ্করের দ্রাড়ার মত ধান্তের লেখা” বিষয়ক আরধাগুলিতে 
বাকুড়ায় প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের ষে সব ব্যবহার দুষ্ট হয় এসব নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে শুভঙ্কর বাকুড়া জেলার লোক। শ্তভঙ্করের আধীর প্রাচীন পুথি- 
সমূহ পর্যালোচন| দ্বারা ভাষাবিদেরা এসব বিষয়ে আরও আলোকপাত 
করতে পারেন। 

শুভগ্বরের প্রকৃত নাম কি? তার জাতি কি? এসব নিয়েও শুভঙ্করের 
আলোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্তভঙ্কর এই নামটি কান্ননিক বা রাজ প্রদত্ত 
নয় এমতের পোষকত। করেছেন কেউ কেউ । ১২৮ বঙ্গাবধের ২২শে চৈত্র 
তারিখের “সোমপ্রকাশে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নামে একজন পত্রলেখক 
লিখেছিলেন--“অনেকে শুভঙ্কর এই নাম শুনিয়! বলিয়! থাকেন, এটি কাল্পনিক 
নাম। কিন্তু শ্ুভঙ্কর যখন তাহার আর্ধীর ভণিতাঁর শেষে শুভস্কর দাস বলিয়া 
পরিচয় দিয়। গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া কিরূপে জম্ভবিতে পারে? 
কাল্পনিক নাম হইতে দাস, এই জাতি বাঁ বংশভ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইবে কেন ?, 
ছেমেন্ত্রনাথ পালিত তার, শশুভস্কর ও শুভদ্করীতেও লিখেছেন শুভক্কর-__ 
উপাধি এ কথার কোন হেতু নাই।, ডর্টুর সুকুমার সেন 'বাংলাপাহিত্যের 
ইতিহাস-_ প্রথম খণ্ড অপরার্ধে লিখেছেন 'পরবর্তা কালে একাধিক গণিতত্জ ব্য্তি 
প্রধানত কায়স্থসস্তান শুভদ্কর' নাম ব! উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । তান 
আমারও লিখেছেন গচত্রগুপ্ত ছিলেন যমের দপ্তরে মহাকায়স্থ। মুসলমান 
অধিকাঁরের সময়ে কায়স্থ শব্ধ জাতির নামে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু হিসাবের 
কাজ তখনও তাহাদের একচেটিয়া ছিল। সেজন্য আধ। রচয়িতারা! সকলে 
কায়স্থ না হইলেও ছড়ায় প্রায়ই পড়,য়! কায়স্থ সন্তানকে উদ্দেশ করিয়াছিলেন ।” 
আবার অনেকের ধারণা “শুভস্কর” এই নামটি রাজপ্রদত্ত । তার দৌহিত্র বংশের 
বাড়ীতে প্রাপ্ত বিবরণে “গুতঙ্কর এই নামটি রাজপ্রদত্ত হিসেবে কথিত । জগন্নাথ 
দ্াসগুপ্ত ( চৌধুরী ) শ্তভঙ্করের প্রকৃত নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ডিদ্রীক্ট গেজেটিয়ার বাকুড়া (১৩৪৭)র সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বিষুপুর শাখা, বঙীয় সাহিত্য পরিষণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত চারখানি পুখি 
পর্যালোচনা! করে একাধিক শুভঙ্করের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে ছাতনায় 
অন্তত পক্ষে তিনজন শুভস্কর ছিলেন। এই তিনজন শুভঙ্করের মধ্যে একজনের 
প্রক্কত নাম ভবানী মিত্র। বিষুপুররাজ গোপাল সিংহের মন্ত্রী পূর্তবিগ্যাবিশারদ 
ও গণিতবেত! আর একজন শুভঙ্করের কথা তিনি বলেছেন। বিষুগুর 
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রাঁজদরবারের এই শুভঙ্কর ছিলেন জাতিতে কায়স্থ ও "শুভস্কর খালের অষ্টা ও 
বপরদরষ্টা। এই শুভঙ্করের প্রকৃত নাম জগন্নাথ দাস। বিষুরপুররাজ গোপাল 
সিংহ তীকে শুভঙ্কর উপাধিতে ভূষিত করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যত্র 
লিখেছেন শশুভঙ্কর' কারও ব্যক্তিগত নাম নয়। গণিতে অসাধারণ বুৎপত্তি 
"অর্জন করলে মল্লরাজদরবার থেকে এ উপাধি দেওয়! হত। শুভঙ্কর দাসের 
সাসল নাম জগন্নাথ দাস এনং ভার পৈতৃক নিবাস ছিল পাত্রপায়ের থানার 
মন্তর্গত রামপুর গ্রামে । এছাড়! ছাতন। নিবামী আরও তিনজন ও মানসায়ের 
গ্রামে রত্বেশ্বর ভট্ট নামে ( ভট্টস্থাত শঙ্কর হবে ) আর একজন গণিতজ্ঞ “শুভম্বর? 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন বলে লানা যায়।৯ আবার শুভঙ্করের আসল নাম 
হগুরাম এই মতেরও অনেক পুষ্টপোষক আছেন । ১৮৮০-৮১ সালের 
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9817510010,১০ দ্বারকানাথ বস্তু শুভঙ্করকে কায়স্থ বলে উলেখ করেছেন ।১১ 
এই গ্রন্থে শুভঙ্করের জীবনবিষয়ক কোন তথ্য নেই। বিশ্বকোষেও শুভঙ্করের 
জীবনের দিকটি অনালোচিত। শুধু বল! হয়েছে এই গণিতবেত্বার নাম 
তক্কর দাস এবং তিনি জাতিতে কায়স্থ।১২ সোমপ্রকাশের পত্র লেখক 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় শুভঙ্কর পত্তিত” শিরোনাম যুক্ত পত্রথানিতে আরও 
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লিখেছিলেন “কায়স্থ বংশে তাহার জন্ম হয়। কারণ তাহার প্রণীত আধীয় 
“আশী তিলে কড়া হয় কায়স্থের পো” এইরূপ উপদেশ গুদত্ত হইয়াছে শুনিতে 
পাওয়া যায়। জকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে যখন যত্ব করিয়া 
থাকেন, তখন কায়স্থের পো ও দাস এই ছুই শব্দ ছারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
তিনি কায়স্থ ছিলেন।? [,. 9. 5. 0. 19115, অশোক মিত্র, বি, রায় এর! 
প্রত্যেকেই শুভম্করকে "শুভম্কর রায়, বলে উল্লেখ করেছেন । স্টেটসম্যান পত্রিকার 
লেখক 714, 7/917790 শুভঙ্করকে বলেছেন শুভম্কর রায়। এই সমস্ত তথ্য 
পর্যালোচনা! করলে কয়েকটি হৃত্রে পৌঁছান যেতে পারে। সেগুলি হচ্ছে 
(১) শুভঙ্কর দাস প্রকৃত নাম (২) শুভঙ্কর নামটি বিষুপুররাঁজ কর্তৃক প্রদত্ত 
(৩) তার প্রকৃত নাম জগন্নাথ, ভূগুরাম ভবানী কিংবা বত্বেশ্বর ভট্ন্থত শঙ্গর 
এগুলির মধ্যে একটি এবং জগন্নাথ নামটিই অধিক গ্রাহা। (9) তিনি জাতিতে 
কায়স্থ কিন্ত তার বংশধরগণের কাছে প্রাপ্ত নিবরণ থেকে জানা যায় শ্ুভঙ্করের 
উপাধি ছিল দাঁসগুপ্ত ( চৌধুরী ) দৌহিত্র বংশের উপাধি বরাট (সেনগুপ্ত ) 
এজন্য কিছু সন্দেহের অবকাঁশ থেকে যায়। কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন “সেন 
উপাধিধারী কায়স্থ শুভঙ্করের অস্তিত্বের কথা বলেছেন! এমনকি একাধিক 
কায়স্থ শুভন্কর ছিল বলে তার ধারণা । ভেমেবন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় তার 
“শুভহ্গর ও শুভক্করী” রচনায় গায় একশত নব্দই বৎসর পূর্বের একখানি আধার 
পুথিতে "ভহ্কর সেন ভণিতার কথ! জানিয়েছেন । শুভঙ্কর এই নামটি রাঁজপ্রদত 
বলে যে সব অভিমত রয়েছে পালিত মন্ভাশয় তা অস্বীকার করেছেন । বায় ও 
“দাস উপাধি নিয়ে সন্দেহ গুকাশ করে আমিয়কুমার বন্দ্যোগাধ্যায় মহাশয় পাস, 
উপাধিকেই গ্রহ! করেছেন। ভূগুরাম পরথক ব্যক্তি। তৃপগুরাম আখ! লেখক 
ছিলেন। ভেমেন্্রনাথ পালিত ভার শশুতঙ্বর ও শ্ুভঙ্গরী? নিবন্গে আধার পুশি 
পর্ধালাচন! করে দেখিয়েছেন ডু€্ঁম ও তহ্কর এক ব্যক্তি মন। ভূগুরাম 
বাকুড়াবাসীও ছিলেন নাঁ। ভূপ্তরাঁদ ও শুভ্র ভণিতাতে€ পাথব্য আছে। 
শুভঙ্কর অস্ক লিখেছেন ভগুরাম আহ্বের উতর করেছেন। তবে তিনি কোন 

্ হু ভগরামের এই পরিচয় 


হী 


রাজার অধীনে আমিন ছিলেন। একখানি আধাহ 
লিপিবদ্ধ আছে। . 
অকম্মাৎ সৈন্যতে ভাঙ্গিল সর্বগ্রাম 
নিজ ঙামে আমিন আইল ভূগুরাম। 
ভূগুরাম ঘে পৃথক ব্যক্তি পালিত মহাশয়ের উক্ত নিবন্ধে এতদবিষয়ে বিশদ 


গণিত শুভঙ্কর ২৬৩ 


ও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা আছে। শুভঙ্কর দাস শুভস্করের প্রকৃত নাম এই যুক্তি 
একেবারে উপেক্ষার নয়। বে বর্তমান লেখকের অনুমান কায়স্থ জগন্নাথ দাস 
সামান্য অবস্থা থেকে প্রতিভা বলে বিষুঃপুরের মল্পরাজপ্রবারে মন্ত্রীপদ অলগ্কৃত 
করেন। গণিত ও পৃর্তবিছ্যায় তার অসামান্য প্রতিভার জন্য তিনি বিষুপুররাজ 
গোপাল সিংহ কতৃক শুভস্কর উপাধিতে ভূষিত হন। 

শুভস্করের জীবন দেশ ও কাল সন্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে আমাদের ধারণ! 
উপস্থিত করেছি। তীর প্রবর্তিত গণিত পদ্ধতি সন্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুভম্কর কি মৌলিক গণিতপদ্ধতির উদ্ভাবক? না! কোন 
পুরাতন পদ্ধতিকে তিনি জনপ্রিয় করেন । এই লেখকের ধারণ| শুভ্র নিজেই 
শ্ুভস্কর-রীতির গ্রবর্তক। দেশীয় গণিত শিক্ষণপদ্ধীতিকে তিনি সরলীকুত করেন। 
পয়ার শোকে সুললিত ছন্দে শুভ্করী গণিত শান্্রকে সহজ ও সাপারণের সম্পত্তি 
কর তোঁ'লন। গণিতের মত কঠিন বিজ্ঞানকে সুগ্ম ও সরল করে তোলা 
সহজ মনীবার কাজ নয়। অনশ্য কলিতার ছন্দে গণিত ব্যাখ্যা! প্রান ভারতে 
অবিদিত ছিল ন'। প্রাচীন ভাঁরতে আর্তভট্ট, ব্রল্মপ্তপ্ত, লীলাবতী, শ্রীধবাচার্ধ, 
ভাক্করাচা গুভৃতি গণিতুজ্ঞগণ আরা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। এ জম্বন্ধে 
কেউ কেউ উল্লেখযোগা আলোচন! করেছেন | ১৩ পয়ারবদ্ধ গণিত স্তব্রগুলিকে 
আর্ধা বল! তয়। আধ! হচ্ছে প্রাকৃত কবিতার বিশিষ্ট ছন্দের নাম! প্রারুতে 
এই ধরনের গণিত স্থত্র আধ! ছন্দে গ্রথিত হত। সংস্কৃতি লেখা গণিত নিবন্ধষেও 
প্রায়ই আহ ছন্দ বাবহত হয়েছে । ইংরেজী শিশ্ষ। প্রবর্তনের শতাধিক বৎসর 
পূর্বে শুভঙ্করী-রীতি অমগ্র বাউলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর আর্ধাগুলি 
পর্যালোচনা করলে স্থিব ধাবণা হয় নবানীঘুগেক বাউলাদেশে শুভস্করীরীতি 
প্রবতিতত হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রভাবে শুভঙ্কতরর যেসব আর্ধাগুলি বহুল প্রচলিত 
হয়েছিল, সেগুলি যে অনেকাংশে পরিশোধিত সে বিষয় সন্দেহ নেই। শুভঙ্কর 
যে ভাষায় এগুলি রচনা করেছিলেন সেই মুল রচনা বোধহয় এখন দুপ্পাপ্য। 
পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় শিভক্করী' গ।ণত পুস্তক গুলির বহুল প্রচার করেন। হেমন্ত 
নাথ পালিত মহাশয় £1চীন পুথিব দৃষ্টান্ছে শুভঙ্গর ও শুতঙ্করী" নিবকে হেন 
পঞ্চাননবাবুর *শ্তভঙ্করীর' আর্ধাব সাহত প্রাচীন পুঁথখ ও খাহার আধা 
মিলাইয়া দেখিয়াছি । একটিও মিলে না। পঞ্চাননবাবুরা “শুভন্করীতে' শুভস্করের 
আর্ধ। নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহা! অপরের রচন11 তথাপি এই 
প্রচলিত আর্ধাগুলিতে অধুনা অপ্রচলিত বহু দেশজ শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 


২৬৪ সেকালের শিক্ষার 


এছাড়া হিন্দস্থানী ফারসী ও বহু ইসলামী প্রয়োগ আর্ধাগুলি থেকে খুঁজে বার 
কর! কঠিন নয়। আর্ধাগুলি বহিরাগত পশ্চিমী প্রভাবশূন্য। স্থতরাং শুভঙ্কর 
যে মুসলমান শাসনকালে তার রচিত পদ্ধতি প্রচার করেন এবিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 
শুতক্করীর পুরাতন সংস্করণ অধুনা! একপ্রকার ছুপ্রাপ্য। বাঙলাদেশের বহু 
গৃহস্থ ঘরে অনুসন্ধান করলে হয়ত পুরানো! “সুভস্করী' পুস্তক খুজে পাওয়। যাবে । 
বহু সংগ্রহশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুভঙ্করের আধার পুধি রক্ষিত আছে। 
শুভস্কর মূলত দেশীয় প্রথায় গণিতরীতি প্রচলন করেন। মুদ্রিত 'ভস্করী? 
পুস্তকে যে বিষয়গুলির উপর আর্ধ দেখ! যায় সেগুলি হচ্ছে, বিঘাখালি, 
কাঠাখালি, কড়িকষা, জমাবন্দী, মনকষা, সেরকষা, বাটাকষাঁ, সুদকষা, কাগজ- 
কষা, মোকর! কড়িকষা, মোকরা জমাবন্দী, পিতলকষা, ত্রিকোণকালি, নিটন- 
কালি, পুফরিণীকালিঃ নৌকাকালি, মোকরা স্থদকষা, মোকর! বাটাকাটা, মাথট, 
খালসায়েরী, সমান আনামাসা, বাজারওজন, বদল বা হুণ্ড, যোগ খড়ি, 
গুণখড়ি, অস্থিরপঞ্চক, ইটকালি, শস্ত মাপিবার প্রণালী, কাল পরিমাণ প্রণালী, 
ভাঙ্গা! তেরিজ, আভাঙ্গাহরণ বা ভাগাহার প্রভৃতি । শভঙ্করের বুল পুথিতে 
আরও বহু বিষয়ের উপর আধা আছে । ১৪ এই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়- 
গুলির উপর শুতঙ্কর নিজন্ব মৌলিক প্রণালীতে গণিতস্থত্র প্রণয়ন করেন। এই 
স্ত্রে শুভঙ্করের গণিতরীতির দু-একটি আধা! এখানে উদ্ধত করছি-_ 
বিঘাকালি ও কাঁঠাকালি £__কুড়োবা কুড়োব৷ কুড়োবা লিজ্জে, 
কাঠায় কুড়োব। কাঠায় লিজ্জে। 
কাঠায় কাঠায় ধুলপরিমাণ, 
বিশগণ্া হয় কাঠার প্রমাণ । 
গণ্ডা বাকি থাকে যদ্দি কাঠা নিলে পর। 
যোল দিয়! পুরে তারে সার গণ্ডা ধর। 
পুকুরকালি :__ পুকুর কালির কথ! কহি শুন সবে 
দৈধ্য প্রস্থ ছুইদিকে যতেক মাপিবে। 
একদিকে পাকা আর একদিকে কাচ! লবে। 
পাকাঁর উপরে কাচ! কড়ি দর হবে ॥ 
সারাকালি হবে যত করিয়! কাহন। 
উদ্ধ দিয়! সার! পুরে নিকর গণন ॥ 


গণিতজ শুভস্কর ২৬৫ 


গণিয়। অঙ্কের মধ্যে যত তঙ্কা! হয়। 
নির্জাস কাহন সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
ন্জমাবন্দ £-_ জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। 
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর ॥ 
যত আনা তত গণ্চা পাই প্রতি বট। 
গণ! প্রতি ফোল তিন খুচাও কপট ॥ 
কণ্ড়া প্রতি চার তিন শ্রভঙ্গর ভণে। 
জমাবন্দি কর শিশু মানন্দিত মনে ॥ 
মনের দর হইতে সের £-- মণ প্রতি যত তস্কা হইবেক দর। 
তঙ্থা প্রতি অষ্ট গণ সের প্রতি ধর ॥ 
আন! প্রতি ই কড়া বুঝহ স্ুণীল। 
গণ প্রতি ধরিয়। লইবে অষ্ট তিল ॥ 
কড়া গতি ঢুই “তল শ্বভহর ভণে। 
মণ কমা কর শিশ্। আনন্দিত মনে। 
গশুভহ্করীর গণিতরীতি শভন্রেব অক্ষয় কীতি, শুভঙ্গরের প্রণালী বাঁ নিয়ম 
অবলম্বন করে অনেকেই আহা রচনা! করেছেন । পরবতী মাহ! লেখকদের মধ্যে 
ভগুরাম দাস, বিশ্বেশ্বর দাস, গুণনিধি, ফকিরবাম দাস, শ্ব্চিরণ দাস, গোবিন্দ 
রায়, নবীনমোহন, চিন্থামণি, প্লোরাম দাস, ডাক. ইহেমন্থ দাঁসী, ধুলদস্তি, 
সদাশিব দত্ত দত্ত রঘুনাথ, রামানন?, মহাদেব, মণ, ভুবনমোহন, নারায়ণ, 
হরেক দাস, জয়রাম, বিজয়ুরাম, কমলাকান্ত, পনগ্য় দা, ছিজ বৈছ্যনাথ, কবি 
কালিদাস, মদন রায়, শ্রীরুষ্ণচবণ, অন্ধপান্রর ভট, বত্বশ্বব ভট্ট, শঙ্কর ভট্ট, 
তিতু ভট্ট, নরসিংহ, ক্ষমানন্দ, দীনদয়াল দাস, গন্ধব দায়, শ্রীকবিভূষণ প্রভৃতি 
অনেকেই শুভঙ্করের অনুকরণে আধা রচনা! করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন ও 
হেমেন্ত্রনাথ পালিত মহাশয় এই সব আধা লেখকদের একাধিক পুথির কথ! 
বলেছেন। এই সকল আযা-লেখকগণের মধ্যে ভূপ্তরামই স্ধাপেক্ষা প্রাচীন । 
আর্ধী-লেখকদের অনেকেই শুভঙ্করের আধা আত্মসাৎ করেছেন এমন নজিরও 
পাওয়া গেছে।  শুভঙ্কর প্রবর্তিত কাঠাকালি, বাসেভাঙ্গাহরণ, দোভাঙ্গা- 
হরণ প্রভৃতি গণিত পদ্ধতির উপর কেউ কেউ আলোচনা করেছেন । ১৫ 
গণিতের বিভিন্ন শাখায় শুভঙ্করের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বিম্ময়াবহ। সেজন্য গত 
যুগের কেউ কেউ তার শুভঙ্করী-রীতিকে 10750105 চ11271003009£155-এর 


২৬৬ সেকালের শিক্ষাণ্ডর 


সে তৃলনা! করেছিলেন। তার প্রতিভার কথ ম্মরণ করে প্রায় অর্ধশতাবী পূর্বে 
একটি ইংরেজী সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল--301517917157 ৮705 ৪. 
01800091 601710105 01 ৬1510171000 17621 13901010019) 21110095625 ড০1- 

58016 20091017015 95 [.6010810 10251770116 2061)0 83216912110 
(01775558060 08101719695 2170 00৮ 01 £18010000 1705 50179 10151721776 00 
007০ 00065505 179 (2081) নিবন্ধটিতে আরও বলা হয়েছে, ৭06 
[10110 119 £8৮6 1015 1279 00 0০ 00061170 শুভঙ্কর গণিতজ্ঞ, শুতঙ্কর 
লোকশিক্ষক, সেজন্য শুভস্করের আসন ছিল বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। কেবল তাই নয় 
সমগ্র বাউলাদেশ ও উড়িস্তা। জনপদে শ্ুভঙ্করের প্রভাব ব্যাপক । এমনকি আসাম 
প্রদেশেও শুভঙ্করের নামে গণিতের ছড়া আছে ।১৬ বাঙালী ঘরের গৃহবধূরাও 
শুভক্করের দৌলতে সুগৃহিণীর মধাদালাভ করতেন। উড়িয়া প্রদেশে এবং কটক 
র/াাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলের কোন কোন ছাত্র উড়ধ্যায় শুভম্বরের প্রভাবের কথ' 
বলেছেন ।১৭ এই সুত্রে 700০6 4১, 50810৮এর কথা স্মরণ করা যেতে 
পারে। বাউলার শিক্ষ! জগতে শুভক্ষরের জনপ্রিয়তার কথ! বলতে গিয়ে ৬ 

৯090) ভীর চ৫0086107. [০10০0:6-এ যা বলেছিলেন এই গুসঙ্গে তা উদ্ধৃতি- 
যোগ্য । তিনি লিখেছেন) ৮1:00] 0070] জ66০ 00100051001) 09500 
17 10650 90100015 8170 6126 01015 117) 0100 ৮2৮ 0: 0191] 01062705011 0৮ 
[1)6 1005001, 001751505 01 8. 10৮ 0৫ 1112 10105101115 21101)10001091 1010 
0 90101210103 2. ৮/11061 11056 17721001525 10101117711) 1301760] 
85 0120 01 ০001501 17 [ন2010107৭ 10000 22 0106. 1010৮176100 
0 ড20 100 ৬25, 0 ভ৮])0]) 10 11৮00. 10 12025 1১৩ 117607100 002. 
19 11500 00 15100 2. 10671] [00115517050 01026 07 1011৮500110 0০2111 
0020 0200 010 50111:0200 1001010 0) 150210115101770170 01 1311019)) 
1010 11) 01175 60010092174 0011110 01)0 05015001706 01 0110 1115521- 
[00 [0/৮০01-) $00 01,051 010 10115 11170950101 1005121) 00101), 
8170 007071710107911005 67 7%00179.011020017 0591505 €৮10)910 €0০৩ 
10177000951 2111510170১ 17111518727 011009 01: 100005 01 09100120101. ১৮ 
(বলেতি শিক্ষা পদ্সঞ্চারণের যুগ ত শত বের ব্যাপক ভনপ্রিয়তাব কথা অবগত 

হওজ! যায়। ১০১৭ খুষ্রাগ দ্থিল বুক সোসাইটি? প্রবর্তনের সঙ্গে চুচুড়ার ২৩. ], 
125 দেশীয় পদ্ধতি অবলদ্ধন করে একখাণি গণিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। এইট 
পুত্তকখানিতে "ভঙ্কর পদ্ধতিকে প্রাপান্ত দেওয়। হয়েছিল বলে অবগত হওয়। যায়। 
পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৮১৮ সালে 0. 77915 '্কুল বুক সোসাইটি” থেকে গণিতাঙ্গ" 
নামে আর একখানি পুস্তক বিলেতি পদ্ধতিতে প্রণয়ন করেন। হার্লের এই পুম্তক' 


গণিতজ্ঞ শুভস্কর ২৬ 


সমাদৃত হয়নি--কিস্ত শুভন্কর-রীতি অবলদ্গন করায় 7২৪৬. ]২. ?25-র পুস্তকখানি 
ব্যাপক জনসমাদর লাভ করে । দেশীয় পদ্ধতি ব। শ্শভঙ্কুরী-রীতি যে জনপ্রিয় ছিল 
এই সংবাদে তার আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪৬ ও ১০৫৮ সালে প্রকাশিত হার্লের 
'গণিতাঙ্গে'র ছুটি সংস্করণ দেখেছি কিন্ত সংস্করণ ছুটিতে শ্বভম্করীর অঙ্গ মুক্ত হতে 
দেখা যায়। মনে হয় “হার্লে? শুভঙ্করের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তার কথ! 
বিবেচন! করে তার পুস্তকে শবভস্কর-রীতির একটি অধ্যায় যুক্ত করেন। ১৮৬১ 
খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গণিতসার 
নামে একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন । গ্রন্থের ভূমিকায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
স্ভ্করের, কাছে পণ স্ব'কার করেছেন । এই সমস্ত সংবাদ থেকে গত শতকও 
সুভহ্রের জনপ্রিয়াতাক কথ অনুভব করা যায়। 

গত শতকের শিল্ষাজগনত্তে শুউল্গরের হাত আর একজন গণিতবেনী 
লাঁডালীর কথা মনে গ 0, ইন উগ্র বলরাম" । একদা বাউল+দেশর শিক্ষা 
দর্গতে এই উগ্র বলাও হেই দিই সর্দি £৯৭০]7) তার 70110 
15016 টো) 00৩3 5700 ৮1700030101) 10. 01091 1638 িখেছেন-_ 
1১0 81101017006010 0£717:-20817121]0, ০0181501116 01119001021 2100 


12000111205 ০২21211016১ ৮৮17101 2ো৩ ৮৮০০৭ ০0067 £১০৪1014র সময়ে 


'উগ্র বলরামের? নামে প্রচলিত গণিতপদ্ধতি পু গ পাঁওুলাগর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
এই উঠ্ন বলরাম কি শুভক্গঃবর অমসামহিক, উঠ এরাচমর কাল কি? পণ্ডিত 


ও ইন্তিহাঁসবেভ্াগন এ প্রাহব উন্তর দিত পারেন। এ সময়ে এশশুবাধ” নামক 


কিন্ক সীমাম্ববতাঁ মেদিনীপুর ডেলার গ্রামাঞ্চলগ্রল সমীক্গ! করে বুঝ 


চলিত গণিত শিক্ষার ক্ষেতে শুভহর ও 


ছিল বেশ। বেদনার কথা, বাউলার শি (5৩ স্রিভঙ্গর ও উগ্র বলরামের মত 
৫ ০১২ পপ কল বা 
দিকণাল ও প্রুতিভাবরদের কাহিপী আভঙ দেশের এত্িহা গেরেবের ইতিহাসে 


লিপিবদ্ধ হয়নি । £১710 শুভঙ্বর ও উদ্ধ বলরামের কালের অধিকতর 
নিকটবতী ছিলেন, ভার পক্ষে এদের ভীবনী উদ্ধারের যে সম্তাবন! ছিল এ যুগে 
ভ্তাঁ সম্পন্ন কর! খুবই কঠিন । 

শুভম্করের কালে দেশের পথ ঘাট ছিল অগম্য ও মধ্যযুগীয় । বিজ্ঞানের 


২৬৮ সেকালের শিক্ষাণ্ডরু 


জয়যাত্রা তখনও চিত হয়নি। ট্টীমইজিন, মোটর, বিমান ব। বিদ্যুতের বিস্ময়কর 
বার্তা মানুষের সমাজকে আলোড়িত করেনি। আবিষ্কৃত হয়নি মুদ্রাযন্ত্, প্রচলন 
ছিল না কাগজের। বাঙলাদেশের এই মধ্যযুগীয় সমাজে শুভঙ্করের এই গণিত 
পদ্ধতি কি ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল তা অনেককেই ভাবিত করবে । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত বাউলার সাহিত্য সংস্কৃতিও বিনাঁশী কালকে অতিক্রম 
করে আজও বেঁচে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাউলাদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও 
প্রতিভাধর ব্যক্তিদের অনেকেই রাজ অনুগ্রহ পেয়েছেন। রাজপষ্ঠপোষণে এদের 
জ্ঞান পাণ্ডিত্য কবিত্ব জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে । শ্তভঙ্কর বিষুপুর রাজদরবারে 
বরেণ্য মন্ত্রী ছিলেন, তিনি যে মল্পরাজদরবারে রাজকর্মচারী ছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তীর একটি আর্ধায় আছে।-_ 


নৃপতি সহিতে শুভস্কর গেলা মুগয়া করিতে । 
হেন কালে পুক্ষরিনী দেখে আচম্বিতে ॥ 
পুফরিনীর যোল যোজন ধনু দুই ষোল জল। 
জলের মধো মতস্ত করে কলবল, 

অধঅন্থুলি ছাড়! মৎ্স্ত নাচিতে লাগিল। 
রাজ! বলে শুভস্কর কত মতস্ত হল । 


তার রচিত আর্ধার মধ্যে এই রকম অন্তনিহিত প্রমাণের সাক্ষাৎ পাওয়। 
যায়। তদুপরি শুভঙ্কর গণিতবিজ্ঞান ও পূর্তবিদ্যায় পারদশিতার জন্য বিঞুপুররাঁজ 
গোপাল সিংহ তাকে সন্মানিত করেন। শুভঙ্করের গণিতপদ্ধতি প্রচারের ব্যাপারে 
'বিষপুর রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষণার দিকটি অনুমান করা যায়। এই গ্ৃত্রে 
স্টেটসম্যান পত্রিকার লেখক নগেন্দ্র মিত্রের ধারণ! নিতান্ত অমূলক নয়। তিনি 
লিখেছেন £ 776 10215 26 00০ 17011) 0£ 26915 20 81500002150 20 
1315 50108008110 10921) 5011025 ৮1)0 0560 €0 00৮ 1015 00210050110 
017 08112162569 270. 01500100166 00610 17) 09005219520 13150010001 
200 0106 0019165 5016920 116 1112 0010. 0176 (501010910852,58 00 076 
1)9151010001176 (01:0102179525215 ৬1119£2 50111065 70590 00 ০০075 
002 09170 19281 6019165 ০0৫6 ০001565 01; 076 1100090006101) 01 002 
17:116175 01595 10 (9810005 90101790]10211 25 01177060220 
01501000650 01 02105156650 1] 010০ ৮1008001215 0£ 6৪01) 1010110 
2100 60017 010117050 21ণ্র 01500100690. 


শ্ততস্কর গ্রবতিত শুভম্করী গণিতরীতি শতাব্দীর পর শতাবী ব্যাপ্ত করে 


গণিতজ্জ গশুভস্কর ২৬৯ 


বাঙলাদেশের মান্থধকে গণিত শিক্ষায় প্রেরণ! জুগিয়েছে। সেই শ্তভম্করী রীতি 
আজ শিক্ষাবিভাগ থেকে নির্বাসিত। শ্রভঙ্কর বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। 
শুভন্করী পদ্ধতিতে 'একট! সীমাবন্ধতা ছিল। শুভম্কর তাঁর গণিতরীতি প্রণম্বনের 
সময় কেবলমাত্র বাউলাদেশকেই সম্মুখে রেখেছিলেন। বাউলাদেশের মুদ্রা ওজন 
জমিজমার হিসাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তিনি শুভঙ্কর প্রণালা 
প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইংরেজী শিক্ষা! প্রবর্তনের ফলে বিদেশী মডেলে নতুন 
নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হতে থাকে। মেট্রিক ইলেকটিক পদ্ধতির উপর গুরত 
দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকসমাজ 'শুভদ্করী'কে অবহেল! করতে 
থাকেন! মনসাংক গণিত অপেক্ষা £১110005600 06 07061568171 এর 
প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। এইরূপে ইংরেজ শাসনের সময়ে শ্ুভম্কর 
উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পরবতাঁপবে আমাদের মুদ্রা ওজন সবকিছুই 
বুগোপযোগী বিবেচনায় পরিবতিত হয়। ফলে অচিরকাল মধ্যে শিক্ষাজগত 
থেকে শুভক্করের বিদায় সম্পন্ন হয়ে ায়। এইরূপে বাউলাদেশের এক অসাধারণ 
গণিত-প্রতিভ। নির্বাসিত হুন বিস্থৃতির অন্ধকার রাজ্যে। 

বিঞুপুর রাজ্যের মন্ত্রী শুভদ্কর শুপু গণিতজ্ঞই নন তিনি ছিলেন অসাধারণ 
পূর্তবিদ্াবিশারদ । শুতঙ্কর বাঁকুড়া জেলার লোক। তিনি প্রাচীন বিধুঃপুর 
পরগণার অধিবাসী এবিষয়ে পূব অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। বীকুড়া জেলার 
প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালীগুলির উদ্ভতাবয়িতা গণিতজ্ঞ শুভগ্কর। বীকুড়া জেলার 
বাড়জোর! সোনামুখী ও পাত্রসায়র থানার অস্তগত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে যে 
প্রাচীনতম সেচখাল বা পয়ঃপ্রণালীগুলি বিদ্যমান আছে তা আজও 'শ্ততঙ্কর 
দাড়া, বা “শুভঙ্কর খাল' নামে পরিচিত। শুভঙ্কর তার অসাধারণ ছূরদৃষ্টি 
এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির বলে বীকুড়ার উর মরুর বুকে শ্যামলতার নিগ্ধ ছায়! বিস্তার 
করেছিলেন । 'শ্বভম্কর খাল ব৷ দ্রাড়া” শুভগ্করের স্বৃতির অক্ষয় কীতি। গণিতবেত। 
গুতম্করই যে 'শুতম্কর খালের উদ্ভাবয়িতা গত যুগের এবং একালের এঁতিহাসিকগণ . 
ত। শ্বীকার করেছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার 210. 1:91,7)90-এর মন্তব্য এই 
প্রসঙ্গে মরণ কর! যেতে পারে । 1. 5. 5, 0.-0091161) এ সম্পর্কে লিখেছেন 
“10616 216 01017900191 1951595 01: 0510815 07 8105019] ৮206] ০01 
555 11) 00601500156 6%০66 2) 2:0150121 ০13811161 ০81190 61৫ 
১0101020091 [01081) 10101) 15 000018115 20015069060 006 9000185 
3075811 10090001009001917 9111901-81 চ২৪$১৯ বীকুড়ার প্রাক্তন কালেক্টর 


২৭৬ সেকালের শিক্ষা্ডর 


এস, এন, রায় এই খালগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট কালে লিখেছিলেন €[)6 
[0228 1101) 13 ৪. 00017000016 01 0102 10919518100 210 006 
[00110 591016 01 90017210181 2২০ 0. ৬৬. 1). বিভাগের জেল। 
সেচ ও খাল সংস্কার বিভাগের অবিকর্তা লিখেছেন “[)6 5001990127 
[091019 5550০00 15 2 001000179.0101 0£ 0879]15 ড/1)101) 21০ 5910 €0 
179৬০ 0067 20156000990 175 0116 /০1115701) 132176911 17)901)- 
17090101217) ১0101020158] 00৮১ ৮7131160102 25 106ড780 0:£131500- 
001 002 16019100176 20000 26195 ০01 00011816 1970.২১ এছাড়া 
1)1500100 0910505 [770 10015 7) 380]078. (1951 ও 1958) 
এই ছুইখাশি গ্রস্থেও অশোক মিত্র ও বি, রায় শুভম্বর খাল খননে গণিতবেত্তা ও 
বিষ্ণুপুর রাজ্যের মন্ত্রী শুভঙ্করের দূরদৃষ্ট ও পূর্তবিদ্যায় তার অসাধারণ দক্ষতার 
কথা বলেছেন। এই স্থত্রে মতিলাল দাঁপের নিজের নিবন্ধটিও মূল্যবান। 'বীকুড়। 
ডিগ্রি গেজেটিয়ারের' সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোশাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন : 
[156 90013212197 121791, 70179 000500500077 01 10101) ৯ 
0:8010101)2115 26011006690 609 0109 920 130175911 1702,01)21002010191) 
901017902 1095 ৪. 00111500706 00021 91510) 00০ 02119, 15175 01 
[31510170000 100 1515060 0৩৮৮/221% 1730 210 1745 4৯. 10. 
( ৬৬০5৮ 73211591 [07910 98226065615 32010018 (1958 ) 021) 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পরবর্তাঁ গ্রন্থে গোপাল সিংহের রাজত্বকাল 
(১৭২০-৫৮) করেছেন। শুভস্কর দাড়া ও খাল' সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাঁর এই গ্রন্থে বলেছেন 'ইমারত ছাড়াও যে পুরাকীতি হতে পারে 
তার প্রকুষ্ট উদাহরণ সোনামুখী থানার উত্তরাংশে পৃব-পশ্চিমে প্রসারিত শুভক্কর 
দাড়! ও বড়জোড়া থানার অনুরূপ এলাকায় শুতঙ্কর খাল। জলসেচের জন্য 
নিগিত কাট! খালকে বীকুড়ার কথ্য ভাষায় বলে ধ্রাড়া। পসোনামুখী বড়জোড়া 
অঞ্চলের চিরন্তন জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই কৃত্রিম জলপথগুলি থৃষ্টিয় আঠার 
শতকের গ্রথমাধে? মল্পরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে € ১৭২০-১৭৫৮ ) তার 
সভাস?, সুপরিচিত গণিতজ্ঞ শুভম্কর দাসের পরিকল্পন! অন্রসারে খনন করানো 
হয়েছিল।২২ আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে, আধুনিক ইজিনিয়ারিং 
বিজ্ঞান যখন বাউলাদেশে তথা৷ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তখনকার 
পরিকর্িত এই বিস্তীর্ণ সেচ ব্যবস্থা । 'মন্দিরময় বাকুড়া জেলায় অন্যধরণের এক 


গণিতজ্ঞ শুভস্কর ২৭১ 


আশ্চর্য পুরাকীতি। শুভন্কর খাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এমনতর গুরুত্বপূর্ণ 
মন্তব্য করেছেন। শুভস্কর যে বীকুড়। জেলার লোক “শুভস্কর দাড়া ব! খাল' তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বীকুড়ার সবপ্রাচীন সেচ ব্যবস্থার নিদর্শন এই শুভস্কর দাড়! ব! 
খাল। এই শুভস্কর খালের পরিকল্পন! করেন শ্বভুঙ্কর । মলরাজ গোপাল সিংহের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই বিস্তীর্ণ খালটি খনিত হয়। যতদিন এই খাল ও 
পয়ঃপ্রণালী সমষ্টি জলধার! বুকে করে উর ও কংকরময় ভূভাঁগকে সজীব শ্যামল 
করে রাখবে গণিতজ্ঞ শুভস্কর ততাদন আপন অবিনশ্বর মাহাজ্যে লোকসমাঙ্তে 
পূজিত থাকবেন। এই খালপুলি খনন করে শুভঙ্কর বাকুড়ার উমর মরুর বুকে 
শশ্তলম্্রীর বিজয়বার্তী৷ ঘোষণা করেছিলেন। দেশপ্রেমিক শ্ুভম্করের বিজ্ঞানবুদ্ধির 
বলে বাকুড়া একদা পরিত্যন্ত ও জনহীন প্রান্ুর কলকোলাহল মুখর জনপদে 
পরিণত হয়। 
শুভস্করের গণিত পুস্তকের নাম পশুভঙ্কতী” | এই শুভঙ্গরীর প্রচারক পঞ্চানন 

ঘোষ। শুভঙ্কর নামে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন কিন! জানা যায় না। 

শুভম্করীর পূর্বে শিশুবোধ'কে শুভঙ্করের আধা সংকলিত হয়েছিল, 'শিশ্ুবাধ'কের 
ছু'পাপ্য কপি অনুসন্ধান করেও পাইনি । গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতগণ শুভঙ্করের 
আধা! সংগ্রহ করতেন, আধাগুলি নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতেন । 

এই সমস্ত শিক্ষকগণই বোধহয় খাতায় লিখিত আধাগুলিকে "শুতঙ্করী? বলতেন। 
শুতঙ্করী নামের উৎপত্তি বোধহয় এই রকম করে। কারণ শুভঙ্করের নামে 
প্রচারিত ও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত পুথিগুলিতে কোথাও শুতম্করী, শব্ধের 
উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটিতেই "আরজ! লিখ্যাত আহে" । হেমেন্ত্রনাথ পালিত 
মহাশয়ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 

শুভস্করের অপর রচন! “কাগজসার ও ত্রিশ কারখানা” । এই ছুটি বিষয়ের 

পুথিও বিভিন্ন পুথিশালায় সংগৃহীত আছে। হেমেন্ত্রনাথ পালিত মহাশয় 
জানিয়েছেন&শুভম্কর 'কাগজসার লিখেছিলেন। তিনি কাগজসার পুম্তকের বিষয়- 
বস্তরও পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিশ কারখানা” ভার এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 
'বিশ্বকোষে' যেরূপ বধিত আছে এখানে তা উদ্ধৃত করছি “কায়স্থপ্রবর শুভঙ্কর 
দাস নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দিবার জন্য ছত্রিশ কারখানা' 
রচনা করেন, গ্রস্থথানি এতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান বলিয়া! পরিগণিত 
হইবে সন্দেহ নাই। দুইশত বৎসর পূর্বে মুসলমান নবাব সরকারে বিভিন্ন 
,বিভাগে “কিরূপ বনোবস্ত ছিল ও কি নিয়মে পরিচালিত হইত, শুভঙ্কর সবিস্তারে 


২৭২ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


তাহার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রস্থধানির শ্লোক সংখ্য। প্রায় ২০০০। এই পঞ্ গ্রস্থে 
মুসলমান রাজসরকারের ব্যবহৃত বছ পারসী শব দৃষ্ট হয়।২৩ কিন্তু ডন্টর' 
স্থকুমার সেন, 'কাগজসার' ও ছত্রিশ কারখানাকে' অর্বাচীন রচনা বলে অভিষত 
প্রকাশ করেছেন ।২৪ 

বাউলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জগতে শুতস্কর একটি অবিস্মরণীয় নাম, কিন্ত, 
শুভঙ্কর আজ বিশ্বৃত। শিক্ষা জগত থেকে শুভঙ্কর বহিষ্কত, বাঙলাদেশের 
পাঠশালা মান্রাস! মোক্তবে ছেলে-মেয়েরা এখন আর সুর করে শশুভম্করী' পড়ে 
না। যুগ পালটেছে। যুগজোয়ারে অনেক কিছুই ভেসে যায়। প্রাবনের মুখে 
ক্ষতিও হয় অনেক, শুভঙ্করের গণিতপদ্ধতি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রীর 
সমাজে আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক । আপামর বাঙালীর 
হদয়ুরাজ্যে তার আসন ছিল। গণিত বিজ্ঞানে তার অসামান্য প্রতিতার কথ 
বস্থৃতিযোগ্য নয়। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শুভঙ্করের অবদানের 
দিকটি এখনও অহুল্লিধিত আছে। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহত্বজ' 
২ম খণ্ডে (১৩৪২) শুভস্করের জপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু জীবনেতিহাীসের 
দিকটি অন্ুলিখিত রয়ে গেছে, গতযুগের রক্ষণশীল গুরুমহাঁশয়ের গৃছে অনুসন্ধান 
করলে হয়ত আজও শ্বভস্কর রচিত গণিতের নির্ভরযোগ্য পুথি আবিষ্কৃত হতে 
পারে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার, শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুতঙ্করের ষে সব 
পুথি রক্ষিত আছে সেগুলি শুভঙ্কর সন্বন্ধে নতুন আলোকপাত করতে পারে । 
এইরূপ কোন প্রামাণ্য পুথি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত, 
শুভঙ্করের যথার্থ জীবনবৃত্ত অচিরে রচিত হলে বাঙালীর কলঙ্ক মোচন হবে। এই 
জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য আমি বাউলাদেশের স্থুধী পণ্ডিত ও এঁতিহাঁসিক- 
বন্দের কাছে সাদর আমন্ত্রণ রাখছি। বনুপূর্বে ইংরেজ শাঁসনকালে একজন 
বিদেশী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিভাগের কর্তা বাঙলাদেশের এই অদ্বিতীয় জাতীয় 
প্রতিভার অবমানন! লক্ষ্য করে দুঃখিত হয়েছিলেন । সেই [76720 4১, 90210 
সেদিন যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেই কথ! দিয়েই শুতস্কর' প্রসঙ্গে উপসংহার 
করছি-_ 
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১। সুকুমার সেন। বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিহাস । ১ম খণ্ড, অপরার্ধ 
(২য় সংস্করণ ১৩৪৭ ) পৃঃ ৫২৪-২৭ 

২। মতিলাল দাস। শুভঙ্কর। মাসিক বহুমতী, চৈত্র, ১৩৩৭ 

৩) ৬৪5০ 73252] 101501506 05226566921 21320000129 1958 

৪। হেমেন্্রনাথ পালিত। বিষুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নৃতন কথ!। 
প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১ 
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৭। ক্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাকুড়া জেলার পুবাকাতি, ১৩৫১, 
ইতি ১১১৯ 

৮। বিনয় ঘোষ। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, 
১৯৬৬, পৃঃ ৫১৫-৫১৬ 

৯। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । নাকুড়া জেলার পুরাকীতি, ১৩৫১, 
পৃঃ ১১৫-১১৬ 

১০ | 17356170197 73901) 11102. ১910109010875101)6 90206597097) 
901). 92190617)01061. 1928 

১১। দ্বারকাণাথ বস্থ। জীবনীকোষ ১৮৯৪, পৃঃ ২৭১ 

১১। নগেন্দ্রনাথ বস্থ । বিশ্বকোষ, ২০ ভাগ, ১৩১৬, পুত ৫ ১০ 
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১৫ | লাল'তমোহন বন্দোপাধায়। শুভঙ্কর । ভারতবর্ষ ( বাবধ গ্রসঙ্গ ১ 
কাতিন ও অগ্রভায়ণ, ১৩২ 
১৬। স্থকুমার মেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, 
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২০1 মতিলাল দ্লাস। শুভঙ্কবর। মাসিক বন্থমতী, চৈন্র, ১৩৩৭ 

২১। এঁ 

২২। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীতি-_ 1958 পৃঃ ১১৫-১১৬ 

২৩। নগেন্দ্রনাথ বস্থ । বিশ্বকোষ । অষ্টাদশ ভাঁগ__-১৩১৪, পৃঃ ১৮২ 

২৪। ন্ুুকুমার সেন। বাকল! সাহিত্যের ইতিহাস । ১ম খণ্ড, অপরাধ-_ 
১৯৬৫; পৃঃ ৫২৪ 


নির্ঘণ্ট 


'অক্ষয় চরিত ১৯৪ 

অক্ষয়কুমার দত ৮২, ৯৬ 

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তাস্থ ৯5 

অক্ষম্নচন্্র সরকার ১০১ ৮৩ 

অগিলভি ৬৪ 

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮১, ৮৩ 

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ৯৫ 

অন্ুশীলন ৯৩ ৯৭ 

অনুসন্ধান ৯৭ 

অমরকোষ ৫১, ৫২ 

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৬, 
২৬০-২) ২৭০ 

অমৃতবাজার পত্রিকা ৪৪, ০৮১ ৮১, 
৮৬-৮৭১ ১১১, 

অমৃতলাল বস্তু ৯?) ৯৯ 

অরুণকাস্ত নাগ ১২৭ 

অন্বিকাচরণ ঘোষ ৪১, ৪৭ 

অশ্বিনীকৃমার দত্ত ১৭২-৩, ২৩৩, ২৩৭ 

আজিমুগ্দিন খা ২৭ 

আনন্দরুষ্ণ বন্ধু ১৮ 

আনন্দচন্ত্র শিরোমণি ৩৯ 

আনন্দমোহন বন্ধু ৬৪, ৮১, ১১৬ 

আমীর আলি ১০ 

আর ( শিক্ষক )৭ 

আরমন্ট্ং ৮৩ 

“আরনন্ড অফ দি ইস্ট ৩২ 

আধ্দর্শন ৯৩, ৯৭ 


আর্যভট্র ৬১ 
ক্ালেকজাগ্ডার ডাফ ৪, ৫ 
'্াশ্ততোষ চৌধুরী ৮১ ৮৮ 
'আস্টতাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১ 
'্বাঙ্জতাষ মুখোপাধ্যায় ৭০১ ৭৩, ৮০) 
৮৮ ১১৯১ ১২১১ ২৪৭ 
মাহিবীটোল! বঙ্গ বিদ্যালয় ৬৩ 
ইংলিশম্যান ৬, ১১১ ১২ 
এ শোক সংবাদ ( হরিচরণ দাস ) 
৫৮-৬০ 
ইউব্যাঙ্ক ( স্তার ) ১১৪ 
ইডেন হিন্দু হোস্টেল ২৫ 
ইত্তিয়ান নেশন ৮১ ৯, ১২, ৮৫ 
ইপ্ডিয়ান থুশ্চিয়ান হেরাল্ড ১২ 
ইত্ডিয়ান মিরর :- 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ 
ঈশানচন্ত্র ঘোষ ( জীবনী ) ১৪৩-৫৬ 
ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় “ জীবনী 
১০১৫ 
এঁ ৪১, ৮৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র দাস ১০ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮, ২৪১ ২৫১ 
২৭১ ৫১১ ৫৬, ৮২) ১১৮ 
উইলকিনসন্স স্কুল ৫, ৯, 
উইলিয়ম গ্রে (স্তার ) ২৯ 
উড়ো, এইচ ২৬১ ৩১১ ৪৩১ ৪৫ 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১৬ 
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কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ৪১, ৪৩, ৫৫ 


৬৪, ৬৯, ৭৩) ৮১ ৮৬, ৯১ 


কলিকাত। মাদ্রাস। ৫৪ 

কলুটোলা' ব্রাঞ্চ স্কুল ১৫, ২৪ 

কল্পনা ৯৫, ৯৭ 

কামদেব ব্রহ্মচারী ৭৪, ৭৫ 

কামাখ্যাচরণ নাগ ( জীবনী ) 
১৭১- ৯৩ 

কাতিকেয়চন্দ্র রায় ৪৮ 

কার সাহেব ( অধাক্ষ ) ১১, ২০১ ৪১ 

কালিস, সি. ই. ৬৮ 

কালীকিস্কর দত্ত ২৫৩ 

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১১৮, ১২৯ 

কালীকুষ্ঝ মিত্র ২২, ২৪ 

কালীনাথ ভাছুড়ী ১০৩, ১০৯ 

কালীপদদ বস্ত্র ১০৬ 

কালী প্রসন্ন দাশগুপ্ত ২৩৭ 

কালীপ্রসন্্ ভন্টাচাষধ ১১৭, ১১৮ 

কালীমোহন রায়চৌধুরী ৭৬ 

কিশোরীচাদ মিত্র ১৭ 

কুপ্জলাল নাগ ( জীবনী ) ১২৫-৪২ 

কুমুদরঞজীন রায় ১২১ 

কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৮ 

কষ্ণকুমার মিত্র ১৩৬ 

কৃষ্ণদাস পাল ২৭ 

কৃষ্ণনগর কলেজ ৬১ ৯, ৩৮-৪১ ৫৪, 

কুষ্ণনগর মিশনারী বিদ্ভালয় ৩৭ 

কুষঞ্জনাথ কলেজ ৬, ৯১ ৭৯১ ১১৭ 

কুষ্ণবিহারী সেন ৮১ 

কৃষ্ণচলাল নাগ ১১৮, ১৩০ 

রুষ্ণানন্দ স্বামী ১৮৮-৯ 

কেদারনাথ মজুমদার ৯৬ 


নির্ঘপ্ট 


কেশব একাডেমী ৬১ 

কেশবচন্দ্র রায় ৪১ ৃ 
কেশবচন্জ্র সেন ২৭১ ৩১১ ৮২-৪ 
কেশব রায় মজুমদার ৭৫ 
টকলাসচন্র বস্তু ১৯ 

ক্যালকাটা খুশ্চিয়ান অবজারভার : 
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোঁসাইটা ৫২ 
ক্রুপট ১১৭ 

খানাকুল কৃষ্ণনগর ৯০ 

গঙ্গাচরণ সরকার ১৯ 

গঙ্গাধর কবিরাজ ৮৩ 

গঙ্গাধর রায় ৫৩ 

গঙ্গানারায়ণ বারিক ৫৩ 
গিরিজান্বন্দরী দেবী ১৯৩ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৩, ৯৫ 
গিরিশচন্তর বসু ১০ 

গুণাভিরাম বড়ুয়া ৮১, ৮২ 
গুরুচরণ চক্রবত্তাঁ ১৮ 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪-৭ 
গোকুলচন্তর বন্ত্ু ১৬, ১৯ 

গোখেল ৮২ 

গোপাল কৃষ্ণ ১৮ 

গোপিকামোহন ভন্ত্রীচাধ ৬২ 
গোবিন্দচন্্র দন্ত ১৮ 

গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ১১৮ 
গোৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৫৮ 
গৌরীশক্কর গে ( জীবনী ৬১-৭৩), ১০১ 
এ ভ্রাতাগণ ৬২ 

গ্রীফিথস ১৬৪ 

গ্রেভস ৭ 


২৭৭ 


চট্টগ্রাম কলেজ ৭৯ 

চন্ত্রকাস্ত তর্কালক্কার ১১৮ 

চন্রকিশোর ঘোষ ১৪৬ 

চন্দ্রনাথ বস্থ ৮* 

চন্দ্রপপ্ডিতের মাইনর স্কুল ৭০ 

চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ন ৫ 

চার্লস প্যারী হুবসহাউস ৩৮ 

চার্লস ব্যারোজ ৬৫ 

চারুচন্দ্র গোস্বামী ৮১ 

চিন্তামণি সরকার ৩* 

চীক (ডাঃ) ৫২ 

চোরবাগান প্রিপারেটরী স্কুল ২৫ 

চোরবাগান বালিক! বি্যালয্ব ২৫, ২৭ 

ছবীন্দ্রলাল নাগ ১৩০, ১৪০-৪২ 

জগদিক্্র নাথ রায় ১২১ 

জগদীশ মুখোপাধ্যায় (জীবনী 
১৭১-৭৮ )১ ৮১১ ৮৮১ ২৩৫ 

জগবন্ধু লাহা ৮৮ 

জন পামার ঘ্যাণ্ড কোং ১১ 

জন পিটার গ্রান্ট ১৪ 

জন্মভূমি ৭৬, ৮৪-৫, ৯৩-৭ 

জনার্দন চক্রবর্তা ২৩৬ 

জনার্দন সরকার ৫২ 

জর্জ ( সম্রাট পঞ্চম ) ১২১ 

জর্জ, গোল্ডস বারি ৫২ 

জর্জ, লক ৫২ 

জান্ডিন ৬৯ 

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩ 

জেমস ( অধ্যক্ষ ) ১৬৬ 

জেমস সাঙ্গারল্যাণ্ড ২১ 


২৭৮ সেকালের শিক্ষাগ্ডর 


জেনারেল এসেমর্রিজ ইনস্টিটিউশন বা 


দিলীপকুমার রায় ২০৭ 


স্কটিশচার্চ কলেজ ৪) ৯, ৬৫, ৬৬, ১২৯ শিননাথ ধর ২৫ 


জ্যাকেরিয়া, কে, ৭ 
জ্ঞানেন্্রনাথ কুমার ১০১ 
জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর ১৮ 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১০৬-৭ 
জ্ঞানেন্ত্রলাল রায় ৮৩ 
ঈনি ( অধ্যক্ষ ) ৩১ 
টি, অফ টেম্পারেন্স ২৭ 
ট্রেভর ২১ 
ঠাকুরদ্দাস দাস ৫১ 
ভন সোসাইটী ১৯৭-২০১ 
ভারউইনের থিয়োরী ৮৫ 
ভাল, সি. এইচ. ২৭ 
ডিরোজিও ৭৪, ৮৮ 
ডেভিড কার্শভাফ ৮ 
ডেভিড হেয়ার ১৭ 
ঢাকা কলেজ (ক্কুল ) ১০; ১৭, ৪৩, 
১১৪১ ১১৭ 
তত্বচিস্তামণি ৯৬ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩ 
তত্ববোধিনী পাঠশালা ১৩ 
তারকনাথ ঘোষ ১৯ 
তারাচরণ দত্ত ৫২ 
তারানংথ তর্কবাচম্পতি ৮৩ 
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ৫৩ 
তারিণীচরণ সরকার ১৬ . 
তোফেল আলি ৩ 
মোয়েটস ১১, ৪২ 
দাতাকণ পালা ৫২ 


দীনবন্ধু মিত্র ২৮, ৪১, ৪৮ 
দীনেশচন্দ্র সেন ২৪৭, ২৭২ 
হুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ও 
দুর্গাচরণ লাহা! ১৮ 

দুর্গাচরণ সার্বভৌম ১১৮ 
দুর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্ত ৩৪ 
দেবপ্রসাদ ঘোষ ১২০ 
দেবপ্রসা্দ সর্বাধিকারী ৮১, ৮৮ 
দেবী চৌধুরীর পাঠশালা! ৩৫ 
দ্বারকানাথ অধিকারী ১০, ৪১ 
ছ্বারকানাথ বস্থ ২৬১ 

দ্রবময়ী দেবী ১৬ 

ধনমণি ১৬ 

ধর্মদাস সুর ৯৪ 

ধর্মবংশ স্থবির ৮৬ 

ধর্মবন্ধু ৮৬ 

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ৯৪ 

নগেক্দ্রনাথ ঘোষ ৮) ৮৫, ১১৮-৯ 
নগেন্দ্রনাথ বস ৯৫, ৯৯ 

নজরুল ইসলাম ২২৫-৭ 
নন্দকুমার রায় ৫৩ 

নন্দলাল দে ১০ 

নবকৃষ্ণ ঘোষ ৩০ 

নবীনকৃষ্ণ মিত্র ১৩ 

নবীনকুষ্ণ সরকার ৫৩ 
নব্যভারত ৭৯) ৮৩, ৮৫) ৯৫) ৯৭, ১২৮ 
নলিনীকান্ত সরকার ২২৫ 
নারায়ণ ঠাকুর ৯৬ 


নির্ঘপ্ট 


নারায়ণ বিচ্যারত্ব ১১৮ 

নীলকণ মজুমদার ১১৭ 

নীলকমল ভাছুড়ী ৪০ 

নীলমণি চক্রবর্তী ২৫ 

নীলমণি মিন্তর ৬২ 

ন্তাস ১১৫ 

পন্নাল। ( কৃষ্ণনগর ) ৩৪ 

পলাশীর যুদ্ধ ১, ২ 

পাইওনিয়ার ৭২ 

পামার এ্যাও কোং ৩ 

পার্বতীচরণ মিত্র ২০ 

পেডলার ১৬৫ 

পাধতীচরণ সরকার ১৭, ১৯, ২১, ৩১ 

“পিত-পুত্র ( অক্ষয়চন্দ্র-গঙ্গাচরণ ) ১০ 

পিয়ার্স ৩ 

পুরোহিত ৯৩, ৯৫১ ৯৭ 

পৃণচক্ত্র চট্ট্রোপাধ্যায় ১০ 

পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৩ 

পূর্ণানন্দ স্বামী ৮৬ 

প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয় ২৭ 

প্যারীচরণ সরকার (গ্রন্থপঞ্জী ) ৩১ 
এ ( জীবনী ) ১৬ ৩২ 

প্যারীচরণ সরকার ৯১ ১৪১ ৪৩, ৭৪১ ৮৮ 

প্রকৃতি ৯৭ 

প্রতাপাদদিত্য ৭৫ 

প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ ১৫৫ 

প্রফুল্্চন্দ্র রায় ৬১, ১৮৪ 

প্রফুল্রনাথ ঠাকুর ২৪৩-৪ 

প্রবাহ ৯৭, 

প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১১৮ 


২৭৯ 


প্রসন্নকুমার গুপ্ত ২৪ 

প্রসন্নকুমার রায় ১১৭-৮ 

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৬১, ৯৯ 

প্রসন্নকুমার সরকার ১৭ 

প্রসাদ লাহিড়ী ৩৭ 

প্রহলাদ চরিজ্র ৫২ 

প্রাচীন আর্ধরমণীগণের জীবনবৃত্তান্ত ৯৪ 

প্রাচীন ভারতীয় গণিত বিদ্যা! ৬১ 

প্রাট ১০ 

প্রেমহার ৮২ 

প্রেসিডেন্দী কলেক্ত ৯. ২৬১ ৬৩, 
৬৮১ ৭৮১ ৮১১ ১০৫১ ১১৫ 

ফণিভষণ তর্কবাগীশ । গন্থপঞ্জী ) ২১৭ 
এ ( জীবনী ) ২০১-১৯) 

ফাস্টবুক অফ রিডিং ২৪ 

ফ্রী চার্চ স্কুল ৬৩ 

বঙ্কিমচন্দ্র চত্রোপাধ্যায্র ১০১ ৪৮, ৬৯, 
৮৩) ১৬১ 

বঙ্গমহিল। ১৮ 

বঙ্গবাসী ০৩-৫ 

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ৯৫ 

বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ 4০১ ৯১১ ৯৭) 
৯, ২১৮১ ২৪১ 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৯৫ 

বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২, ৩ 

বরদাচরণ মজুমদার ( জ্বীবনী )২২০-৩৪ 

বরদাচরণ মিত্র ৮৩ 

বরদানন্গ মুখোপাধ্যায় ৫৩ 

বর্ণ পরিচয় ১৪ 

বসন্তকুমার নিয়োগী ৫৮ 


২৮৩ 


বহরমপুর কলেজ ৭ 

বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী ১২৮-৯, ২০৬ 
বিনয়রুষণ দেববাহাছর ৯৭ 
বিপিনচন্ত্র পাল ৯৯ 

বিপিনবিছারী গুপ্ত ৫৫, ১১৮ 

বি. বি. দত বিভৃভৃষণ ) ৬১১ ১৩০ 
বিষলচরণ দে ১৮ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৯৫১ ২৬*-১ 
বীটন বালিক। বিদ্যালয় ২৩, ২৭ 
বীটন সাহেব ২৭, ৪৩, ৪৭, ৫০ 
বীটন সোসাইটী ১২, ২৯ 
বীটল্যাণ্ড ৩৯, ৪২ 

বীরেন্্রকিশোর আচার্ষ চৌধুরী ১২২-৩ 
বীরেশ্বর দাস ১৬ 

বীরেশ্বর মিত্র ৪৩ 

বুথ ১১৮ 

বেঙ্গল ম্যাগাজিন ৯, ১১-২ 

বেঙ্গল একাডেমী ৯৭ 

বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটা ২৭ 
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